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বাখালদাসেৱ উ্িষ্যাৱ ইতিহাস 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


“ইতিহাস' পত্রিকা তৃতীয় বর্ষের প্রথন সংখ্যায় আমরা নুপ্রসিন্ধ বাঙালী 
এতিহাসিক রাখাললাস বন্দ্যেপাধ্যায়ের বহুমুখী প্রতিভার সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিয়াছিলান । ভারতীয় ইতিহাদিকগণের গবেসণা। সাধারণতঃ 
ভারতবর্ষের প্রাচীন, নধ্যবৃগীয় এবং আপুনিক ইতিহাসের নে কোন একটি 
বিভাগে লীমাবন্ধ থাকিতে দেপা যায় ॥ কিন্ত রাখালদ(সের লেখনা এই তিন 
যুগের ইতিহাসেই অবাধে বিচরণ করিত । বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই উভয় যুগের 
ইত্তিহাস রচলাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত । স্তাহার উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, কেবল প্রাচীন এবং মধ্যযুগ নহে, আধুনিকষুগের ইতিহাস 
লিখিতেও তাহার শক্তির অভাব ছিল না । 

ব্রাখালদ্রাস সরকারী পুরাতববিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । কিন্ত 
কার্ধ্যদক্ষ ও প্রতিভাশালী হইয়াও অপরিণামদশশিতা এবং ছরদৃষ্টবশতঃ তিনি 
১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্মছ্যত হন । অমিতব্যয়িতার জন্য ইতিপুবের্বই তাহার 
বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল ॥ সরকারী কার্ধ্য হারাইয়া তিনি 
অর্থাভাবে নিদারুণ ক্ট পাইতে লাগিলেন । এ সময়ে তিনি দুরারোগ্য 
ব্যাধিতেও ভূগিতেছিলেন । এই ছদ্দিনে স্বীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 
পরামর্শে ,উড়িঙ্যার ইতিহাস বিষয়ক বিরাট গ্রস্থখানি লিখিয়া তল্লব্ অর্থে 
রাখাল্সপাসকে কোনরূপে সংসার চালাইতে হইয়াছিল । মযুরভগ্ের 
পুরাতত্বাহ্ুরাগী মহারাজ্জা এই গ্রন্থের ব্যয়ভার বহন করেন এবং প্রবাসী 


হ ইতিহাস 
সম্পাদক স্বনামখ্যাত রামালম্দ চট্রোপাধ্য।য় মহাশয় উহা প্রকাশ করার 
দায়িত্ব লন । 

উড়ি ্যার এইরূপ বিস্তৃত ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই । 
র্লাখালদাসের শ্যায় কৃতবিদ্য এতিহাসিক ব্যতীত অপর কেহ এই বিরাট 
কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হুইতেন কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয় । 
রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস প্রকাশের পর আজ কিঞ্নধিকপাদশতাব্দী 
অতীত হইয়াছে । কিস্ত আজ পর্য্যন্ত এতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে শ্রন্থখালি 
অপ্রতিদ্বন্দী রহিয়াছে । ভারতের অপর কোন অপলের এইরূপ বিরাট 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ পর্ধ্যস্ত কোন একজল লেখক কনক রচিত হয় নাই । 
অবশ্য পুস্ডকথানি রাখালদাস ব্যাধি ও দারিদ্য পীড়িত অবস্থায় অত্যন্ত 
তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে ক্রাটি বিচ্যুতির অভাব নাই । 
আধিকন্ত হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থকার উহা ভালরাপে সংশে।ধন করিবার 
সুযোগ পান নাই । তৎসবত্বেও উড়িছ্যার ইতিহাস যে রাখালনাসের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কীত্তি, তাহাতে সম্পেহ নাই ॥ 

রাখালদাদের উড়িগ্যার ইতিহাস তুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রপম খণ্ডে 
বাইশটি অধ্যায়ে কৃহদাকারের সার্ধ তিনশতাধিক পৃষ্ঠায় প্রাচীনতম কাল 
হইতে সুর্ধ্যবংশীয় গঞ্পতিরাজগণের শাসনের অবসান পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের 
রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে । এই অংশ ছেচল্লিশখানি চিত্র 
সম্বলিত । গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রাখালদাস ছয়টি অধ্যায়ে উড়িষ্যার মুসলমান, 
মারাঠা এবং ব্রিটিশ অধিকার কালের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন । এই 
অংশের অপর ছইটি অধ্যায়ে দেশের ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস 
আলোচিত হইয়াছে । এ-খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশতাধিক এবং চিত্র সংখ্যা 
পচানববই ॥ গ্রস্থধানিতে সাহিত্য, সমাজ, রা্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ের ব্বতত্র 
আলোচনা স্থান পায় নাই । সেদিক হইতে দেখিলে, ইহাকে অসম্পূর্ণ বলা 
যাইতে পারে । কিন্ত রাখালদাস উড়িষ্যার রাজনৈতিক এবং শিলকলা- 
বিষয়ক ইতিহাসের যে কাঠামো দাড় করাইয়াছেন, উহা তাহার অসামান্য 
কৃতিত্বের পরিচায়ক । স্থানে স্থানে অনবধানভার চিহ্নক মিলিলেও গ্রন্থখানির 
নিকট উড়িস্যার ইতিহাসপ্রেমীর ঝণ অপরিমেয় ॥ রাখালদাস* উড়িস্তার 
ইতিহাস রচনায় লববুগের স্থার্টি করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আবাদের 
পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেল । গত পঁচিশ ছাবিবশ বৎসরে উড়িস্যার 


বাখালদাসের উড়িষ্যাত্র ইতিহাস চে 

ইতিহাসের অনেক নুতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নূতন আলোক 
সম্পাতে কতিপয় তনসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের ইতিহাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত তৎসত্তবেও রাখালদ।!সের উড়িগ্যার ইতিহাস দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পন্ডিত 
সমাজে স্মাদরের সহিত পঠিত হইবে । 

যে অবস্থায় ব্াখাপদাস তাহার উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা 
"হইতে কেহ যেন ননে না করেন যে, ছুরবস্থায় তাহাকে সাহায্য করিবার 
উদ্দেশ্যেই উহু! লিখিবার ভাল ততপ্রতি অপিত হইয়াছিল । বস্তুত: লে 
সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন ল/খালনাস । 
ইতিপুবের্ই তিনি নানাপত্তরিকায় উড়িয্যার প্রাচীন ইতিহাস ও তাঅশাসনাদি 
সম্বন্ধে বহুসংখ্াযক প্রবদ্দার্দি প্রকাশ করিয়া এ অঞ্চলের হঠিহ।সচর্চার 
ক্ষেত্রে স্ৃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । সঙ্রকারী পুরাতদ্রবিতগ কর্তৃক 
পরিচালিত এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা সংজ্ঞক বিখ্যাত পত্রিকায় ল।খালদাস 
উড়িষ্যার নিমলিখিত প্রাচীন দলিলগুলিল পাঠ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

১। শিবের পঢিয়াকেন্রা তাত্রশ!সন (নবন খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭ হইতে)। 

২। মধ্যমরাধেরি পরিক্ন তাশ্রশাসন (একাদশ খণ্ড, পুষ্ঠ। ২৮১ হইতে) । 

৩। কুলস্তস্তের তালচের তাত্রশাসন (দ্বাদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫৬ হইতে) । 

৪1 ব্রৌধে প্রাপ্ত রণভপ্ের তাত্রশাসনত্বয় (&, পৃষ্ঠা ৩২১ ও ৩৬১৭ হইতে) । 

৭॥ উদয়গির্ি ও খণ্ডগিরির গুহালেখাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১ 
হুইতে )। 

৬। শুভাকরের নেউলপুর তাত্রশাসন (পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১ হইতে )। 

৭। পাটনা যাছুঘরে রক্ষিত দ্বিতীয় সোমেশ্বরের তাত্রশাসন ( উনবিংশ 

খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭ হইতে )। 
৮) শাস্তিকরের ধৌলি গুহালিপি (এ, পৃষ্ঠা ২৬৩ হইতে )। 
৯1 পাটনা যাদুঘরে রক্ষিত রণভঞ্জের তাত্রশাসন ( বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা 
১০০ হইতে ) 1 

এতত্বাতীত রাখালদাস উড়িষ্যার পুরাতত্ব, ইতিহাস ও লেখাবলী সম্বন্ধে 
অপর ফে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে বিহার-উড়িষ্য। গবেষণা 
সমিতির পত্রিকা এবং বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীার পত্রিকাতে প্রকাশিত 
কতকগুলি প্রবন্ধ অত্যন্ত মুল্যবান্‌ । 


৪ ইতিহাস 

স্লাথালদাসের উড়িস্যার ইতিহাস পাঠ করিয়া একটি কথা আমাদের 
সব্র্ধাশ্রে মনে হয় । জনৈক উড়িয়া মহারাজার অর্থসাহায্য লাভ করিয়া 
তিনি প্রস্থখাশি লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎসত্বেও গ্রন্থথানিতে ঘরমায়েসী 
রচনার ছাপ নাই ॥। এতিহাসিকেন্স দৃষ্টিতে তিনি যাহা সত্য বলিয়া 
বুঝিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেল। উড়িষ্যাবাসীরা 
সাধারণতঃ মাদলাপাজীসংজ্রক বিখ্যাত উড়িয়া গ্রন্থে উল্লিখিত কিংবদন্তী * 
গুলিকে ভ্রান্ত বলিয় বিশ্বাস করিতে চান না । কিন্ত রাখালদাসের গ্রন্থে 
উড়িষ্যার ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মাদলাপাঞ্জীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় 
নাই । মাদলাপাপ্জীতে কেশরী নামক প্রাচীন লান্তবংশের কাহিনী বলিত 
হইয়াছে এবং আক্ঞপর্ধান্ত অনেক উড়িয়া লেখক এই কাহিনীকে এব সত্য 
বলিয়। বিশ্বাস করেন । প্রকৃতপক্ষে কিন্ত এই কাহিনীর সমর্থক কোন প্রমাণ 
এ পৰ্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ; বরং তাম্রশাসনাদি হইতে যাহা জান! গিয়াছে, 
তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কেশরীবংশের কাহিনীটির কিছুমাত্র এতিহ!সিক 
মুল্য নাই । রাখালদাসের গ্রস্থে মাদলাপাঞ্জীমূলক কেশরীবংশের ইতিহাস 
স্থান পায় নাই । * 

এ্রন্থণানিতে অনেক স্থানে রাখালদাসের এঁতিহাসিক দৃষ্টির পুক্মেতার 
পরিচয় পাওয়া যায় । স্থলবিশেষে তিনি অতি ক্ষীণ প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কিন্ত 
উত্বরকালে আবিদ প্রনাণ হইতে দেখা গিয়াছে যে, রাখালদাসের মতই 
সত্য । উদাহরণ স্বরূপ আমরা পটিয়াকেল্লা লিপির তারিখ সম্পক্ষিত 
বিতগার উল্লেখ করিতে পারি । এই তাত্রশীদন কোন একটি অনিদ্দিট 
অব্দের ২৮৩ সংবৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল ৷ রাখালদাসের মতে উহা ৩১৯ 
্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত গুপ্তসংবতের্র বর্ষ । কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 
উড়িষ্যায় গুপ্ত অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল । এই সিদ্ধান্তের সমর্থক কোন 
সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখালদাসের আমলে পণ্ডিত সমাজের জ্রানা ছিল লা । কেবল 
জানা ছিল, গঞ্জামে প্রাপ্ত শৈলোন্তববংলীয় দ্বিতীয় মাধববর্দ্মার একখানি 
তাত্মশাসনের তারিখ গুপ্তান্দের ৩০০ সংবৎসর ৷ কিন্ত এই মাধববর্ম্মা 
গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামস্ত ছিলেন । তাই অনেকে মনে করিতেন যে, 
শশাস্কের আমলেই গৌড় অঞ্চল হইতে উড়িষ্যায় গুপ্তসংবতের ব্যবহার 
প্রচলিত হইয়াছিল । এই সকল পণ্ডিতের মতে মাধববর্্দার লিপিতে 


রাখালদাসের উড়িয্যার ইতিহাস a 
পুণ্ডাব্দের ব্যবহার হইতে উড়িন্যায় গুপ্ত সম্মাট্‌গণের অধিকার প্রসারের 
সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, ননীগে।পাল নজুনদার প্রযুখ 
পত্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পটিয়াকেল্লা লিপিতে ২৪৮ গ্রীষ্টাব্র হইতে 
গণিত কলচুরি সংবতেন্র বর্ষ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সিদ্ধান্তের একটি বড় 
ক্রটি এই যে, কাল্পনিক লিপিতত্বঘটিত তথাকথিত প্রমাণ ব্যতীত ইহার পক্ষে 

- বলিবার মত কিছুই ছিল না। কারণ উড়িস্যায় কলছুরি অন্দ প্রচারের 
সম্ভাবনা নিতান্ত কম ৷ যাহা হউক, আহ্র আর কাহারও সনন্দেহ নাই যে, 
এই বিতর্ক ব্যাপারে রাখালদাসের সিদ্ধান্তই সত্য। সম্প্রতি আবিদ্ধত যে 
সকল প্রাচীন লিপি এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করিয়াছে, তম্মধ্যে 
শশাহ্কের া্রহ্বকালীন মেদিনীপুর তাআশাসনদ্বয়, পৃথিবীবিগ্রহের সুমঙ্গল 
তাত্রশাসন, লোকবিগ্রহের কনাস তাত্রশাসন, এবং শক্রদমনের পেন্দদূগম্‌ 
তাত্রশাসনের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান । শশাঙ্কের মেদিনীপুর শাসলহায়ে 
গুপ্তাব্নের তারিখ ব্যবহৃত হয় নাই । সুতরাং গৌড় অঞ্চল হইতে উড়িম্যায় 
গুপ্তসংবতের প্রচার কম্রনার ভিত্তি আছে বলিয়া মলে করা যায় না । আবার 
গঞ্জাম অঞ্চলের শাসনকর্তা পৃথিবী বিগ্রহের লিপি হইতে জানা যায় যে, 
গুপ্তান্দের ২৫০ সংবৎসরে উড়িঘ্যায় গুপুসম্রাটগণের অধিকার স্বীকৃত হইত । 
কিন্ত কনাস শাসনে দেখা যায়, উহার কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যার 
নরপতিগণ ন্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । প্ুগিবী বিরহের কিছুকাল 
পূর্বে ভ্রীপীয় পঞ্চমশতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীকাকুলম্‌ অঞ্চলর রাজা 
শক্রদমল কোন ভটারকের অধীন্তা শ্বীকার করিতেন । এই ভট্টারক 
ওুগ্ুবংশীয় সআট ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ এই যুগে শক্রুদমনের 
অধিশ্বামী হইবার মত অপর কোন সম্রাটেব্র অভ্তিত্ব জানা যায় নাই ॥ 
সম্প্রতি জ্বালা গিয়াছে যে, পঞ্চমশতাব্দীর শেষ ভাগে উড়িষ্যার 
নিকটবর্তী ছত্রিশগড় অঞ্চলে গপ্তবংশীর পরমতট্টারকের অধিকার স্বীকৃত 
হইত ৷ 

"অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন একটি বিতক্কিত ব্যাপারে রাখালদাসের 
সিদ্ধান্ত উত্তরকালে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলেও বিভিগ্ন পণ্ডিতের মতামতের 
মধ্যে উহাই সত্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ॥ উদাহরণ স্বরূপ আমরা উড়িস্যার 
ভৌম"বা করবংশীয় র।জগণের লিপিতে উল্লিখিত সংবৎ সম্পকিত বিতর্কের 
উল্লেখ করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, উড়িষ্যার 


৬ ইতিহাস 


ইতিহাসে আজ যে ভৌম সম্রাট্‌গণের একট! বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে, উহার 
জন্যও আমরা লংখালদাসের নিকট লী ? 

বহুকাল পুবের্ব সুপণ্ডিত কীলহু্ন সাহেব ভৌমবংশীয় সত্রাজ্ঞী দক্তিমহা- 
দেবীর গঞ্জাম তাত্রশাসন প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই লিপির তারিখ একটি 
অন্ঞাত সংবতের ১৮০ অক । কীলহনে'র মতে দণ্ডিমহানেবী গ্রাটায় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; সুতরাং আহার সিদ্ধান্ত " 
অনুসারে একাদশ শতাব্দীতে এ সংবতেক্ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল । এই 
বিষয়ে অপন্থ যে সকল এতিহালিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
দেবদত্ত ভাগুারকর স্থির করেন যে, দণ্ডিমহাদেবার গঞ্ান তাএখ।সনের 
তারিখ ২৮০ সংবৎসর এবং উহা ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গ[ন৬ হর্শসংবতের 
বর্ষ । এই নত অহুসারে দ[ণুমহাদেবী ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাক্তত্ব করিতেছিলেন ॥ 
রাখালদাস স্থির করিয়াছিলেন শে, গঞ্জাম লিপির ১৮০ মংনহসর ৭৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত গঙ্গাব্দের বর্ষ ; সুতরাং দণ্ডিমহাদেবা ৯৫৮ খ্রাষ্টাব্দে 
রাজত্ব করিতেছিলেন । 

উদ্ধত তিনটি লিদ্চাও্ই ভ্রান্ত । গ্রীষ্টায় দাদশশঠ্ান্দার স্থচন।য় 
শ্বীক।কুলনের গঙ্গবংশীয় অনস্তবর্দ্দ। চোড়গন্গ পুরীকটপ অঞ্চল অধিকার 
করেন ॥। তংকালে ওঁ অঞ্চলে সোমবংশীয় রাক্রগণের আধকার প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারীরা কটকে গঙ্গরাজ্রধানী স্থানান্তরিত 
করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । স্বতরাং সগ্রান্দী 
দণ্ডিমহাদেবীর প্লাদ্রত্বকাল শ্রীষ্টায় একাদশশতাব্দীর প্রথম ভাগের পরে হইতে 
পারে না । ইহাতে কীলহনে'র সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণিত হয়। ভাণ্ডার- 
করের সিদ্ধান্তের প্রধান ক্রটি এই যে, গঞ্ষাম লিপির তারিখ প্রকৃত পক্ষে 
১৮০ ; ভাণ্ডারকর পঠিত ২৮০ ভ্রান্ত পাঠ মাত্র । হর্যসংবতের ১৮০ বর্ষে 
অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দৃণ্ডিমহাদেবীর রাজত্ব নিভান্তই অসম্ভব । 
কারণ তাহার লিপির অক্ষর এ যুগের অনুরূপ প্রাচীন নহে । রাখালদাসের 
সিদ্ধান্তের ক্রটি এই যে, প্রকৃত পক্ষে গঙ্গসংবতের গণনা ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
আরম্ভ হয় নাই । পণ্ভিতগণের আধুনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আহ্রমানিক 
৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার গণনা আরম্ত হইয়াছিল । কিন্ত উল্লিখিত তিনটি 
অসার সিদ্ধান্তের মধ্যে রাখালদাসের মতই প্রকৃত তথ্যের সবব্বাপেক্ষ| 
নিকটবর্তী । কারণ এখন জালা গিয়াছে যে, তৌমবংশীয় সম্রাট্গণ্রে 
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লেখাবলীতে যে সংবতের ব্যবহার দেখা যায়, ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে উহার গণনা 
আরম্ত হইয়।ছি্গ । ন্তুতর!ং সম্রাম্জী দণ্ডিমহাদেবী ১০১১ শ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব 
কর্সিতেছিলেন । ইহাতে দেখা যায়, কীল্পহর্নেপ্র তারিপ প্রকৃত তারিখের 
ছই শতাব্দী পরবর্তী এবং ভাগ্ারকনের তারিখ উহার দেড় শতাব্দী 
পূর্ববর্তী । কিন্ত রাখ/লদা।সের ভুল মাত্র অদ্ধ শতাব্দীর ৷ 

স্শালদাসের উড়িস্যার ইতিহাসের প্রধান ক্রটি এই বে, তিনি অনেক 
ক্ষেত্রে নবাবিদ্ৃত লেখাবলার সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য লা রাখিয়া পূর্বানত্রীঁ লেখক 
গণের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন । উদাহরণ দ্ররাপ বলিতে পারি 
তিনি গঙ্গবংশ্রায় সত্াটগণের ইতিহাস আলোচনায় ননোমোহন চক্রবত্তী 
প্রযুখ লেখকের অন্ুবন্তাী হইয়াছেন ; অথচ তাহার মৃত্যুর পূর্বেই দক্ষিণ 
ভারতীয় লিপিনালা সংভ্ঞক গ্রন্থাবলীর চতুর্থ (১৯২৪), পঞ্চন (৯৯১৪) 
এবং ষষ্ঠ (১৯১৮ ) খণ্ডে গঙ্গর/ঃজগণের বহুসংখ্যক শিলালিপি প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এই লিপিগুলির অধিকাংশ তেলুণড ভামায় লিশিত । এগুলি 
পাঠ করিলে গঙ্গরাজ্ঞবংশের ইতিহাসে ব্াখালদাস অনেক নূতন তণোর 
সমাবেশ করিতে পারিতেন এবং পুরর্ষগামীদিগের কতকগুলি ভুলত্রাস্তির 
হল্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন । 

আবার ছুই একটি ক্ষেত্রে দেখ! যায়, স্থযোগ পাইয়!ও রাখালদাস 
পূর্ব্বগামী লেখকের ক্রটি সংশোধন করিতে পারেন নাই । ১৯১৫ গ্রা্টাব্দে 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তদীয় উড়িস্যা ইন্‌ দি মেকিড, সংজ্তক গ্রন্থে 
গঙ্গরাজ দ্বিতীয় ভাহুদেবের ( ১৩০৫-২৭ শ্রী: ) একখানি নূতন তাত্রশাদনের 
সাক্ষ্যবিষয়ে আলোচন! করিয়াছিলেন ॥ লিপির মর্দ্য না বুলিয়া তিনি 
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, এই লিপি অস্থসারে ভানুদেবের রাজ্ঞত্বের 
অব্যবহিত পুর্বে গঙ্গসিংহাসন কয়েক বৎসরের জন্য পুরুষোত্তম নামক 
জনৈক সত্রাৰ্টেরী করতলগত হইয়াছিল । রাখালদাস এ তাত্রশাসন খানি 
পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ; কিন্ত তৎসত্বেও তিনি মলুমদার 
মহাশয়ের ভ্রান্ত মত সমর্থন করিয়াছেন ॥ প্রকৃত কথ! এই যে, এই লিপিতে 
ভাহুদের নিজেকে পুরুষোত্বমের সামস্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ 
আরও কতকগুলি লিপিতে তাহার জগন্াথের সামস্তরূপে উল্লেখ দেখা যায় ॥ 
আবার একস্থানে এই পুরুষোত্তম জ্ুগল্গাথকে দেবাদিদেব বলা হইয়াছে ৷ 
ইনি যে পুত্রীর দেবত। জগন্নাথ বা পুরুষোত্তম তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
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নাই । এইরূপ উল্লেখের কারণ এই যে, দ্বিতীয় ভাহদেবের পূর্বপুরুষ 
তৃতীয় অনঙ্গতীম ( ১২১১-৩৯ খ্রীঃ) ইষ্টদেবত। পুরুষোত্তম জগল্লাঘের উদ্দেশ্যে 
শঙ্গনাজ্য সম্প্রদান করিয়াছিলেন । ইহার ফলে তিনি এবং তাহার 
উত্তরাধিকারীরা আপনাদিগকে উক্ত দেবতার সামস্তরূপে পরিচিত করিতেন । 
গঙ্গবংশের লিপিসমুহ উত্তমরূপে পাঠ করিলে এই সত্য অবশ্যই রাখালদাসের 
বোধগম্য হইত । কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত শ্রন্থখানি সমাপ্ত 
করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার পক্ষে উহা! সম্ভব হয় লাই। তিনি যদি আর 
কিছুকাল বাচিয়। পাকিতেন এবং পুশুকখ।নি সংশোধনের সুযোগ পাইতেন, 
তাহা হুইলে তাহার উড়িস্যার ইতিহাসে এই ধরণের ক্রি বিছাাতি অধিক 
দেখা যাইত ন৷ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ॥ 


বাসীতে বাক্রাত সংক্রান্ত কয়েকটি 
অপ্রকাশিত নজিরপত্র 
(কাণী লক্ষ্মী বাঈএর চিঠি ও সরকারী বিবরণা ) 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


১৮৭৭ সালে জুন মাসের প্রণম সপ্তাহে ঝাসাতে সিপাহাদের যে 
অড্যুান হইয়াছিল, এ পর্ন্ত বিডোহের ইতিহাস রচয়িতাগণ সাধারণতঃ 
মনে করিতেন যে রাণী লক্ষ্মী বাট তাহার জন্য দাসী । ম্যালেসন দেখাইয়া- 
ছেন যে ৬ই জুন বিড্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব করেন রাণী স্বয়ং । 
দুর্গে আবদ্ধ ইংরাক্র কর্মচারীগণ ও তাহাদের পরিবারবর্দের জীলন রক্ষা 
করিবেন, রাণী এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সন্বেও তাহাদের হত্য। করা 
হইয়াছিল । রাণী ন্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিপাহীদের অন্তরশস্্র সরবরাহ করেন 
এবং অর্থ সাভাযা করেন । স্যালেসন প্রমুখ এতিহাসিকগণ এই সকল ধারণা 
পোষণ করিতেন । কিন্ত এগুলি যে কতনূর ভ্রান্ত তাহা এই প্রবন্ধে 
‘প্রকাশিত রাণীর চিঠিপত্র ও সরকারী বিবরণী হইতে বুঝা যাইলে । নজির- 
পত্রগুলির মধ্যে জে. ডবলূ. পিন্কনীর বিবরণী আনি লগ্ুনস্ ঈত্ডিয়া 
অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত ‘কে’র “মিউটিনী পেপার্স” হইতে নকল কিয়া 
লইয়া আসিয়াছিলাম । অন্যান্য চিঠিপত্র ও বিবরণী ন্দর্গত গোবিম্দরাম 
চিন্তামণি “তান্বে দিল্লীর মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নজ্রিরপত্র হইতে সংগ্রহ 
করেন । বস্বর্গত তাঙ্দে প্রচুর উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
সম্ভবত ঝাঁসীর ইতিহাস রচনা করিবার বাসনা তাহার ছিল, কিস্ক সে ইতিহাস 
লিখিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয় ॥। সম্প্রতি তাহার পুত্র ডঃ ই. জ্রি. তাম্বে 


* “বেল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' পত্রিকার ছুবিলি সংখ্যার প্রক্ষাশি ‘S০০ 
unpublished documents regarding the Mutinr cf 1857" শীৰ্ষক 
প্রবন্ধটির মর্মাহ্বাদ । 
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১০ ইতিহাস 
এই সকল সংগ্রন্ঠীত উপাদান আমার হস্ডে অর্পণ করেন । সেই নজ্িরপত্রের 
কয়েকটি এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে ॥ 

এ পর্শন্ত এতিহাসিকগণ প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন পি. জি. ক্ষট 
লিখিত বিবরণীর উপর ॥ স্বটের পুর্বে কাসীর বিভ্রোহ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন 
পিনুক্বনী একটি বিবরণী লিপিবন্ধ করেন । পিন্কৃনীর বিবরণীতে রাগী 
লহমী বাঈ ত্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে যে কয়েকটি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার * 
উল্লেখ আছে । সেগুলি কোনও এতিহাসিকের নজরে পড়িল না, ইহাই 
আশ্চর্য । এতিহাসিক “কে জোরগলায় সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিয়াছেন । যাহা হউক এই চিঠিগুলি পড়িলে প্রাণীর বিভ্রোহকালীন 
নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে বদলাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই । বিদ্রোহের প্রথম পর্যায় বিজ্রোহীর সাথে যোগ দেওয়া দুরে 
থাকুক, রাণী যথাসাধ্য ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিলেন । উত্তর ভারতে 
যে সময় বিত্রে।ত ঘোরতর আকার ধারণ করিতেছিল রানী লক্ষ্মী বা লে 
সময় সদ।শিব রাও এবং অঙ্ছা ও দতিয়ার অধিপতিদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত . 
ছিলেন । ১৮৫৭ সালের জাহুয়ারী মাস অবধি রাণী ছিলেন ইংরাজদের 
প্রতি মিত্রভাবাপম় ; তিনি তাহাদের সহিত স্দি করিতে চাহিয়াছিলেন ॥ 
বিড্রোহের শেন পর্যায় রাণী যখন দেখিলেন যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 
নিশ্চিতভাবে রাঙ্গত্রোহী বলিয়। সাব্যস্ত করিয়াছেন তখন তিনি শক্রহন্তে 
পড়িয়া ফাঁ্সীতে ঝুল! অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জণ দেওয়া শতগুণে শ্রেয় 
বলিয়া মনে করিলেন । রাণী লক্ষ্মী বাঈ ১৮৫৭ সালের অভ্যুথানের প্রথম 
পর্যায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই ঝা ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম করেন নাই । কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নামিয়! তিনি যে অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার 
জন্য তিনি চিরস্মরণীয়] ৷ 


ঝাসীতে বিছ্রেহ সংক্রান্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত নক্গিরপএ ১১ 
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লি. বিভনের নিকট এরক্ষিনের পত্র 


জব্বলপুর, ২র! জুলাই, ১৮৪৭ 
মহাশয, 


গতরাত্রে দুইজন হরকরা কালীর রাণীর নিকট হইতে ছৃইটী পত্র শ্বানিগ্াছে ) 
“আমি সেগুলির অহ্লাদ পাঠাইতেছি ৷ রাীকে লিখিত আমার পত্রের নকলও 
ইহার সহিত পাঠাইতেছি । 

এইগুলি পড়িলে বুন। যাইবে যে স্বতঃপ্রবুত্ত ছইয়া রালি বিদ্রোহীদের 
কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। অপর পক্ষে তাহার ধনরহ পর্ঠিত হইতাছে 
এবং তাহাকে বাধ্য হইয়া! রাজ্যের শাসনতার নিজ ছন্তে লইতে জইয়াছে। 
প্রয়োজ্জনীয় অর্থ ও সৈন্যবল না থাকার রাণী শৃঙ্ধল। বলায় রাখিতে 

এখানে শেন্ধপ অরাজকতা রহিহাছে তাহা দমন করিবার মত সৈন্ছবাছিী 
এবং ছিলা শাসন করিবার জাঙ্ক যোগ্য কর্মচারী আমার 'অদী রাণীকে 
আমি পাজনা আলায় করিতে, পুলিশদাহিনী গঠন করিতে এবং শ্রচ্থল। রক্ষা ছন্ 
যথাসাধ্য চে! করিতে বলিয়াছি। রাণীর আহে পালন করিবার জত্র সেলার 

* অধিবাসীদের নিকট একটি ঘোষণাপত্র পাঠাইয়াছি । 









হরকরা দুইজন শে সেশের মধ্য দিয়া মাপিয়াছে সেখানে এদন গুণ অবাজকভা 
বিরাজ করিতেছে | পথে দুত স্তেরা তাহাদের সর্বস্ব কাডিছা এঈবছে ] আমি 
তাহাদের প্রত্যেককে ৩০২ টাক! করিল) নিয়াছি। চিঠিওলি ঠিকনত রাণীর নিকট 
পৌঁছাইয়া দিলে আরও ২০২ টাক! দিব বলির! প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। 
--১ ক 
সগর জিলার কমিশনারের নিকট লিখিত রাণীর পত্র 
১২ জুন, ১৮৪৭ 
রালী জানাইতেছেন বে ঝালীতে সরকার পক্ষের ফৌজ বিশ্বালঘাতকত! করিয়া 
ইওরোপীয় সামরিক অসামরিক কর্মচারীদের নিষ্ঠুর তাবে হত্য! করিয়াছে। তাহাদের 
পরিবারবর্গও রেহাই পায় নযাই । রাণী তুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে তাহার 
অধীনে মাত্র ৬০১০০ দেহরক্ষী থাকায় তিনি ইওরোপীদ্লদের কোন সাহায্য 
করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহীরা পরে তাহার ও তাহার অহ্চরদের উপর 
মানারূপ দির্ধাতন করির প্রচুর অর্থ আদার করে । রানীকে রাজ্যভার গ্রচণ করিতে 
বলে ।» সিপাৰীদের হস্তে নিহত ইওরোপীয় কর্ষচারীরাই ছিলেন ডাহার একমাত্র 
লহার ! 


১২ ইউতিহ।স 


শিঞ্রোভা পিশাভীর। তাহাকে অসহাঘ জানিহা তাহাকে ওই বলি শালাইলা! 
ছিল খে তিনি যদি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করেন তাহা ইইলে তাহারা কামান 
দাগয়া ভাহার প্রালাপ উড়াইরা দিবে । সব দিক বিবেচনা করিয়া তিনি 
তাহাদের অহুরোধ রক্ষা করিতে ও নির্যাতন সঙ্থ করিতে বাধ্য ছন । স্বীয় মান ও 
প্রাণ রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থও তাহাদের দেস। 

এই জিলায় ফোন ব্রিটিশ কর্মচারী বিদ্রোহীদের অত্যাচার হইতে রেহাই পায়. 
নাই জানিয়! সকল ণিয়পদ্ন্থ সরকারী কর্মচারীদের নিকট তিনি এই মর্মে পরোয়ানা 
পারি করিয়াছেন তাংার। খেন মিল নিত এলাকায় থাকিয়! যথারীতি কর্তব্য 
করিয়া যাল । 

বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ভাহ।র এই বিবরণী পাঠানো উচিত স্থিল। 
বিদ্রোহীরা তাহাকে সে সুযোগ দেয় লাই । এখন তাহার। দিলীর পথে যাত্রা করায় 
{তলি কাল বিলম্ব না করিপ্ন। উপরোক্ত বিবরণ পাঠাইয়াছেন ॥ 

( অনুবাদ ) 
(স্বাক্ষর) এরক্ষিল 
(লেঃ গবর্ণরের অধীনে কমিশনার ও এজেণ্ট ) রি 


_-১ খ_ 
কমিশনারের নিকট লিখিত রাণীর পত্র 
১৪ই জুন, ১৮৪৭ 
রাণী লানা ইন্তেছেন যে ১২ তারিখের একটি পত্রে তিনি হত্যাকাণ্ড ও লৃপ্ঠনের 
বিবরণ দিয়াছেন । হতভাগ্য ইওরোপীয়দের জন্ত তিনি দুঃখ প্রকাশ করিঘ্াছেন। 
এইরূপ হত্যাকাণ্ড আর কোথাও হয় নাই বলিয়া তিনি মনে করেন । ক্রমাগত বাসী 
রাজ্যের অধীন এলাকাগুলিতে সামস্তর! বিদ্রোহ করিল্লাছ্ছে ও লুঠতরাজ্ম করিতেছে । 
ব্রার প্রচুর অর্থও লাই! এই দুদিনে মহাজনযলাও গ্রণদানে অনিচ্ছুক । কতা 
তাহার পক্ষে জিলার নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয্ন। এ পর্যন্ত 
দিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিছ এবং অশেষ অস্কৃবিধ! সমন্ধ করিযাও তিনি বাসীর 
মগরবাসীদের অত্যাচার ও লুষ্ঠন হইতে রক্ষা) করিয়াছেন, কোন রকমে শাসন 
ঘ্যবস্থার কাঠানো টুকু বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। সরকারী ফৌজ ও উপযুক্ত 
অর্থ সাহায্য ন! পাইলে ভাহার পক্ষে বেখীদিন রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। 
( অনুবাদ ) 
(স্বাক্ষর) এরস্কিদ 
কমিশনার এও এজেণ্ট ইত্যাদি 


Aa 
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—_১গ_ 


ওই জুন বেল। ১টার সময় কাশীত যাহা যাহ। খঘটিয়াছিল 
তাহার বিবরণ 


এদিন বেলা একটার সনয় প্রায় ৪০৬০ সিপাহী বিদ্রোহী হট, অস্মাগার ও 
সরকারী কোব।গ(র দখল করে। তারপর ক্যাপ্টেন স্বীদ্‌ এন কুটার লক্ষ্য করিয়া 
“জলি বর্মণ করিতে থাকে । এইরূপ অবস্থান ক্যাপ্টেন দ্বীন হ্রী ও শিশুদের লই! 
ক্যাপ্টেন গর্ডন এর সাপে শহরে যারা শহর রক্ষার ব্যবস্থা করেন, তারপর গে 
আশ্র্স প্রহণ ফারেন। ইচার কিছুকাল পরে অন্ঠান্ত ইওরোপীস্স কর্মচারীগণ ছর্গে 
প্রবেশ করেন, এবং তর্স র্লহ্মার জন্য অল্প সংখ্যক ঠসম্ভ লোতায়েন রাখেন । রাধীও 
তাহাদের সাহায্যার্থ নিচ রশ্ণীবাহিণীর করেকজনকে ছর্শে প্রেরণ করেন। ৬ই 
দুম বেলা শ্িপ্রহর পাদত্ত অবস্থা এইক্সপ থাকে-_অর্থাৎ বাহার! পূবপদিন পিত্রোহ 
করিঙ্গাছিল তাহারা প্যঠী'ত অন্যান্য সৈশ্ঠরা তখনও শান্ত ছিল। বেল! ১২ টার পর 
সকলেই বিদ্রোহ করে, ইওরোশীয় কর্ষভারীদের হত্যা করে, তাহাদের কুটারগুলি 
পোড়াইদ্া ফেলে, সরকারা দগ্তরপানাগুলি লুঠন করে ও লকল বলিলপত্র ন্ট করির। 
ফেলে ॥ ইছার প্র বন্দীশালায় যাইয়া বন্দীগণকে সুক্ি স্দে। বন্দীশালার 
দারোগা তাহাদের সচছিত যোগ দেক্স। তাহার পর বিদ্রোহীদল দগরে প্রবেশ করে 
ও হট থিরিয়া ফেলে: ইওরোপীয়গখ পূর্ব হইতে দুর্গের প্রবেশ্যারগুলি রুদ্ধ 
করিয়া াখিরাছিলেন, ডাছারা দুর্গের প্রাকার হইতে অবিরাম গুলি বর্মণ করিতে 
থাকার, বিদ্রোহী সিপাহীর। হগে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

ই জুন বিদ্রোহীরা তু্গ প্রাকারের উপর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে । চার 
পীচাট গোল লক্ষ্যত্র্ট হইয়া নগরের মধো আলিম! পড়ায় নগরবাপীদের মনে বিশেষ 
ত্রাসের সঞ্চার হয় । ৮ই জুল বিদ্রোহী সেলাদল ছর্গ আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে ও রাণীর ১৬০ জন সিপাহীকে এই কাজে যোগ দিতে বাধ্য করে । বেলা 
তিনটা পর্যন্ত আক্ৰমন চলে । 

এই কল্পদিন ধরিরাই ইওরোপীয়গণ ছুর্গ রক্ষ। করেন এবং আক্রমণকারীদের 
অমেককেই আহত ও নিহত করেন। এই সময় ক্যাপ্টেন গর্ডন গুলির আঘাতে নিহত 
হন। অবশেষে ক্যাপ্টেন শ্বীন তাহার স্ত্রী ও শিশুদের লইয়া অপর ইওরোপীয় 
কর্মচারীদের সহিত ছর্গ হইতে পলারনের চেষ্টা করিলে নিঠুর শিপাহীর| ভাহাদের 
বাধ। দেয় ও হত্যা করে । এই নিঠুর হত্যার জন্ত সর্বশক্রিনান ঈশ্বর তাহাদের 
দিশ্চয়ই শান্তি দিবেদ। নিপ্রোহীরা লগরে প্রবেশ করিল! লিজেদের খেযালমত 
কয়েকজন নগরবাসীর লবন্দ লুঠন করে। রাণী কোন ক্রমে নিজের প্রাণ রক্ষা 
ক্রেন, বিদ্রোহীরা ডাহার অর্থ ও সম্পত্তি কাড়িঘা লয়। "তাহার পাটি আভুলির! 
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থাকায় রাণীর পক্ষে কোন সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয় লাই। ১১ই জুল হত্বজেরা 
নগর ছাড়ি চলিয়া গিয়াছে । তাহাদের ছুকর্ষের দন্ত তাহার! নরকবাল করিবে । 


২ 
মধ্যভারতের এক্রেণ্টের নিকট লিখিত রালীর পত্র 
»ল। জাহযারী, ১৮৫৮ » 


যখন ঝাসাদ্বিত সরকারী ফৌজ বিদ্রোহী হইয়া আমার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল 
এবং দিয়া ও ওর্চ্চার অধিপতির! আমার রাজ্য আক্রমন করিল তখন আমি 
কালবিলগ্ লা করিয়া সকল ঘটনার পুক্ঘাহ্নপুস্খ বিবরণ ইংরাজ কর্মচারীর নিকট 
পাঠাইযরাছিলান ৷ পত্রবাহক্‌দের অধিকাংশই গন্তব্যন্থলে পৌছিবার পুবেই তত্ব প্তদের 
গার! আক্রান্ত ভয় এবং সন কিছু খোর়াইয়! ঝাসীতে ফিরিয়া আলে | আগ্রার় 
খাহার! সিয়াছিল হাচার। এক ভিত্তির সাহায্যে ছর্গনধ্যে পত্রগুলি পাঠাইতে সমর্থ 
হয়, কিন্ত অধিক কাল সেইন্থানে থাকিলে জীবন নিপগ্র হইতে পারে তাবিঘ়। উত্তরের 
অপেক্। ন! কিয় ফিরিয়া! আগে । মেছর এলিস্‌ আমাকে জাগ।ইয়াছিলেল থে 
ক্যাপ্টেন দ্বঃনের স্থলে শাহাকে নিযুক্ত কর! হইয়াছিল ডাছার নিকট আমার চিঠিগুলি 
পাঠানে। হইয়াছে । ইহার পর কমিশনারের নিকট হইতে ২৩শে জুন তারিখের 
একটি চিঠি পাই) তাহাতে আমাকে জিলার শাসনভার গ্রহণ করার চন্য আদেশ 
কর। হয়। ১০ই লাই তারিখের একটি পত্রে আমার তিনটি চিঠির প্রাপ্তি 
শ্বীকার করিত! কমিশনার একটি ধোবখাপত্ের উল্লেখ করেন_এই ঘোষণাপত্র 
আমাকে ছিলার শাসনভার গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল । ২৯শে ভুলা 
তারিখে আনি তাহাকে জানাইক্াছিলান যে আমি কোনও ঘোবখাপত্র পাই নাই। 

অরাজ্রকতার হ্ুযোগ লইয়! দতিয়া ও ওচ্ছার অধিপতির! পুব-পশ্চিষে তাহাদের 
রাল্যের সীমান্তবর্তী কাসীত্রাজ্যের অংশগুলি দখল করিনা লয় । 

ওরা সেপ্টেম্বর উভয় রাজ্যের অধিপতির! এক যোগে ৮০,০০০ সৈম্ক ও 
২৮টি কামাল লইয়। কাসী আক্রমন করে ।------১৯শে অক্টোবর আমি কমিশনারকে 
এ পরিস্থিতির কথ! জানাই, উত্তরে তিনি লেখেন বে জববলপুরে ব্রিটিশ ফৌছ গঠিত 
হইতেছে, তাহা! লইয়! তিনি কাসীতে আসিবেন এবং অবস্থা বুঝিনা যথাযথ ব্যবস্থা! 
করিবেন । ইতিমধ্যে আমি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মহাজনদের নিকট হইতে 'টাকা 
ঘার লইর। রক্বীবাছিনী গঠন করি এবং নগররক্ষার ব্যবস্থ) করি। শক্ত বাহিনী 
গোলাবর্ষণ করিয়। প্রচুর ক্ষতি সাধন করে এবং প্রাহ ১ হাঙ্গার লোক সিহত হয়। 
আমার জরলবল ফ্লাস পাওয়াঙ্গ আমি ২*শে সেপ্টেম্বর ও ১৯শে অক্টোবর সৈও 
পাঠাইবার জন্ট অনুরোধ জানাই । 


ঝাসীতে বিজোহ সংক্রান্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত নজিরপত্র ১৫ 


স্থইমাল আলী অবরোধ করার পর তাহার! পশ্চানপসরণ কলে ।  হর্চার রাজ! 
যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাত! এপদও তাতান দলে ন্মা্ে ।------এই 
'্নবদ্থায় ব্রিটিশ সরকারের সাচাগ্য ব্যতীত শত্রুদের হাত ভই ক্ষ! ও শুণজাল 
হইতে মুক্তির কোন উপায় দেশি না । কদিশনার ৯ই নতেম্বরের চিঠিতে জানাইয়াছেন 
শে তিনি এখনও আনাস সাচাশ্য করিতে প্রস্তুত নেন ।---আনি আপনার লাভাষ্য 
পপার্থন| করিতেডি । 


( স্ৰমুৰান ) 
(স্বাক্ষর ) এ. ছার" ই. চাচিন্সন্‌ 
একোণ্ট ইত্যাদি 
৬: 
বাালীর সংবাদ 


১৩ই মার্চ, ১৮৬৮ 
১৭ই মার্চ॥। লালুসনট্রী ও উাতিল। টোপী প্রাণীকে ইংগাজদের পতিত লন্দি 
করিতে বলেন ।-....এই উপদেশ গ্রহণ কর! হয় । এজেন্টের নিকট চি পাঠালো 
= ইইয়াছে এবং বানপুর ও নালোয়ারের রাজাদের উপর স্বামী ত্যাগ কপিহরে আদেশ 
দেওয়া হইয়াছে ॥--.---হসেন স্থালি খ! প্রনুপ সেনানাযরকগণ রাণিল গর্ডারীদের 
জানাইয়াছে যে রাণী ইংরাক্গনের সহিত যুদ্ধ করিবেন সানিয়া তাত!র| উর লেনাদলে 
ঘোগ দিয়াছিল। রাধী শদি ইংরাছদের লচ্ত সন্ধি করেন তাচ! &ইলে তাজাদের 
বাকী মাছিনা দিয়! সিনাল দিতে পারেন । 
১৮ই মার্চ। একটি হরকরা এজেন্টকে পত্র দি ফিরিয়া আসিয়াছে । 
ম্মামী কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেল ন।। একদিকে বিদ্রোহী সেদা- 
দলের তয়ে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ; অপর দিকে নিজের মস্ত্রীনের উপনেশাহ্সারে 
সক্ষি করিতে ইচ্ছুক । কিন্ত বুদ্ধের দম্ভ আয়োজন চল্সিতেছে | অশ্বিকাংশ 
নাগরিফ সহর ত্যাগ করিরা গিয়াছে, মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ অন্থাবর সম্পত্তি 
গোয়ালিয়রে স্থানান্তরিত করিয়াছে ।*---** 


__৪- 
লার রবার্ট হ্কামিলটনের নিকট লর্ড ক্যানিং এর পত্র, 
এলাহাবাদ, ১৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮ 
শ্রিয় সার রবার্ট, 
মর্মদা ফিল্ড, ফোন“ কাসী আক্রমণ করিলে রাণী যদি তাহাদের হন্তে বন্ধী হন 
তাহা! হর্ইলে সামরিক প্রথার তাহার বিচার হইবে না। লে অন্ত একটি কমিশন 
নিযুক্ত করা হইবে ৷ 
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রাশীকে আপনার হস্কে অর্পণ করিবার অন্চ সার ছিউ রোছকে নির্দেশ দেওয়া 
হইবে । আপনি আপনার মনোমত ব্যক্তিদের লইক্গা একটি কমিশন গঠন করিবেন । 

কোন কারণে শী্র তাহার বিচার কর! সম্ভব না হইলে এবং কাশীতে বা ঝাসীর 
নিকউনতী স্থানে তাহাকে রাখা লিরাপদ বলির! মলে ন। হইলে, প্রাণীকে এখানে 
পাঠালো চলিতে পারে | রাণীর বিরুদ্ধে কি কি অভিসোগ "হছে তাছ! পূর্বে স্থির 
হওয়া উচিত। বিলানোবে তাহার বিচার হইতেছে এইরূপ সন্দেহ যেন রাণীর সনে” 
ন| জাগে । তাচাকে কি শান্তি দেওয়। ভইবে তাহ! কমিশন শে পায় দিবেন তার 
উপর নির্ভর করিলে ৷ 


শ৫- 


জে. ভবন, পিন্ক্নীর বিবরণী 
২০শৈ নভেম্বর, ১৮৫৮ 


ই জুন--( সিপাচী সিডোহ করিহা দুর্গ অবযোধ করিবার পর ) রাত্রে বিদ্রোহী 
শিপাহী ও রাণীর কর্মচারীদের লইযা একটি সভা বসে । ব্রিটিশদের তাড়াইল্লা কাহার 
হন্তে পাসনভার তুলিব। দেওয়া হইবে তাহাই ছিল আলোচনার নিশস॥ রাণী ও 
বিভ্রেহীর! একমত ইহ না পারায় এ প্রশ্বের মীমাংসা হইল ন|। রাশীকে জন্দ 
কনিবার জগ পিঞ্রাহীলা তাহার প্রহিত্বন্দীকূপে লদাশিন রাও লারাসণ্কে দাড় 
করাইল । 

৭ই জুন-_রাহীর নিকট সাহায্য প্রার্থন! করিরা ছইজন ইওরোপীব কর্মচারীকে 
পাঠানো হইল । রাণীর প্রাসাদে পৌছিলে তাহাদের রাধীর নিকট লইয়। ব্যাওয়! 
হইল । রাণীর আনেশে সিপাহীদের নিকট পাঠানে। হইল] তাহারা লিপাহীদের " 
হস্তে নিহত হইল 1 প্রালাদের নিকটে এণ্ডারসনকে হত্যা করা হইল ।* ব্রিসালদার 
ফরেজ আলী এইনর্শে ছুর্সের ইওরোপীদের চিঠি দিলেন বে তাহারা যদি হু ছাড়ি! 
চলিত} যান তাহ। ছইলে তাহাদের উপর কোন অত্যাচার কর! হইবে না। রাণী 
এবং স্্ীন ও গর্ডনের মধ্যে অনেক চিঠি আদানপ্রদান ছইল,' কিন্ত শেষ পর্যন্ত কি 
স্থির হইল তাহা! নির্ণয় কর! সম্ভব নয়। 


১৪ সবর আলা নি; এশ্‌ড_জকে ভারতীরের অ্ছবেশে রাণীর নিকট পাঠানো হয়। সিপাহীরা 
পৰিমধ্য ডাছা।কে চিনিতে পায়ে ও হত্যা করে । 

৭! পর্তনের পের উরে রাণী লেখেন, "আমি ফি করিতে পানি? সিপাহী আমাকে 
বন্ধী করিতে এবং বলতেছে যে আমি বআপবাছের আজম দিরাছি । তাহার অশিলন্ছে হর্স দখল 
করিতে ঢাছ।-_আপনারা খদি জীবন রক্ষা করিতে চান তাহা চইলে দুর্গ ত্যাগ করিছাঁ চলিয়া 
মান) কেছ আপনাদের কোন ক্ষতি করিবে না।- 


ঝাসীতে বিচড্রাহ সংক্রান্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত নঙ্গিরপত্র ১৭ 


স্বীদ ইঙ্গিতে ছানাইলেন যে তাহারা সন্ধি করিতে প্রস্তুত, সির্রোগীর! তখন 
ছগের প্রবেশপখে সমবেত হইল । তাহারা শপথ করিয়! বলিল যে ইওরোপীয়রা 
অঙ্গত্যাগ করিয! দুর্গ ছাড়িয়া গেলে তাহাদের নিরাপদে খাইতে দেওয়া ছইবে। 
কয়েকটি শন্থারোহী 'আসিরা সংসাদ দিল বে রিসালদারের আদেশ উওরোপীযদের 
দারিন্ন। ফেলিতে হইবে । ইহার পর সকলকে হত্যা কর। হইল ৷ 
০ নই জুন কে শাসন ভার পাইবে তাহা লইয়। রাণী ও সদাশিল রাওর মধ্যে 
বিরোধ বাবিল। নংশেদে রাণী প্রচুর অর্থ এসং ভসিন্যতে স্যার ও দিবেন এইন্সপ 
প্রতিক্রতি দিলে পয় নিতো্ীরা ভাহার হন্তে শাসনতার ছাড়ির। দের । রাণী 
গাহার দত্তক পুত্র অষ্টমবদীত্র বালক দামোদর রাওর নামে রাজকার্দ পরিচালনার 
তার গ্রহণ করেন। ১১ই জুন সিপাভীব্র! কাসী ত্যাগ করিপা ল্িল্লীর পপে যাত্রা 
করে। 

লদাশিব রাও ইহাবগনে কাগী হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটি পণ অদিকার 
ক্ষরিদ্া লিভোকে রাছ! বলিয়। ঘোষণ। করে । লাশীর সৈন্য সাচিনী তই কে সাক্রমণ 
করিয়া পরাজিত ও সন্চী কারে । 

কয়েকটি অঞ্চল সাতী_ত সনগ্র কাপী রাজ্যের অদিবাশীর! রাটিল কতৃতি মানিয়া 
লইল 1 তাহার পর রাহী নানাসাহেবের নিকট দূত প্রেরণ করেন, সৈন্ুলল গঠন 
করেন, ঝাসীতে একটি উপ্যাকশাল স্থাপন করেন এনং ঝাসীর তুর্শ হারও স্বরস্কিত 
করেন । তিনি লন্সলপুরন্ ব্রিটিশ কনিশনারের নিকউ পত্র লেখেন : টউরোপীয়দের 
মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন, লে ব্যাপারে তাহার ক্ষোন হাত ছিল লা । যাহা হউক 
যতদিন না পর্শস্ত পিটিশ সরকার ঝাসী পুনর্দখল করিতেছেন ততদিন রাণী ললকারের 
পক্ষ হইতে লালাশসন করিবেন। 


— ৬ 


দামোদর রাও-এর নিকট টি. এ. মাটিনের পত্র 
আত্রা, ২:শে আগষ্ট, ১৮৮৯ । 
শরির রাও সাহেব, 
গতকাল আপনার ১৭ তারিখের পত্র পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হুইলাম। 
আপলি যে দলিলপত্র পাঠাইন্বাছেন তাহা আমি মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। 
পারত সরকার এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেট কর ইন্ডিয়া উত্তরেই স্পট্টতাবে আপনার 
দাবী লাকচ করিয়া নিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে হুবিচার প্রত্যাশ। করিয়া কোন 


ফল হইবে বলিয়া মলে হয় না। এমন কোল সম্পত্তি আছে কিনা ঘাহাতে কেবল 
৩ 


১৬ ইতিহাস 


স্াপনারই আদিকার এবং যাহা আ/পনার মাতা বিদ্রোহ করায় সরকার বাহাদুর বাজে- 
ঘাখ করেন সাই, পররাষ্ট্র দপ্তরে রক্ষিত নজ্জিরপত্র হইতে তাহা খুলিয়া বাহির করাই 
হইতেছে আপনার একমাত্র উপ্যর। আপনি ইহার নজির আবিষ্কার করিতে 
পারিলেই সরকার বাহাতবরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে 
পারিবেন। তাহা করিতে ছইলে পূর্বে মামলা চালাইবার জন্য অর্থ এবং আপনার 
স্বস্কাধিকার সন্বদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে । . 

আপনার তাগাযদ্বীন৷ বাতার প্রতি অত্যন্ত অন্তার এবং নিঠুর ব্যবহার ফর! 
হইস্ঘাছে । ভাহার বিধর আনি যেরূপ জানি অন্ত কেহ সেন্কুপ জালে না। ১৮৪৭ সালের 
জুল মাসে ঝাঁপীতে যে হত্যাকাণ্ড অঙ্থটিত হয় তাহার সহিত সে ভাগাহীলা রমণীর 
কোনও যোগ ছিল লা। বরঞ্চ দুইদিন ধরিয়া তিনি ইউর়োপীয়দের খান্ড 
সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং ১০* সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থ পাঠাইবাছিলেন। তিনি 
তাহার পর নেল্সর শ্ীন ও ক্যাপ্টেন গর্ভনকে অবিলম্বে দতিঘ্া রাজ্যে পলাদ্ষল 
করিয়া 'তপাকার রাজার শরপাপহ্র হইতে উপদেশ দিয়াছিলেস। কিন্তু 
তাহারা তাচ! শুনেন নাই । "অবশেষে সরকারী ফৌজই তাহাদের হত্যা করে। 
এক্ষেত্রে রাণী কি করিহ। উহাদের বাঁচাইতেম ? ডানার অধীনে যাত্র ৩০৪০ জম 
সৈল্ত ছিল। বিতোনীর! কালী ত্যাগ করিয়া গেলে তিনি তাহার রাজ্যের তার 
স্বছন্তে তুলিয়া! লইক্গাছিলেন | দতিয়। ও ওর্চ্ছার রাজার! ইউরোপীয়দের রক্ষা করিতে 
পারিত__খে প্রান্থরে তাছালের হত্যা করা হয় সেখান হইতে ওচ্ঠা রাজ্যের 
সীমানার দূরত্ব মাত্র ১৯ মাইল, দতিয়া রাজ্য মাত্র ৬ মাইল । আমাদের দেশবাসীদের 
সাহায্যাৰ্থে আগা! আসা দূরে থাকুক, আপন আপন সীমানার মধ্যে থাকিয়া 
তাহারা সরকারী ফৌলের কার্ধকলাপ কেবল লক্ষ্য করিয়াছে । রাণীকে অসহায় 
জানিয়া তাহার! একঘোগে তাহার উপর আক্রমণ ঢালার ; সেই বীর রমণীর প্রচেষ্টার 
ফলে মধ্যে মধো বাধা পাইয়! পশ্চাদপসরণ করে । 

যখন সার হিউ রোন্গ সার ত্রবার্ট হ্যামিপ্টনের সহিত কীসীর নিকটে আলিলেন 
তখন রাণী াহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বেই ছই রান্যোর রাজারা তাহাদের 
বুকাইল যে তাহার! সরকার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে । ত্রিটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে 
একব্রন অবস্থ প্রশ্ন করেন যে যখন ইংরাজদের হত্যা কর! হইতেছিল তখন তাহাদের 
অন্বীনে বিরাট সৈগ্তনাহিনী থাকা সত্বেও তাহারা কেন হততাগাদের প্রাণ রক্ষার অন্ত 
কোন চেষ্টা করে লাই এবং সার হিউ রোজ লক্্ীবাঈ-এর উপর মর্দন সিংকে ব্রিটিশ 
হন্তে সংপণ করিসার আদেশ দিলে তাহারা কেন রাণীকে সে আদেশ অগ্রাচ করিবার 
মন্ত্র) দিল্লাছিল ্ 

যতই আমি রাণী লগ্রীবাঈ-এর প্রতি অবিচারের কথা চিন্তা করি ততই আমার 


কালীতে বিভ্রোহ সংক্রান্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত নজ্রিরপত্র ১৯ 


শরীরের রক্ত উগবগ করিদ্থা সুটিহা উঠে । রাণী সকল ঘটনার আহুপুপিক বিবরণ 
কর্ণেল এরস্বিলকে পাঠাইযাছিলেন | কর্ণেল স্রেজারকে অহ্থরূপ পত্র দেন! আমি 
স্বহস্তে ডাহাকে সে চিঠি দিস্বাছিলাম | কিন্ত ছার তখন কাঁপীর কথা লোকদুখে 
এমম আকার ধারণ করিরাছে যে তাহার পক্ষে যাহ! বলিবার আছে তাহ! না গুনিয়াই 
তাহাকে দোবী৷ সাব্যস্ত করা হুইল । 
= আপনি যে আবেদন করিয়াছিলেন সরকার পক্ষ হইতে তাহার ক্গস্যাব পড়িলা 
মনে হয় যে তারাত সরকার ও লগ্ুনস্ছ কর্মসচিব আপনার প্রচ্চি একেবারেই 
সহাহুডূতিস্টল নহেন। অথচ কালী, নাগপুর ও অব্যোধ্যা রাজ্যের প্রতি 'ঢালহৌসীর 
কঠোর নীতির ফলে যে ক্ষতি ছইয়াছে সে বিষত্রে ভাহার। কিছুমাত্র চিন্তা করেন 
মা। ইতি__ 
তরদীয় 
টি. এ. মাটিন । 
CT. A. Martin ) 


আচার্য্য শাভিপাদ 


পাল যুগে বাঙ্গালীর মনীষা দিকে দিকে ব্যপ্ত হ'য়ে পড়েছিল, ধর্মকর্ম 
ধ্যান, ধারণা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি আশ্রয় করে । বৌদ্ধ পাল-সম্রাটদের 
আহ্বকৃল্যে বাংলা ও মগধের বিহার ও মঠগুলো গড়ে উঠেছিল তখনকার 
কালের বিশিষ্ট শিক্ষায়তনরূপে । এইসব শিক্ষায়তনের খ্যাতি দেশের গণ্ডী 
পেরিয়ে ছড়িয়ে প'ড়েছিল দূর বিদেশে, আর নানানেশ থেকে শিক্ষার্থীরা 
আসতেল এইসব বিহার/লয়ের দিকপাল মহাপণ্ডিতর্দের নিকট বিদ্যালাভের 
আগ্রহে ॥ পুর্ব ভারতের মহাবিহারগুলির এইসব খ্যাতিমান ও ছ্যাতিমান 
পণ্ডিতাচাধ্যনের একজন ছিলেন শান্তিপাদ : 

দুঃখের বিষয় ভারতীয় এতিহে৷ এই সব ভান্দর মহাপন্ডিতদের স্যৃতি শ্রান » 
হয়ে গেছে লালা কারণে । কিন্ত বিদেশী শিক্ষার্থীর! বহু আয়াসে আচার্ধাদের 
রচিত লাল) গ্রন্থের নকল সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন নিক্রেদেল দেশে আর 
প্রয়োজনমত ডাদের ভাষায় অস্ুবাদ করে গেছেন । এইভাবে বিদেশে তাদের 
অনেক কীত্তিই সংরক্ষিত হয়েছে । বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের সঙ্গে নেপাল 
ও তিববতের তখন ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । এই দুই দেশ থেকে যেমন অনেক 
শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন এদেশে, তেমনি অনেক আচার্য্যরা এই ছই দেশে 
গিয়েছিলেন সেখানকার সাদর আমন্ত্রণে । এই ছুই দেশ তাই এইসব 
মহাধ্যাপক পণ্ডিতদের স্মরণ করে রেখেছেন নানা ভাবে-_নেপাল বিখ্যাত 
কীতি এই সন পণ্ডিতদের গ্রন্থের প্রতিলিপি সংরক্ষণ ক'রে, আর তিব্বত 
তার সুসম্বক্ত অহ্থবাদ সংগ্রহের অবলম্বনে । আমাদের কীত্তি ও এঁতিহথা 
সংরক্ষণে এই ছটা দেশ যে আগ্রহ দেখিয়েছে তার জন্য এদের নিকট 
আমর! চিরকতজ্ঞ । 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে অনেক প্রাচীন পুথি 
সংগ্রহ করে এনেছেন । একখানি “চর্য্যাচর্ঘ্যবিনিশ্চয়” নামে তাস্ত্রিক সহজ 
সাধনা সন্বদ্মীয় কয়েকটা গান বা পদের সমষ্টি । এই গানগুলো আমাদের 
মিকট এখন ছনেধাধা মনে হতে পারে ; কিন্ত এর বাক্ভঙ্ষী, ব্যাকরণরীতি 


পবা পিছ 


আচার্য শাস্তিপাদ ২১ 


আর অন্ত্যমিলে বাধা ছন্দ একান্তই বাংলাভাষার রীতি ও বৈশিষ্ট্য 
পুণ। এগুলো বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলেই পণ্ডিতের স্বীকার 
করেছেন । 


এই পদসমষ্টিতে বাংলাভাষার বাইশজন প্রাচীন কবির নান পাওয়া যায় ॥ 


তার মধ্যে শাস্ডিপাদ অন্যতম । সভার ভনিতাবুক্ত সহন্গসাধন সন্বন্ধীয় ছইটা 


গান এই সংগ্রহে আছে। এইপদ ছটীতে তার পত্িচয় কিন্ত ধরা পড়ে না ॥ 
এই সব পদকর্তার। সিদ্ধাচার্যয নামে অভিহিত ছিলেন, আর তাদের অনেকের 
পরিচয় মেলে তিব্বতীয় অনুবাদ সংগ্রহের তেক্গুর শাখায় । তেচছুরের গ্রন্থ- 
তালিকা থেকে জ্ঞানা যায় শাস্তিপাদের আর এক নাম ছিল রত্রাকরশাস্তি, 
আর তিনি ছিলেন এক বিগ গন্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত । তর রচিত অনেক গ্রন্থের 
তিববতীয় অহ্বাদ এখনও তেঙ্গুর তালিকায় বর্তনান॥। তার মধ্যে 
অনেকগুলিতে গ্রপ্ুকার রত্বাকরশাসন্ডি ও শান্তিপাদ বা শান্তিপ এই তুই 
নামেই অভিহিত হয়েছেন । এই পণ্ডিতের রচিত ““সহজ্-যোগক্রুন" ও “লহজ- 
স্তিসংযোগ" নানে সহঙ্ঞ মত সম্বন্ধে দুখানি গ্ৰন্থও তেঙ্গুর তালিকায় 
স্থান পেয়েছে । তিব্বতীয় এতিহ্যের ব্রত্থাকরশাপ্তি বা শান্তিপাদ আর 
প্রাচীন চর্ঘ্যাগীতির শাগ্তপদ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি সে সন্দঙ্ছে সন্দেহের 
অবকাশ মাত্র নাই । 

তিব্বতীয় এতিহ্য মতে জ্ঞান৷ যায় যে শাস্তিপাদ বা দড়াকরশান্তি প্রথম 
বয়সে ওদন্তপুরী বা উদ্দগুপুর মহাবিহারে সর্বান্ডিবাদ সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন । পরে বিক্রুমশীল। মহাবিহারে আচার্ধ্য জ্রেতারি ও বত্ত্রকীত্তি প্রযুখ 
অধ্যাপকের নিকট স্থত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন । অধ্যয়নশেষে মগধের রাজা 
তাকে নিযুক্ত করেন বিক্রমস্টলা মহাবিহারের পূর্বদ্ধারের অধ্যক্ষের পদে ! 
বহু তীথিককে তিনি তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের স্বমতে দীক্ষ। দেল । 
ভার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে । শোনা যায় সিংহল 
স্লাজের আহবানে তিনি একবার সিংহল দ্বীপে যান, আর সেখানে তান মতের 
ঘতুল প্রচার করেন ॥ যগধের অন্তর্গত বিক্রমশীলা। মহাবিহারের আচার্য্যরূপে 
তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; এ কারণে হয়তো কেউ কেউ মনে 
করতে পারেন তিনি ছিলেন মগধের অধিবাসী কিন্ত প্রাচীন বাংলা ভাষায় 
সহজ*পদ রচনায় তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন এ সিদ্ধান্ডঃ সঙ্গত বলে 


মলে হয় । +2925 


২২ ইতিহাস 


তেঙ্গুর গ্রন্থ তালিকা আলোচনা করলে শাত্ডিপাদ বা রকত্ন।করশাস্ডির 
মনীষা বা পাত্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে লা । তেঙ্গুর সংগ্রহে তার রচিত 
আটাশখানি গ্রন্থের অহ্বাদ আছে । এই মহাপণ্ডিত একাধিক নামে পরিচিত 
ছিলেন সে প্রমাণও সুস্পষ্ট । লোকাকরশাস্তি ছিল তার তৃতীয় নাম এ 
তথ্য আমরা জ্ঞানিতে পারি ভার রচিত “প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ” 


নামক গ্রন্থ থেকে । সিদ্ধাচাখ্য বা মহাসিন্ধযোগীশ্বর শান্তিগপ্ত বা শাত্তিগুপ্তপাদ” 


ও আচাৰ্য্য শাস্তিগর্ত, শান্তিপাদ বা রত্বাকরশান্তি থেকে অভিন্ন এ ইঙ্গিত ও 
তিববতীয় এতিহো বিদ্যমান । শাস্তিপাদ নামে একাধিক পণ্ডিতের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় এই সব গ্রস্থকারদের এক ও অতিশ্র ব্যক্তি 
ৰলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত । এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ঠিনি প্রায় চল্লিশখানা 
শ্রস্থ চন! করেছিলেন বলে জ্ঞান৷ যায় ॥। এক অতীশ দীপস্কর ছাড়া আর 
কোন বাঙ্গালা পণ্ডিতের রচনা এত সমৃদ্ধ ছিল বলে জ্ঞানা নাই । প্রাচীন 
বাংলা ভাষায় ছুইটা চধ্যাপদ আর সংস্কতে ছই একটা সাধন ছাড়া 
তার রচিত মূল গ্রন্থগুলি এখন লুপ্ত । এই দিকৃপাল বাঙ্গালী পণ্ডিতের 
জীবন ও কীতির ঠিক পরিচয় দিতে হলে গ্রন্থগুলির তিব্বতীয় অহুবাদগুলির 
অনুশীলন বাঙ্গালীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । 

তেগ্ুর গ্রন্থ-সংগ্রহ শান্তিপাদ বা পত্বাকর শান্তি “আচার্ঘ্য”, “মহাচার্য্য”, 
“রাজাচার্য্য", “মহাপণ্ডিত”, “পণ্ডিতচক্রবর্ত্তী", “আর্য্যমঞ্জুত্রীসিন্ধিজ্ঞান- 
সম্পন্ন" ও “কিলিকাল-সব্বস্ঞ” এই সব উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত । ভার 
শ্রন্থ তালিকা অস্ুশীলন করলে জানা যায় এসব উপাধি মোটেই নিরর্থক 
নয় । ভার মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিমাপ সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয় । বৌদ্ধ 
ধৰ্শ্মের সমন্ড যান ও মতে ভার ছিল অসাধারণ অধিকার । বজ্যান, 
কালচক্রযান, সহন্যান, প্রজ্ঞাপরিমিতাশাত্্র, গুহসাধন-প্রণালী প্রভৃতি 
বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে তিনি প্রামাণিক প্রস্থ রচনা করে গেছেন। 
বৌদ্ধ হ্যায় শাস্ত্রে তার অসীম ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার রচিত 
পআন্তরধ্যাপ্ডি” নামক গ্রন্থে । ছন্দঃশাত্রে তাত অসাধারণ পারদশিতার 
প্রকাশ ভার রচিত “ছন্দোরস্রাকরে' ॥ প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্ততম 
আদি কবির্ূপে তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্বদ্ধির সূত্রপাত করে গেছেন । 
মজুরী ছিলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জ্ঞালেত্র দেবতা । সকল-শান্ত্র-পারঙ্গমী এই 
পণ্ডিতচক্ৰবর্ত্তী জ্ঞানের দেবতার নিকট হতে সিন্ধি লাভ ক'লেছিলেন, হয়তো 


্ 


গ্লাচার্থ। শাশ্টিপাদ ১৩ 


এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় তার “আর্থ্যমঞ্জত্রীসিঙ্ষিভ্রানসম্পহ" এই 
উপাধিতে । “রাজাচার্য্য” উপাধি থেকে মনে হয় তিনি রাজগুরু ছিলেল-_ 
কেউ কেউ মনে করেন পাল সম্রাট প্রথম মহীপালদেবের তিনি গুরু 
ছিলেন ॥ বাংলা দেশের আর এক মহামনীষি আচার্য্য অতীশ দীপক্ষরর 
ছিলেন এই মহাপগ্ডিতের অন্যতম প্রিয়শিশ্য । গুরু আর শিশ্যের অলম্যা- 
“সাধারণ প্রতিভা ও কীত্তিতে বাংলাদেশ চিরতান্বর হ'য়ে পাকবে । 
শান্তিপাদ বা রছাকরশান্তি বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু জীবন যাপন করলেও 
সমসাময়িক রাজনৈতিক সনস্যা সন্বচ্ধে অবহিত ছিলেন । ভারতবর্ষের 
রাষ্রিক ও সামাজিক ভ্রীবনে যে ঘনঘটা আসম তা' তিনি উপলব্ধি করে 
ছিলেন। প্রিয় শিষ্য অতীশ দীপগ্চর যখন তিববত-রাজের আমন্ত্রণে সেই 
তুষারধবল দেশে যাবার ব্যবস্থা করছিলেন আচার্য্য অস্থনতি দিয়েছিলেন 
খুব অনিচ্ছার সঙ্গে । ঘোরতর বিপদের আশঙ্কায় তার নন ছিল ভারাক্রাস্ট । 
শুধু বৌদ্সংঘের নয়, সনস্ত দেশের অকল্যাণের আশঙ্কায় তিনি যে 
চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন তা' স্বানা যায় সার তখনকার একটা উক্তি পেকে । 
২ তিনি বলেছিলেন --“চারদিকের অবস্থা দেশে মনে হয় ভারতবর্ষের তুদ্দিন 
ঘনিয়ে আসছে, অসংখ্য তুরুকধ সৈশ্ট ভারতবর্ষে অভিযান ক'রছে।”" 
সংসারত্যাপী ভিক্ফ্র মানসে যে অনঙ্গলের আশঙ্কা প্রতিফলিত হ'য়ে ডাকে 
কাতর ক'রে তুলেছিল দুঃখের বিষয় রাজা বা রাকর্ণধারগণ সে বিপদ 
সম্বন্ধে ঠিকমত অবহিত হতে পারেননি । কিঞ্চিদধিক দেড়শো বছর পরে 
ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করল এই বিপদ ৷ ““কলিকালসব্বপ্র” এই পণ্ডিত- 
চক্রবর্তীর রাজনৈতিক দিব্যদৃ্টি তখনকার রাষ্ট্রকর্ণধারগণের মধ্যে বিছ্ধমান 
থাকলে ইতিহাসের গতি অন্যরকম হওয়া হয়তো অসম্ভব ছিলনা । 


চন্দ্রকেতুগত়ে মৌব-গুপ্ত যুগের তগ্লাবাশষ 
আবিষ্কার 


কলিকাতা হইতে মাত্র ২৩ মাইল দূরে চববশ পরগণা জ্রেলা 
বেড়াচাপার নিকট চন্দরকেতুগড়ে খননের ফলে যে ভগ্রাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহা মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মাঝামাঝি কালের । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউন্জিয়মের উদ্যোগে প্রধানত 
চবিবশপরগণা, মেদীনীপুর ও হাওড়া জেলায় সম্প্রতি যে ব্যাপক খনন 
কার্খ চালান হইয়াছে তাহাতে জান! গিয়াছে মে প্রায় ছুই হাজার 
বৎসর পুর্বে গাঙেয় নিয় বঙ্গে সমুড্ত-তীরবর্তা অঞ্চলে বছ সহর ও বন্দর 
গড়িয়! উঠিয়াছিল । এই সত্য উদ্ঘাটনের ফলে প্রচলিত জননত ও ইতিহাস 
যে অন্রান্ত তাহ! প্রমানিত হইয়াছে ॥ কি 

গত দুই বৎসরে ছয়টি স্থানে খলনকার্খ পরিচালিত হয়। বর্তমান 
বৎসরে খননের ফলে চারিটি প্রাচীন স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
স্থানগুলি কলকাতার চারিধারে মালার আকারে অবস্থিত এবং কলিকাতা 
হইতে ৫০ মাইলের নধ্যে ॥ 

আশুতোৰ নিউজ্রিরমের পক্ষ হইতে চন্দ্রকেতুগড় ১৯৪৮ সালে প্রথম 
এবং পরে ১৯৫০ সালে পরিদর্শন করা হয় ! স্থানটিতে প্রায় দুই বর্গ মাইল 
ব্যাপিয়া প্রাচীন ভগ্রাবশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা যায় । চারিদিকে 
উচু নীচু ঢিবির মধ্যে গড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়_এখনও কোথাও কোথাও 
গড়ের দেয়।ল প্রায় ত্রিশ ফুট উচু । 

চন্দ্রকেতুগড়ে খননের ফলে যে সমস্ত দ্রব্য আবিদ্ধৃত হুইয়াছে তাহার 
মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম প্রচলিত একশতটি রৌপ্য মুক্তা, খৃটপূর্ব- দ্বিতীয় 
শতাব্দী হইতে পৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী পর্য্যস্ত প্রচলিত ব্রাক্ষমী লিপিতে 
ক্ষোদাই করা কয়েকটি পোড়ামাটির মোহর, কাল পালিশ কর মৃতপাত্রের 


প্রেম ইনফরমেশন বুযুরো, গতর্ণমেপ্ট অন ইণ্ডিয়া, কলিকাতা । 


চন্দ্রাকেতু গড়ে মৌর্ঘ-শুশ্ত যুগের ভগ্রাবশেষ আবিদার ২৭ 


টুক্রা, গ্রীক ভাঙ্গর্য্যের প্রভাবে গড়া পোড়ামাটির সুতি, কুশান ঝুগের 
ছাপমার! বা ক্ষোঙ্দাইকরা মৃতপাত্র, মৌর্য যুগের কয়েকটি এবং সু ও 
কুশান যুগের পোড়ামাটির অসংখ্য সুন্দর মৃতি, হাতী, টালা রথ, ভেড়া, 
ঘোড়া প্রভৃতি খেলনা, সুক্ষ যুগের নানা ধরণের মিগুন মূতি প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তাহা ছাড়া গুপ্তযুগের একটি ছুত্প্রাপ্য স্বর্ণমূডা বাংলাদশে 
“এই পরম আবিদ্ত হইয়াছে ৷ সুদ্রাটিতে প্রপম চত্দ্রগুপ্তের সহিত কুমার 
দেবীর বিবাহ দৃশ্য খোদিত হইয়াছে । এই মুদ্রা সমুদ্রপুপ্ত চালু করেন ॥ 
পোড়ামাটির অপূর্ব সূর্ম্য-রথটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা পশ্চিন ভারতের 
ভোজ গুহার ক্ষোদাইয়ের কণা স্মরণ করাইয়া দেয় । 

সম্প্রতি একটি অদ্ভুত বৃদ্ধমূতি পাওয়া গিয়াডে । লাল বালুপাথন্সে 
খোদাই করা ছোট নুতিটি । পৃদ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মপুরার শিল্পীগণ 
যে আসীন বুন্ধমূতি তৈরি করিতেন এই মূতিটি ভুবহু দেহ রকম --কাজেই 
সেই যুগেরই হুইবে । 

তারপর ভালতীয় প্রশ্নতস্ব বিভাগ পাটনা, হুস্তিনাপুর ও তনলুকে গষ্টপূর্ষ 
তৃতীয় শতাব্দীর নৌর্ধ যুগে তৈরি যে নর্ননারীর সুতি আবিনার করিয়াছেন 
ঠিক সেই রকম একটি পোড়ামাটিতে তৈরি নারীমূত্ডির নস্ভক পাওয়া 
গিয়াছে । মন্ডকের চারিধারে অন্ভুত কতগুলি বস্তু আদছে_-এগলি প্যারির 
অতি আধুনিকা বিলাসিনীর মনে ঈর্ষা জ্রাগাইতে পারে । এই ডরব্যগুলির 
অপুর্ব কলা সৌম্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথ! ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীন 
“লিপি ও চিত্র সমন্িত অসংখ্য মোহরগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে । ইহাদের 
পঠোদ্ধার করা যাইলে খৃষ্ট যুগ সুরু হইবার পুবের্ধ ও পরে গঙ্গার শাখানদী 
বিদ্তাধরীর ধারে ধারে যে সভ্যতা গড়িয়া! উঠিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু হদিস 
পাওয়া যাইবে । 

গত মার্চ মাসে ( ১৯৫৭ ) বিশ্ববিভালয়ের একটি দল চবিবশ পরগণায় 
চল্রকেতুগড়ে ছুই সপ্তাহ ধরিয়া পরীক্ষামূলক খনন কার্য চালায় । এই 
খননের ফলে মৌর্য-সৃঙ্গ যুগ হুইতে গুপ্তোত্তর বুগ পর্থস্ত জনবসতির 
বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । বিশেষ ধরণের লাল ম্বতপাত্রের 
অস্তিত্ব এমন কি মৌর্পূর্ব যুগেরও স্থচনা করে । 

প্রথম যুগের জলবসতির নিদর্শন স্বরূপ কাদার ভিতের উপর কাঠ, 
বাশ, টালি ও কাদার দেওয়াল বিশিষ্ট কাচা বাড়ী পাওয়া গিয়াছে । 
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১৬ ইতিহাস 
অতীতে আগুণ লাগিয়া এই বাঙীগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণও 
পাওয়া গিয়াছে । 

বেশ কিছু পরে ইটের বাড়ী তৈরি হইয়াছিল এবং ছুই সারি ইটের 
তৈরি শানের মেঝের ভগ্নাংশ খননের সময় পাওয়া গিয়াছে । 

অতীতে যে মাটির নল ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । নলগুলি লম্বায় ২ফুট ৭ ইঞ্চি এবং চওড়া দিকের ব্যাস ৮ ইঞ্চি” 
ও সরু দিকের ব্যাস ৫ ইঞ্চি । মাটি থেকে ১৩ ফুট নীচে এই নলগুলি 
খুঁভিয়া পাওয়া গিয়াছে । এই নলগুলি নিঃসন্দেহে মৌর্য যুগের । কারণ 
মৌর্য পূর্ব যুগে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কাল পালিস কর! ধাতব শব্দ 
বিশিষ্ট চকচকে খোলামকুচিও এখানে পাওয়া গিয়াছে । 

আর একটি উল্লেখযোগ্য ডব্য হুইল পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢালু একটি 
কংক্রীটের দেওয়াল । মাটির ৮-৯ ফুট নীচে ইহা পাওয়া গিয়াছে । 
যোয়ারের সময় জ্ঞলোচ্ছাস বা বন্যা রোধের জন্য প্রাচীন অধিবাসিগণ 
সম্ভবতঃ ইহা তৈরি করিয়াছিলেন । পরে মানুষ ও প্রকৃতির হাত হইতে সহর 
রক্ষার জগ্ কাদার বিরাট প্রাচীর গড়া হইয়াছিল । 

ছোটখাট ফিনিমের মধ্যে কতকগুলি জীর্ণ তাত্রমুড্রা, নানা আকারের 
পোড়ামাটির ডব্য, মকরমূতি, চাকা, তারকা, সুর্য ও পদ্ম-খভিত কাল 
পালিস কর! খোলামকুচি, শৃহস্থালীর নানা বাসনপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ 

বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত চত্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কত তগ্নাবশেষ এক 
সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দরের অস্তিত্বের নিদর্শন ॥ একদিন এই বন্দর 
তাস্রলিপ্তের সহিত পাল্লা দিত । 

মিউন্ডিয়সের তত্বাবধানে পরিচালিত খনন কার্ষের ফলে বিদ্যাধরী যে 
এককালে একটি বিশিষ্ট বাশিজ্যপথ ছিল এবং ইহার ধারে ধারে সমৃদ্ধ 
নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 


এক সিপাহীর আত্মরকথ। 
শোদ্তন্দ বচ্ছ 
(পের্বাহুববতি ) 


সন্ত পরিজ্ছেন 


জেনারেল অক্টারলোশি সাহেব তখন দিল্লীর গতর্ণর । তিনি সৈন সমাবেশ করতে 
হুকুম দিলেন ॥ আমানের রেজিমেন্টের আও! যাওয়াত্র আদেশ হল । চার শাচবার 
কুচ করে যাওয়ার পরেই মীরাটে আবার আমাদের ডেকে পাঠান ছর। এতে 
অফিসাররা খুন নিরাশ হয়েছিলেন। নতুন রেক্জিমেণ্টের কাজ দেখিয়ে প্রশংসা লাত 
করার বালন। ছিল ভাদের । 

এক মাস পরে খাবার হুকুম জারি হল এবং আমর! আগ্রান্ঘ কুচ করে গেলাম। 
সেখানে তখন একটি বড় পন্টন ছাউনি করে ছিল। এখানে আমরা! কিছুদিন 

৮ ছিলান। কেউ কেউ ভেবেছিল থে ভার সিরুদ্ধে ফৌছ আসছে গুনে দুর্ঘন সিং 

বিল। যুদ্ধে কেনা ছেড়ে দেবেন । একদিন তিমি এমন অভিপ্রা দোনিয়ে দূত 
পাঠালেন ; কিন্ত আবার পরের দিনই বলে পাঠালেন যে তিনি বুদ্ধ করনেন। এ সবট 
আসলে কালছরণ ও আরও সৈহ্ব ও অস্র সংগ্রহ করার ফম্দি। এর আগে লর্ড 
লেকের লময় ইংরাজ্র; একার তরগুপুর অবরোধ কয়েছিল । সে সময় তাদের প্রা 
অর্ক লৈম্ মার! মাঘ । কেছাটি ক্র করা হয়েছিল ৰটে কিন্ত অধিকার কর। 
হয়লি। সিপাহীর। এ সবই গানত । এখন কেল্লাটি আরও সুরক্ষিত । শোনা গেল 
যে শত্রুপক্ষের অনেকগুলি বড় কামান আছে--ত! থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে 
সোল! ছোড়া যান । এই কামানের উপরেই তরতপুরের লোকের ঘত্ত তরস!। 
কেল্লাটি ঘর্ভেস্ত সলেই তাদের বারণ! ছিল । 

এই লব বৃথা আলোচনায় বিরক হয়ে ইংরাজ লাটলাহেন আগ্রা থেকে সৈল্ত নিয়ে 
অগ্রসর হলেন এবং অনেকগুলি বড় কামান নিয়ে কেল্রাটি অবরোন করলেন। শত্র- 
পক্ষের লওয়ারয়। আমাদের তীধণ বিব্রত করে তুলল ) আবাদের তাবু চারপাশে 
তার! ঘুরে বেড়াত এবং আমাদের অনেক লোককে তারা হত্যা করেছিল। 
সরকারের সওয়ারর৷ তাদের পিছু নিলে তার! বেগে ঘোড়! ছুটিয়ে ফেলার ভিতর 
ছকে পড়ত বিছা অণ্ড কোন পথে থে পালিয়ে খেত সে “কবল তারাই আলে। 
খআমাদের কামানের গোলায় “কলার কোন ক্ষতি হল না, জার ও1চীর ছিল খুব 
চওড়া__একটি ‘কোম্পানী’ লিপাহী তার উপর সার বেধে দাড়িয়ে াকতে পাবাত। 


ক ইতিহাস 


শত্রুরা রাত্রে বহুবার আমাদের তাবুর উপর আক্রমণ করে। প্রতিবেশী রাজা- 
ভুলি সব সরকারের অবস্থা কি গড়ার আগ্রহে লক্ষ্য করছিল। প্রতিকূল কিছু 
ঘটলেই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত ॥ ভাবুর কাছেই গভীর লঙ্গল ; সেখানে 
পাছার! দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য । 

“ক্কাপার' ( ॥57০7 ) এবং আাইপারারা (ল7109হ ) প্রাচীরের নীচে মাইন 
বলাতে লাগল । একটি মাইনের মুখে একরাত্রে পাহারা দিচ্ছি; প্রার মাঝরাত্রে* 
শাস্বী এসে জানাল যে নাঠে জল আসছে; বড় খাত থেকে শত্রুরা ছল ছেড়ে 
দিয়েছে। আমি যদি ঠিক সময়ে সাবধান করে না দিতাম তাহলে নাইনারর| সব 
দমবন্ধ হয়ে মার! পড়ত-_বর্মাকালে ইতর যেমলভাবে মরে । স্যাপাররা তাড়াতাড়ি 
ছোট মাটির দেয়াল তুলে নাইনের সুখ থেকে জলের স্রোত খুরিয়ে দিল । বীনুত্ীষ্টের 
জন্মদিনে এই সব ঘটেছিল! 

এর করেক সপ্তাহ পরে মঞ্চটিকে কেল্লার বুরুক্ের নীচে আনা হয়। এইবার 
মাইনে আগুন ধরান হবে ! কি হর দেখবার জন্ভে সিপাহীর! সব দুটে এল । তাদের 
আক্রমণ কর| ছবে ননে করে শক্রর। সব প্রাচীরের উপরে এসে দাড়াল । যে 
বুরুজ্ধের নীচে মাইন বসান হয়ছে তার উপরে একটি খুব বড় কামান থেকে গোল! 
ছোড়বার জন্যে তার! প্রন্তত হল । আমাদের ভাবুতে কিছুক্ষণ সন নিশুক। কিন্ত 
মাইনটি ফাটল ন| | হ্তাপার স্ফিসারর! খুন ভেবে পড়লেন । তার! ভেবেছিলেন 
পক্ররাও হয়ত একটি মাইন বসিয়েছে । করেকজন চুটে দেখতে গেলেন আগুন 
ধরেছে কিনা । ঠিক এঈ সমস্বে মাইনটি ফাটল এবং যুরুজ্, বড় কামান, সিপাহী 
লব কেল্লার পাশের পাদে পড়ে গেল । কেল্লার শ্রাচীরে একটি বড় গর্ভ হলে গেল; 
তার মধ্য দিয়ে একটি “কোম্পানী” সিপাহী অন্যয়াসেই ভিতরে যেতে পারে । ভয়ে, 
বিহ্বল হরে শত্রুর! কিছুক্ষণ কানান ছোড়া বন্ধ রাখল। সারা রাত এ ভাগ! প্রাচীর 
লক্ষ্য করে আমাদের লৈন্ুর/ গোলা! বর্ষণ করে চলল । 

ম্বামাদের কোম্লানী ও রেক্গিমেপ্টের আরও কিছু সিপাহী নিয়ে পরের দিদ 
সকালে কেল্লা আক্রমণ করার জন্তে একটি দল গঠন কর! হয়। হূর্জন সিংএর সৈন্তর! 
অপ্িদ্না হরে যুদ্ধ করতে লাগল । কিন্ত ইউরোপীরদের আক্রমণের সামনে কে 
দাড়াবে ? সকাল দশটার পর তরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা সরকারের অধিকারে এল । 
পালিতে খাবার সময় দুৰ্জ্জন সিং নিজেও ধরা! পড়লেন । 

এরপর কেল্লার মধ্যে ভীষণ লুটপাট সুরু হয় । অনেক সাহেব বহু দামী জিনিসপত্র 
পেয়েছিলেল। এক নিহত স্ত্রীলোকের পলান্ব আমি একটি স্বন্দর ছার লক্ষ্য 
করেছিলাম । এই হারটি আমি সিয়েছিলাম ; তেবেছিলাম এটি আমার ছেলেকে 
পরাব । কিন্ত ছল ইউরোপীয়ান হ্যরটি নেবার সময় আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন ॥ 
তারা জোর করে আমার কাছ "থেকে কেড়ে নিরে হারটি দুভাগ করে ফেললেন এবং 


এক সিপাহীর আত্মকথ। ২৯ 
প্রত্যেকে একটি অংশ নিলেন। পরে এদের একজনকে মদে চুর অবস্থায় দেখি 
এবং কোন রকম কোর না করেই তার কাছ থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি । 

আমাদের কামানের গোলার আঘাতে অনেক শত্রু লৈন্ত এবং সহরের অনেক 
লোক মারা গিয়েছিল । মাইলের বিস্ফোরপেও অনেক লোক ধ্বংল হস্সেছিল । সেই 
জান্গগাউ আমি দেখতে গিসেছিলাম ॥ লীচের খাদে কামানটি পড়ে আছে! তার 
ভারে অনেক লোকের নৃত্যু হরেছে__জগন্গাদের রথের চাপে ঘেমন মান্বল সারা 
যায ॥ নিজেদের কামানের চাপেই এরা মারা গেছে; এর চেরে কাম্য মৃত্যু আর 
কি হতে পারে? এই কামানটির নাম ছিল “Futteh-jung sir-phorunhar” | 
এটি প্রাঙ্গ তিনটি বন্দুকের মত লঙ্গা ; গোলার আকার এক একটি খড়ার নত। 
কামালের গারে লেখা ছিল যে ৭৫ সের বারুদ দিয়ে এর গোল! ঠতরী করতে 
হবে। সাহেবদের মুপে বিলাতের নতুন বড় বড় কামানের গঞ্প শুনেছি । তরতপুরে 
ভার পাচটি এমন বড় কামান দেখেছি আমার ত মনে হুল্র না পিল্যতের কামান- 
গুলি ভার চেয়ে বড় চে । 

এই কেছ্বাটি সম্থক্ষে এত কথা শোন! গিয়েছিল বটে কিন্তু তা জয় করতে আমাদের 
বেশী লোকক্ষয় তযশি॥ পঞ্ণশগুনের বেশী সিপাহী মার। যারলি এবং আমাদের 
রেজিমেন্টের সৈন্য নিয়ে থে আক্রমণকারী দলটি তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে পাঁচজন 
নিহত ও পনেরেনল আত হগেছিল। ইউরোপীরদের যেও প্রায় সেই রকমই 
লোক মার। গিস্সেছিল। নিডেদের ছোট কাদান ও বন্দুক নিয়ে কেল্লার দিকে 
এগিয়ে যাওয়ার অন্টেই অনেক সাহেদ আঘাত পেয়েছিলেন। এভাবে আক্রমণ করা 
একেবারে নিষিদ্ধ ছিল ; তার! এ আদেশ মানেননি । 

অবরোধের পর রেজিনেন্টের পিপাহীদের এ অঞ্চলে করেকটি ছোট তুর্গ রক্ষার 
অন্ত পাঠান হয় । আমানের কোল্পানীকে 8180৩ 37,৩:৩৭ নামে একটি জায়গার 
যাওয়ার হুকুম হল । সীস্রই এই লব জারগার প্রাচীর তেঙ্গে ফেল! হয়। প্রায় এক 
বছর বাইরে থাকার পর সিপান্ধীরা আবার ববীরাটে ফিরে এল । 

এই সময় তারতে একআন নতুন লাটসাহেব এলেন ॥ অন্তান্ত অফিলাররা ডাকে 
একেবারে পছন্দ করতেন না । তিনি তাদের মাইনে কমিয়ে দিতে চেরেছিলেন ৮ 
সাহেবর। তাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন । নিজেদের মধ্যে ভারা অনেক পরামর্শ 
করলেন ; কারুরই মনে শান্তি নেই। অনেকেই স্থির করলেন যে তার! কোম্পানী 
বাহাদুরের চাকুরী আর করবেন না। যুদ্ধে বেশী খরচ ছওছায় কোম্পানী বাহাছরের 
অবন্থা নাকি খারাপ হয়ে পড়েছে! খরচ কমানর জন্তেই কোম্পানী এই লাটলাছেবকে 
পাঠিয়েছেন'। কিন্ত এ কথায় কে বিশ্বাল করবে? 

লরকারী কোম্পানীর কি কখনও টাকার অভাব হয়েছে? রেজিমেন্টের 
অফিসাররা পরস্পর জিজ্ঞাস করতে লাগলেন লাটলাহেবের কাছে লিক্েদের হুক 


তত ইতিহাস 
আদাঘ করার ন্তে যদি তার! সসৈন্তে কলকাত! কু করে যান তাহলে একে 
অপরকে সাহায্য করবেন কিন! । আরও শুনলাম গোর! সিপাহীরা সাফি বলেছে 
ৰে যতক্ষণ উত্তরের লক্ষ্য এক থাকবে তারা দেশী সেনাদলের অফিসারদের 
বিরুদ্ধাচারণ করবে মা। এই লমন্ব সাহেবের! প্রত্যেকেই খুব উত্তেজিত হয়ে 
সন্তক্কারের বিপক্ষে অনেক কথা বলতেন : দতুম লাটসাহেবের উপরেই বেশী 
দোবারোপ করা হত । তাদের ধারণা লাটলাহেৰ কোম্পানীর বিনা হকুষে এই সব. 
অগ্তায় কাজ করছেন; ডার একমাত্র উদ্দেশ্য কোম্পানীর অহুগ্রহ লাত ফর] । 
মহারাস। বলবস্ত সিং সরকারের সাহায্যে লিংহাসন লাভ করেছেন । সরকার 
তাকে যুদ্ধের সমস্ত খরচ দিতে বাধ্য করলেন। টাকার পরিমাণ এফ কোটিরও 
বেশী । এতে অনেক রাজ্র। ও নবাব অপমানিত বোধ করেন । ভার! সরকারকে 
এতদিন ভাদের বন্ছু_অর্থ লোর্ভী মিত্র মর--বলেই মলে করতেন । কেউ কেউ 
এখন দণ্ড করে বলতে লাগলেন দরকার হলেই তারা ইংব্রাজদের ভাড়। করতে 
পারেন । শুনলান এক রাজ! ্গপর একজনকে অপম্যদ করেছেদ ; অপমানিত রাছজ। 
সরকারের কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চেরেছেন কত টাকা পেলে তারা তার 
শত্রুকে জগ করতে পারে । এ সবই গালগছ : সত্যি নাও হতে পারে । 

লত্যি মিখে) নানা রকম গণ্র বড় বড় ছাউনিতে শোনা যেতে লাগল । সরকারের 
ভাগ্যবিপর্ঘ্যযের কাহির্দা লোকে খুব আগ্রহে শুনত। কুঁড়ে লোকেরা-_-যাদের 
আর কোন কাত নেই_-আবলার নান! রকম খবর নিজেরাই সানাত। মিখ্যের ভাগ 
ঘত বেশী পাকাবে অর্থাৎ যদি কোন রকমে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় তাহলে 
লোকে ত! “বেশী বিশ্বাস করত । মনে আছে রাশিয়ার সঙ্গে বুন্ধের সমদর__বখন 
ভারতের আর কোথাও কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না_এই রকয মিথ্যে খবর রটান হয়. 
যে সরকারের সেনার! পরাজিত হচ্ছে ; রুশের! সন ইংরাজ্জ সেনাদের ধ্বংস করেছে 
এবং তাদের সব যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে । স্বার্থান্বেবী লোকের! এই সব খবর 
জিইয়ে রাখত | সিপাহী বিদ্রোহের সমন্ব এ দেশের সাধারণ লোকের ধারণা! ছিল 
ৰে ভারতে যা সৈক্ত আছে এ ছাড়া সরকারের ঘুঝি আর সৈন্য নেই। কিন্ত দলে 
দলে রেজিমেন্টের পর রেজিনেণ্ট সৈল্ত আসতে দেখে তাদের চমক তাঙ্গে। তারা 
হতাশ ছয়ে পড়ে; বুঝতে পারে যে তাদের ঠকান হয়েছে এনং অমিত শক্তিশালী 
ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে দীড়ান নিস্কল । 

ছ বছর নীরাটে থাকার পর আমাদের রেজিমেন্টকে শাহালাহানপুরে পাঠা 
হয় ; সেখান থেকে কারনাল এবং পরে লুধিয়ান! | সিপ্যহীদের উদ্দির কিছু অদলবদল 
ও অনেকগুলি সেনাদলে রাইফেল বাহিনী গঠন ছাড়া এই সময আর বিশদ কিছু 
খটেনি। প্রতি বছরই হিপ্ুধানের কোন ন! কোন জারগার সুক্ষ লেগেই থাঁকত ; 
"খাদের রেজিযেপ্টকে কিন্তু ভাতে পাঠান হুঘনি । 


এক সিপাছীর আব্মকপা ৩১ 


আমি এখন ধাবিলদারের পরশে নিধুক্ত হয়েছি। এই সঙ্গে পে-ছাবিলদারের 
(Pay-Havildar) কালও করতে হত। সে সনন্গ এই পদের খুন মর্গাদ। ॥ 
ফোম্পালীর প্রায় শব শিপাহী। আনার কান্ডে তাদের টাকা পচ্চিত বাখত। এক 
ছুটিতে বাড়ী ঘাওষার সনয় ছাড। তাদেত্র টাকার তেদন দরকার হত লা। একারণে 
এই টাকা বেশ চড়া স্থদে ধার দিতে লাগলাম । টাকার নিযে ক্ষারুর সন্দেছ ছলে 
ক্লাসের শেবে তাকে হিগাব দেখাতাম | মালের পর মাস এই ভাবে চলল । এভাবে 
আমার হাতে প্রায় পাঁচশ টাক) জমে | 

পে-্ছাবিলদাররা সাচেবদেরও টাকা ধার দিত। তানের চাত দিষেই লাহ্বোদের 
মাইনে হত-_সেন্রন্য টাকা মার! যাবার তেমন তত ছিল লা। অনন্ত সকল সাতেসের 
সৃত্যু ছলে পাওনার কখ। জানাবার লাঙল আনাদের ছিলনা । এই তাবে টাকা! পার 
দেওয়া! নিলিছ্ছ ছিল ॥ কিন্তু এস জন্য কেউ শাস্তি পেয়েছে বলে কপনও শুমিনি। 
আফিদারর! অনেক উক! নাইলে পেলেও এতে তাদের অভাব মিটত ন|। অনেকেই 
টাকা ধার করেছিলেন, আানাদের রেজিমেন্টের নাত্র দুজন অফিসারের কোন ধার 
ছিললা। আসরের বেশীর ভাগই তার! অপরকে খাওয়ান ব্য করতেন। কেউ 
কেউ জুয়া খেলতেন ; কেউ বা রেসপেলার অনেক টাকা! ওড়াতেন, প্রান্ম প্রত্যেকেই 

-- ছিলেন রেলের প্রতি আস ক্র, বিবাছিত সাহেবরা সব সমল্লেই ্ণতার-শীড়িত--তাদের 

খরচ অনেক বেশী ; ভাগাদোবে আনার কারুর বা অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা । 

নৌকাডুবি হয়ে আমাদের কোম্পানীর ক্যাণ্টেনের ছিসিসপজ সব ন্ট তবে যার । 
কিছু কেনার মত একটি পয়সাও ভার ছিল ন! । ডাকে পাচশ টাক! ধার দিলাম । 
দুর্ভাগ্যক্রমে সামনেই সিপাহীদের ছটি নেবার সময় ; এবার তাদের টাকার দরকার । 
আমার নিজের সঙ্গে তাদেরও কিছু টাকা মিশিয়ে ধার দিয়েছিলাম। কাজেই 
আমার কাছে য| থাকা উচিত তাতে কম পড়ল । কর্ণেল সাহেবের কাছে আমার 
নামে নালিশ করা হু । নিজদের জিনিস সব বিক্রি করে দিলাম ২ ক্যাপ্টেন সাহ্বেও 
টাকা সংগ্রহ করতে সাধ্যমত চেষ্ট। করলেন, তবুও একশ স্যাইত্রিশ টাকা কম পড়ল । 
আদেশ অমাস্কের অপরাধে সামরিক আদালতের বিচারে আমাকে দোহী সাব্যস্ত 
করা হয়। শাস্িদ্বক্ষপ পে-হাবিলদারের চাকরিটি হারালাম ॥ আমার স্বতাবচরিত্র 
সম্বন্ধে আপের তাল রিপোর্ট ন! থাকলে হয়ত আমাকে আবার সিপাহী হতে হত। 
এই প্রথম আমি আদালতে হাজির হলাম ৷ 

হিন্দুদের প্রতি সরকারের আইনকাহুনের অর্থ কিছু বোকা বার সা। আমার 
নিজের রেজিমেণ্টের কয়েকজন দেস্ট অফিসার আমাকে দোষী স্থির করলেন । কেউ 
একবার তেবে দেখলেন না আৰি ঘা করেছি তা সত্যিই অন্তায় কিলা। আমার 
অবস্থার পড়লে তার! প্রতোকেই একাজ করতেন । তবুও তাদের মলে ছয় কর্ণেল 
সাহেবের ইচ্ছে আমি যেন শাস্তি পাই কাজেই ভারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত 


৩২ ইতিহাল 


করেন। ইউরোপীয় অধিাররাও এ সব ভালভাবেই জানতেশ চাকুরির রীতি 
নাকি এই রকম । 

যুদ্ধের আইনকাহুন প্রাযই শিপাহীদের পড়ে শোনান হাত । সবই ফার্পা খা 
আরবী ভাবায় লেখা : অল্প কয়েকজন তা বুঝতে পারত । কিছু কিছু অবস্য বেশ 
সহজ ? কিন্তু বেশীর ভাগই-__ঘেমন বড়লাটের হুকুম ইত্যাদি লেখাপড়া জানা মাল 
ছাড়া সাধারণ লোকের বোধগম্য নয় । এই সব গুলে প্রতি কোম্পানীর মাত্র দু 
তিন জন সিপাহী কি করা উচিত বা অস্থচিত বুঝতে পারত । তার উপর দোতাশঃ 
লাহেবর! খুব তাড়াতাড়ি পাড়ে খেতেন এবং তাদের উচ্চারণে প্রাহ্ই ভুল হত । 

হুজুর, লিপাহীদের এত আইনকাঙ্থন পড়ে শোনার কোন দরকার নেই ; এতে 
তাদের মলে কেবল তয় ও সন্দেহ জাগে । এমন ভাবে পিপাহীদের শিক্ষা দেওয়। 
উচিত যাতে তারা, নে করবে যে কম্যাণ্ডার সাছেবই যেন তাদের রক্ষাকর্ত। ব। 
প্রভু; সব সময় ডাকেই যেন তারা নেনে চলে। পরম্পরের নধ্যে ক্ষমতা তাগ 
করে দেওয়:-_এই নাতির তাৎপর্য আম। বুঝি ন! * একচ্ছত্র ক্ষমতাতেই আমাদের 
নিশ্বাস । ইংরাজদের ক্ষমতা সব তাগ করে দেওয়া থাকে। কনম্যাণ্ডিং 
অফিসারের কিছ ক্ষমতা আছে ; এযাডদ্ছুটেন্ট সাহেবেরও হাতে কিছু ক্ষমতা €লমদ্ 
সময় কম্যাগারের চেয়েও বেশী ); কন্যাণ্ডার-ইন্‌-চিফের ক্ষনত। অনেক বেশী? 
আবার পন্তর্ণর জেনারেল আরও ক্ষমতাশালী | কিন্ক তারা প্রত্যেকেই নিজেদের 
চেয়ে আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া কোন কাল করেন ন(| কোন পিপাহীকে 
পাজি দেবার লনক্স কম্যাণ্ডিং অফিসারকে আরও ছজন অফিসারের নত নিতে হয়। 
কাজেই দণ্ডের আদেশ দিতে কয়েক মাস কেটে যায় । যখন সাজা দেওছ। হুল 
তখন লোকে হয়ত অৰ্দ্ধেক ঘটন! তুলে গেছে; ফলে সাল দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় । 
কোন পদস্থ অফিলারকে অবমাননার জন্ত একবার সামরিক আদালতের বিচারে এক 
হাবিলদারের চাকুরি বায়; এর আরম্ভ তাকে অবশ্য চাবুক মারা উচিত ছিল। 
প্যারেড সাঠে শান্তি দেওয়ার কথা পড়ে শোনানর সময় সে পুরে দীড়িয়ে কম্যাণ্ডিং 
অফিসারকে বলল যে সে সরাসরি কম্যাণ্ডার-ইন্‌-চিফের কাছে গিরে পুনধিচারের 
প্রার্থনা করবে । আর একলন হাবিলদারকে তার জায়গার বহাল কর! হুয়। লে 
লিষলায় গিয়ে লাউসাহেবের স্বীর সামনে লুটিয়ে পড়ে তার দয়। ভিক্ষা করল। 
তিলমাসের মধ্যেই আবার লে কাঙ্ছে বহাল হল এবং জেনারেল, বিশ্রেডিরার ও 
কম্যাতিং অফিসারের দণ্ডাদেশ উপহাল করে আবার পুরণে! রেছিমেন্টেই ফিরে 
এল । কোন দিপাহীই তখন কোর্ট-মার্শালকে গ্রান্থ করত না। আনি যে সময়ের 
কথা বলছি তখন অবশ্য কম্যাণ্ডার-ইন্‌-চিঙ্ক নিজে লক অন্তিযোগ শুনতেন । কর্ণেল 
শাৱেব খুব নিরকু ছলেন । ভার হাতে কোন ক্ষমতা নেই ; তিনি আর কি "করবেল। 

কম্যাারের চাতেই দণ্ডমুণ্ডের ক্ষমতা থাকা উচিন্ত । তিনশ ক্রোশ দূরে কারুর 
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হাতে যদি শান্তি দেওয়ার ক্ষমত! থাকে তাহলে তাকে তার কে তয় করবে? 
সিপাহীরা যদি দেখে সে সন্যাপ্ডারের আসলে কোন ক্ষনতা নেই তাহলে তারা 
সবসমর আরও ক্ষমতাশালী কোন নাহুবের মুখের দিকেই তাকিছে থাকনে। লিপাহী 
বিড্রোছের এটি হল একটি কারণ । সিপাহীরা অফিসারদের আর অয় করত নাঃ 
তাদের ক্ষনত! কতটুকু ত) তার। বেশ ভালগাবেই জানত । ধীরে দীরে কেননতাবে 
অফিসারদের প্রমত! কমিয়ে দেওয়া ছল তা তাবলে আশ্চর্শ্য লাগে | প্রথম প্রশমন 
সাহেবরা ছড়ি হাতে সিপাহীদের ড্রিল শেখাতেন ; পরে ত! নিবিদ্ধ হল। দরকার 
হলে কম্যাণ্ডিং 'অফিসারর! সিপান্ধীদের চাবুক মারতেন; পরে তাও পদ্ধ করে 
দেওয়া হয়। 

আগেই বলেছি যে তারতের লোকের! ক্ষমতার খুব তক্র। তারা জাক জমক 
এবং উশ্বধ্য দেপাতে ভালবাসে । এতে সাধারণ লোকেলস নলে যে কি তীসণ শ্রতাব 
বিস্তার কর! শাল তা ইংরালর! ভাবতে পারবেনা । রাজা রাডার ্রশ্বর্শ্য ও ক্ষমতা 
আমানের দেশে সদ ননমেই খুব লাক জনক করে দেখাল হস_লে।ন। রূপার কত 
ঝলমলানি। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মলে তা পেঁপে লেওয়া হয় । আমাদের 
দেশে সব গলেই এই ক্ষুধা বল! হয়েছে ॥ কোন গতর্ণর লেলাবেল বা লেফটেলান্ট 
গতর্পরের কথ! গন ভাবি সা মপন দেখি কোন লাহেব ঘোড়ার গাড়ীতে চলেছেন 
অঙ্গে কালো! পোষাক, কোন কূনণ নেই এমন কি সঙ্গে কোন অহ্বচর নেই তখন 
আমাদের কি মনে হদ্গ? সরকারী কর্মচারীদের হাতে অনেক ক্ষমত-৩ সবই 
লত্যি ; কিন্ত সাপারণ লোকে ভাবত তা মিথ্যে ; রাজা, লব্যব এমন কি উদ্গীরের 
তুলনায় তানের কাছে এনের ক্ষমতা কিছু নয় বলে মনে হুত। তারা এনের সঙ্গে 
তুলনা করে দেখত * সরকারের লোকের! অব্য তা পছম্ম করতেন না। 

অনেকবার সাহেবদের জিজ্ঞাস! করেছি তারা কেন মেমসাহেবদের মত নিজেরাও 
গহনা পরেন না। করেকজন ইংরাল মহিলাকে গুসজ্ছিত অবস্থায় নেখেছি-__-তার! 
তখন নাচে যোগ দিতে চলেছেন; ঠিক যেন রাণীর মত দেখতে । শুনেছি সম্মানন্চেক 
গহনা ছাড়া অন্ত গহনা পরা নাকি সাহেবদের কাছে লঙ্ছ্যর বিষয় । যেগুলি পরেন 
তাও অতি সাধারণ । একজন সাহেব বলেছিলেন তার স্ত্রী গহনার জন্তু এত খরচ 
করেন যে ইচ্ছে থাকলেও তার নিজের কিছু পরবার উপান্গ নেই । 

মাহুষের চরিত্র বল বা মনীবার সামনে আমরা কখন কখনও অদ্ধান্স মাখ। মত 
করি বটে কিন্ত বাইরের লাক জমক ও জোৌলুসকেই আমরা বেশী সম্মান করি। 
জেনারেল নিকলসন সাহেবকে অনেকে অবতার মনে করত 7; আলও অনেকে ভার 
মৃত্যুর জন্টে শোক প্রকাশ করে থাকে । পাহাড়ী লোকের কাছে জেনারেল জেকব 
সাহেব ছিলেন মহহ্ছদের পরেই লম্মানের পাত্র ; শুনলাম তিনিও নাকি মার! গেছেন ॥ 

সরকারের মনে রাখ! উচিত যে কম্যান্ডিং অফিসারের উপরেই রেজিমেন্টের 


চি 


৩৪ ইতিহাস 
গুণাগুণ সব নির্ভর করে। ঘি সিপাহীর! তাকে ভালবাসে এবং খাদ তিনি তাদের 
মনোভাব ভালভাবে বুঝতে পারেন, তাদের স্বপত্বঃখের সাখী হন, তাদের আশ্হাভাক্দন 
ছন- একদিন বা এক বছরে তা অনস্ত সম্ভব স়-_এবং সবচেরে বড় কথ। যদি ভার 
ছাতে ক্ষমতা থাকে এবং যদি তিনি চাস বিচার করেন তাহলে সিপাহীর। তার জন্য 
সব কিছু করতে পারে । যেখানে যেতে বল! হবে সেখানেই যাবে; তার ইচ্ছাই 
তখন তাদের কাছে আইল । কিন্ত ঘদি তিনি তাদের কাছে পরদেশীর মত থাকেল * 
তাদের ইচ্ছা উপেক্ষ/ করে কেবল হুকুম জারি করেন তাহলে সব সময় অসম্ভোব 
দেখা দেবে। আনর| সব সময় নতুন কিছু পছম্ফ করিনা । এফজন সাহেব খা করেন 
অপরে এসে তা বাতিদ করে লেন । আল যা শিখলাম কাল ঘদি ত! ভুল বল! হয় 
তাহলে কি করা উচিত বা অস্থচিত আমর! বুঝতে পারিনা । একটি রেজিমেন্টে এক 
বছরের মধ্যে চারছ্গন কম্যান্ডিং অফিলার, তিনজন এযাডজুটেপ্ট এবং তুজন কোয়ার্টার 
মাস্টার বদলি ছরেছিলেন । যুদ্ধে কোন অফিসারের সৃত্যুর লন্ত যে এমন হয়েছিল 
তা নর। সাহেবদের মতিগতি বুঝতে অনেক সময় লাগে। যঙ্ছন ভার সঙ্গে 
সিপাহীদের বেশ তাল পরিচয় হয় সেই সমত তাকে বদলি কর! ভাল নয্ন। বিদ্রোহের 
আগে প্রতি রেজিমেন্ট থেকেই দক্ষ অফিসারদের অন্যত্র বললি করা হয়। কয়েক 
বছর তিনি হয়ত আর ফিরে আসেননি ; এবং যখন এলেন রেক্িনেন্টের লোকের 
কথা! অতি অল্পই তার মনে আছে। 

এই দেশের লোকেরাই যে কেবল কন্যান্ডিং অফিসারদের প্ছস্প বা অপছন্দ 
করত তা নয ; একবার একটি ইউরোপীয় ব্রেজিমেন্ট শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
রাজী হল্ললি। এর কারণ তাল! তাদের কর্ণেলকে পছন্দ করত না । কামালের 
গোলার সামলে বরং দ্রাড়াবে * তবুও তার। এক পা! লড়বে না। শুনেছি এই 
শ্দফিসারটি পরে আহত হযেছিলেন_কেউ বলল নিচের দশের লোকেই তাকে 
আঘাত- করেছিল। এর পর যে অফিলার এলেন তাকে সবাই পছন্দ করত ; 
লিপাহীরা তখন কামান লিয়ে যুদ্ধে চলল এবং -অনায়ালেই পালসা সৈন্যদের 


ছাটয়ে দিল । রশ 


আইন পরিছেন 


এবার, হুজুর, আমি মিউার্টনির পর সরকার খে দতুন-সেলাদল তৈরি করেছিলেদ 
সে লক্গন্ধে কিছু বলব | হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পাঠান, ডোগরা--প্রত্যেকেই এখন 
আর পণ্টনের কাজ পছন্দ করে না। তাদের কাজে কোন ছুটি নেই কি কাজ 
করতে হবে তাই তার! জানে লা, এক বছর ধরে তাদের এক ধরণের ড্রিল পেখান 
হল? আবার পরের সছরেই অন্ত ধরণের দ্রিল এবং নতুন ড্রিদ ভুলে গেলে তাদের 
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শান্তি দেওয়া হয়। চাকুরিতে এখন তাদের পরীক্ষা দিতে হয এবং তার ফলাফলের 
উপরেই পদোন্নতি নির্ভর করে। অর্থাৎ এখন কম্যাণ্ডিং অফিসার থ। করবেন তাই 
হবে; চাকুরিতে উন্নতির অন্ত এমন ব্যবস্থ। খুবই বিপজ্জনক । সরকারের চাকুরিতে 
চুকলে লুট করার ম্রযোগ পাওয়! ঘাবে__কেবলমাত্র এই কণা মনে করেই পাঞ্জাবী 
ও শিখেরা পল্টনে যোগ দিয়েছিল ; কাল পেয়ে তার! যে খুব সকস্ব্ট তা নয়; রুজি 
»রোজগার ব! পেনলনের দিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল না। কোম্পানী বাছাছুরকে 
'আমরা যেমন শ্রদ্ধা! করি তেমন শ্রদ্ধা তাদের মলে ছিল লা। এই সময় যদি দিল্লীর 
পতন না হত তাছলে এত পাঠান এবং উত্তর ভারতের অন্ান্ত লোকেব্র। সরকারের 
ভাকুরিতে চুকত ফিন। সন্দেহ । এই সব সিপাহীর! সস সমন্্ পিছলে দাড়ির থাকত; 
লক্ষ্য রাখত কোন দল যুদ্ধে শিতছে। তার! চাইত পাঞ্জাবে যেন সব সনয় “গোলমাল 
বেঁধে থাকে; লুটের বাপন্যন্গ যে আগ্রহে তার! সরকারের চাকুরি নিস্েছে টিক সেই 
আগ্রহেই তারা আনার সরকারের বিপক্ষে দাড়াবে। এই রেক্িমেন্টের অর্ধেকেরও 
বেশী লোক কাজ ছেড়ে দিতে চাইল । চীন বা অন্ত কোথাও লুটপাটের স্মযোগ 
পাওয়। যাবে এই মনে করে বাক৷ সবাই থেকে গেল। কিন্ত সরকারের পরম 
সৌভাগ্য এই যে যুদ্ধের আর কোন সত্ভাবনা তখন ছিল না। মনে ছল অদূর 
তবিদ্যাতিও এই শাস্তি বজায় থাকবে । কালেই এদের অনেকে কাজ ছেড়ে দিতে 
চাইবে এবং বাধা দিলে অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ করবে৷ 

সব সময়েই একনল যুবক সেনাদলে নাম লেখাতে আসে; কিন্তু নতুনত্রের মেছ 
শাড্রই কেটে যায় । তার! তখন কাজ ছেড়ে নিতে চার--এ আর তাদের ভাল লাগে 
না। তবুও অফিসারদের অকারণ কষ্ট করে তাদের ড্রিল শেখাতে ছসে। পাঞ্জাবে 
শিখেরা যে পল্টনে আলে তার একট কারণ হল চাকুরিতে চুকেও লিজেনের বাড়ীর 
কাছে থাকা যায়; তার! কিন্ত অন্ত দেশে যেতে চার না? মাইনে সন্বক্ষে তাদের খুব, -. 
ছুশ্চিন্ত। লওয়ারদের মাইনে অনেক বেড়েছে; কিন্তু পদাতিক বাহিনীর অবস্থা 
একই রকম আছে। সার! হিন্দুস্বানেই এখন. জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়েছে। 
বেনিয়ারা। যা-খুশা করছে ; সরকার তাদের কিছুই বলেন না। সাত টাক! মাল 
মাইনেয় পাঞ্জাবী, শিখ” ব! 'সুসলযান-_কারুরই দিন চলে না। মুসলমানেরা সব 
সমল্প ভাবত যে তারা ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে হিন্বুস্থান পুনরুদ্ধার করবে এবং 
সেইদিন শীড্রই আসছে। আমি জীবনে বা দেখেছি তা তার! কিছুই দেখেলি চ 
নইলে এমন মূর্ধের মত ভাৰত না। তারা একদিন যা করেছে বা পরে করবে তার 
জন্ত সব সময় বড়াই করত । একটু তেবে দেখলেই কিন্ত বুঝতে পারত এই রকম 
আশ! করা “কত ভুল। কারণ সরকারের সমন্ত সিপাহী ও কামাল খনি তাদের 
অধীনেপ্থাকত তাহলেও চার পাচটি গোর! রেজিমেন্ট ও কয়েকটি পাঞ্জাবী পন্টনের 
হাত খেকে দিল্লী সয় করা লম্ভব ছিল না| সিপাহী বিড়োছের পর পাঞ্জাবী 
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সিপাহীদের সঙ্গে কিছুদ্ন ছিলাম । তার! কি তাবত সেই কথাই এতক্ুণ বললাম । 

আমার ধারণা পাঞ্জাবীরা বিদ্রোহী হয়ে সরকারের সঙ্গে বুদ্ধ করে তাহলে প্রায় 
এক লক্ষ হিন্দুস্থানী কেবলমাত্র তাদের বকেয়া মাইনে শোধ করা হুলেই__সাননের 
তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে যোগ দেবে । 

সরকারের আর একটি নীতি তেমন যুক্তিলঙ্গত মনে জনন না; ত! ছল একই 
ছাউনিতে করেক রেজিনেপ্ট দেশী সিপাহীদের একসঙ্গে রেখে দেওয়া । এইভাবে 
থাকার ফলে জোয়ান সিপাহীরা বেশ অহংকারী হুল্লে ওঠে বাজারে নানারকম 
মিখ্যের বড়াই করে যা তার! নিজেরা জানে ন! ত! ফলাও করে বলে বেড়ায় ; 
অঙ্গদদাত! প্রন্ছর কথা তান্রে আর মনে থাকে লা। 

প্রত্যেক সহরে এনং বিশেশ করে সদর বাজারে সন সময়েই একদ্ল সুদমাইস 
লোক থাকে ; তারা মাহুপকে লব সময় অসৎ কাঞ্জে প্ররোচিত করে । বিড্রোছের 
পর এই অত্যাল খুব বেড়ে গেছে। বিদ্রোহের আগে এপব কথ! তেমন শোদাই 
যেত না, এখন হিন্দুশ্থানের শর্বত্রই এই এক নিপন | সম সময়েই এই মতলববাল 
লোকের! অপরের কানে কুমন্ত্রণ। দিচ্ছে । বাঙারের এই নিমকহারাননের নিজেনের 
ক্ষতি হবার মত কিছু নেই ; তারা ভাবত লেশে একটা গোলযোগ দেখা নিলেই 
নেই সুযোগে তার। নিজেরা বেশ কিছু ভছিক্সে দিতে পারলে । বিদ্রোহের সময় 
ঠিক এই রকমই ঘটেছিল। শীরাট, কানপুর এবং আরও কয়েকটি সঙ্পক্পে এমন 
লোক অনেক আছে । এই স্বণ্য কাজের জগ তাদের কোন শাস্তি হয় লা; 
তারা বরং এ লিয়ে লড়াই করে থাকে, প্রত্যেক ব্রেজিযেন্টেই কিছু ন। 
কিছ খারাপ লোক থাকলেই ; অঞ্রসয়স্ক সিপাহীরা যাতে তাদের দলে ন| মেশে তার 
ভ্র্চ জালরকম ব্যবস্থ। করা দরকার । 

করেক বছর আনাদের ব্রেজিনেণ্টে তেমন বিশেষ কিছু ঘটেনি; আমার ছেলে 
এখন দওজছ্ছোরান ? তাকে সেনাদলে ততি করে দিয়েছি । 

১৮৩৭ লালে তারতের সর্বত্রই শোনা গেল যে সরকার কাবুলের আমীর 
স্দ্দা-উল-মুলুককে তার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবেন । সার! দেশে 
ভীষণ উত্তেজনা ; প্রতিদিনই নান! রকম গুদ্ব ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ বলল 
আফগানিস্থালে রুশদের সঙ্গে সরকারের বুদ্ধ হবে; রুশেরা আফগানদের প্রিয় 
আমীর দোস্ত মুহম্থদ খানকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছে! রুশ ও পারন্গের 
সেনাদের সাহায্যে আফগানরা! ইংরাজের বিরুদ্ধে দীড়াবে! সিন্ধু নদ পার হয়ে 
যেতে হবে এই তেবে সিপাহ্থীদের খুব ত হুল। অনেকেই বলল সরকারের হার 
হবে । আবার কেউ কেউ বলল পদচ্যুত আমীরের পক্ষে কাবুলে একি বড় দল 
আছে; কালেই ইংরাজর! কাবুল অধিকার করবে | সিদ্ধ নদ পেরিয়ে হিস্্ছানের 
বাইরে যেতেই সিপাহীদের ঘত ভয় । আমাদের ধর্মে এ কাজ নিবদ্ধ; এ করলেই 
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জাত হারাতে হুল । ফলে অনেক দিপাহী চাকরি ছেড়ে দিল+ হুনেকে আবার 
দল ছেড়ে পালিছে গেল । মুসলমানেরা বলাবলি করতে লাগল একটি বিরাট 
সেনাদল তারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে; সাধ্যমত সকল উপায়ে তারা যাহুধাকে 
উত্তেজিত করতে লাগল । তারা! বলল যে এই আত্রমণকারী সেনার পিছনে একটি 
বিরাট রুশ লেলানূল আছে । গিরিপখের এপাশে সমতল দেশে আসামাত্রই সমস্ত 
স্বদলমালেরা! সরকারের বিরুদ্ধে দাড়াবে এবং তারত থেকে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে 
দেবে । লোকে এই সব কথার ক্রমেই বিশ্বাস করতে লাগল ; এবং দেশী সিপাহীনদের 
সবারই মনে ভয় হুল । শোনা গেল রুশনের দলে লক্ষ লক্ষ সৈম্ প্রচুর সম্পদ ; 
এই লৈম্তদের আকুতিও বিশাল এনং তাব। সিংহের মচ সাহসী । কাজেই এইবার 
নিশ্চয়ই লরকারী রাজত্বের শেষ হবে ; বার চোশ্দটি ইউরোপীব রেক্তিনে্ট নিয়ে কি 
আর এমন শত্রুর বিপক্ষে গাডান যান ? ভারতে তখন এর চেয়ে বেশী সৈম্ক আর 
ছিল ন।। 

ফেউ কেউ দলও নিশ্বাস করত যে দরকার তাগ্যবলে সন দা! অতিক্রম 
করবে । কিন্ত এক নিরাট শঙ্ষিশালা বাধিলী ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে 'আলাছে 
শুনে তারাও তয় পেল। যাই হোক এ সত্বেও সৈশ্তরা এগিরে যেতে লাগল। 
ফিরোজ্সপুরে ইসন্য লমাবেশ করা হল। ১৮৩৮ সালের অক্টোবর নাসে আমাদের 
দলটি এখানে ছাউনি করে রইল । এক লক্ষ সৈন্ট সংগ্রহ করা চ্ঘ। পাচ হুঙ্গার 
লিজেরও একদল টগন্ ছিল; তিনি তাদের মাইনে নিতেন কিন্তু ইংর।ল অফিসাররা 
তাদের চালনা করতেন । যুদ্ধে ভাগ্যস্বেনী সকল শ্রেণীর তারতবাসীকে নিয়েই এই 
দলটি তৈরী হয়েছিল । 

এই সেলাদলে আমাকে বেশী মাইলের হাৰিলদ্যরের পদ দেবার কথ! হয়। কোর্ট 
মার্শালে অভিযুক্ত হওয়ায় নিজের রেজিনেশ্টে আমার উন্নতির কোন আশা নেই; 
কাজেই এরই এক রেজিমেণ্টে যোগ দিলাম । সে সমন শুলেছিলায় কোম্পানী 
বাহাদুর এই সেনাদলের মাইনে দিরে থাকেন । পরে দেখেছি সিংহাসন লাতের 
পরেও শাহ ভার নিজের রক্ষীদেরই মাইনে দিতে পারেলমি । গোলন্থাল, সওয়ার 
ও পদাতিক সেনা নিলে এই দলটি তৈরী ; একে শাহ্‌ সরলার দল বলে উল্লেখ করা 
হত। কোম্পানীর আসল শসৈষ্ক বলতে একটি দুর্বল ইউরোপীয় রেজিমেন্ট বোকাত; 
ভার! আমাদের সঙ্গে কাবুল গিরেছিল ॥ সিপ্যহীদের রেজিমেপ্টে Burdwan, 
Cantor, Grand এবং আরও ছুটি দল ছিল? 

কাবুলে ঘাওয়ার সবচেয়ে সোজা রাস্তা পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে । মহারাজা 
ক্সশঙ্গিৎ সিং তখন সেখানকার রালা। ভিপি সরকারের একজন প্রধান মিত্র। 
আমার বিশ্বাস তিনি সরকারী লেনাদলকে তার রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাওমার 
অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি লাউ ফেন সাহেবকে (55৮০) বলেন যে 
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আমাদের দলে সিশাহী খুব কম পাঞ্জাবের উত্তর অঞ্চলে নহারাভ্!র নিজের 
সৈম্কদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বাধতে পারে» এ সব সেনারা তার তেমন বশে 
ছিল না। লেগ আমাদের উপর হুকুম হল সরালরি সিদ্ধুদেশ পর্ধ্যস্ত কুচ করে 
শিরে কোলান শিরিপথ দিরে ক্মাকগানিস্থানে যেতে হবে । 

বড় বড় লদীর ধার দিয়ে আমর! এগিয়ে চলেছি ; পাশে ঘন জঙ্গল ; অতি খারাপ 
দেশ ॥ লোকজন সব ঝ ধরণের । হুষাস কুচ করার পর সিদ্ধনদের তীরে কুটি 
নামে একটি জায়গা পৌছলাম ; এর মব্যে প্রায় অক্ষেক লোক অরে ভুগেছে। 
অনেক কষ্ট ও পরিশ্রনের পর একটি নৌকার পুল তৈরী করা হয় এই প্রথম 
ছিন্ুন্থানী শিপাহীর! শিদ্ধুনদ পার হয়ে অগ্ভদেশে উপস্থিত হল । নদীর ওপারের 
অবস্থ। এদেশেরই মত। লোকজনও সব একই ধরণের-__মত্যন্ত নোংর।। আমাদের 
কোস্পানীর সঙ্গে নদী পার হচ্ছি, এমন সমর পুলটি তেঙ্গে গেল 1 প্রবলবেগে তিনটি 
নৌকা ভাশতে ডালতে একেবারে বু্ুর দুর্গ পার হন্গে চলে গেল । প্রায় মাইল 
তেলে যাধার পর মাঝির! সেগুলি থামাতে সমর্থ ছয়) চারজন লিপাহী জলে ডুবে 
বার । সারারাত আমরা সেই গহন জ্ল-জঙ্গলে দাড়িয়ে রইলাম । রাস্তা কারুরই 
জালা নেই ? পরের দিল সকালে আমাদের খাটি দেখতে পেলাম ৷ 

লাট সাহেব জ্বরে এমল ভুগলেন যে ডাকে ইউরোপে চলে যেতে ছল । 'লোস্বাই 
আমির? সিপাহীরা “বেঙ্গল আমির? সঙ্গে যোগ দিল | আসর! শিকারপুরের দিকে 
চললাম | দেশের লোকের! সবাই সুললমান তাদের তাব। আমর! বুঝি ল/ | তাদের 
সব কিছুই নোংরা! | আমাদের সিপাহীদের তারা কোননধপ নাধ। নেসনি ; ডাকাতি 
বা খুন জখমও কিছু হয়নি । শিকারপুর ছাড়বার পরেই আমাদের আলল বিপদ 
সরু হয়; লারা দেশ মকুমর ; মাত্র কমেকটি কুয়া জল আছে_-তাও বিস্বাদ | 
সমস্ত জিনিসপত্র-এমনকি কাঠ ও জল পর্য্যন্ত উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হয়। 

এইবার বেলুচিরা রাত্রে আমাদের আক্রমণ করে উত্যক্ত করে তুলল। তার! 
আমাদের উটগুলিকে নিয়ে পালিয়ে বেত । উট্ট চুরি করার রীতি বড় অন্তুত। দল 
বেধে উটগুলিকে কখন চরাতে নিয়ে যাওয়া হবে বা তাদের পিঠ থেকে মালপত্র 
নামান ছবে এসব একজন বেলুচি সওয়ার নজর স্বাখত। সে তারপর উটের রক্তমাখা 
একটুকরো কম্বল বর্শার জড়িয়ে সেটি একটি পুক্রুষ উটের সুখে ঢুকিয়ে তাকে উত্তেজিত 
করত ; কলে সেই উটটি তার পিছনে ছুটে যেত এবং দলের অন্য উটগুলিও তাকে 
লক্ষ্য করে পালিয়ে যেত । এইতাবে একসঙ্গে প্রায় কুড়িটি উট নিযে বেলুচি দহ্য 
পাহাড়ী পথে বহুদূর চলে যেত। মালবাহী উট এমনভাবে প্রারই ভুরি যাওয়ায় 
সেনাদলে খুব অশ্থবিধা দেখা দের । আরও অনেকগুলি অবস্ত সংগ্রহ কণ্ঠী। ছয় বটে 
কিন্ত সেগুলি মাল বওয়! দূরে থাকুক জিনিলপত্র ফেলে দিয়ে মরুভূমির মধো দৌড়ে 
পালিয়ে যেত । 


এক সিপান্থীর আত্মকথ। ৩৯ 
শীতের মাঝামাঝি সময়ে আনরা কুচ করে চলেছি. তবুও স্বর সণ গরম 
লাগছে । গরমে অনেক ইউরোপীয় ও সিপাহী মারা গেল একদিন ত শাহ 
পঁরত্রিশ জন মার! ঘা । এই সমর সিপাহীরা ত একরকম ভারতে ফিরে যাওয়াই 
স্থির ফরে ফেলে ; লেলাদলের তিনটি শাখাতেই বিডোহ দেগ। দিল | কিন্ত শাহ 
প্রচুর অর্থের প্রতিস্রতি দেওয়ায় এবং কিছুট! বেলুতিদের তরে-তাদের সংখ্যা 
সাবার দিন দিন তখন বেড়েই চলেছে__লিপাহীর! কুচ করে চলল । লাহেৰরা 
যথাসাধ্য তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। কী ভীবণ কষ্টই না আমাদের তোগ 
করতে হয় । 
আমরা ‘দতুর’ € 0০৭5) উপত্যকার মধ্য দিতে চলেছি ; এ যেন লরকন্থার ।. 
অত্যন্ত নীচু জাগা, চারপাশে পাহাড়, মনে হন্ এখানে কখনও বাতাস আসে লা 
বুন্বেলখণ্ডে যে কবরে ছিলান তার চেয়েও এ জআরগা খারাপ | এরপর আমরা 
বোলান গিরিপণে এলে পৌঁছলাম 1 এখানে বোলানী কাকুর লোকের হাতে 
অনেকের বত হয়। সুযোগ পেলেই এরা মাহ্ুষ খুন করে পাকে । পাভাড়ের 
উপর থেকে বড় বড় পাথরের টুকয়ো গড়িয়ে ফেলে দিত : ডলের রাস্তা সব বন্ধ 
করে দিত এবং পীলু” কাঠ নিযে কুয়া ভর্তি করত । ছল দু্শন্ছে ত্রাস উঠত হ এমন 
“কি কাছে গেলেই শরীর খারাপ হত। এর পর কোনেটায় এলান। সেপালে তখন 
ভীষণ পীত ; হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে অনেকে অরে দুগল। সানলেই 
ক্ষাম্দাহার। এতদিন বেলুতি ও গিরিপথের কাছে পাহাডঠী লোক্েলাই আনাদের 
যাধা। দিয়েছে : কান্সাহারের লোকেরা কিছু করেনি। শোনা গেল আফগানরা 
নাকি জ্ঞানত লা যে সরকারের লেলাদল এমন খুরপথে আসবে । তারা তেবেছিল 
পেশোয়ারের কাছে খাইবার গিরিপথ বা উত্তরাক্ষলে অন্ত কোল গিরিপথ দিয়ে 
লিপাৰীরা আলবে এবং সেই মত সেই সব জারপার সন্ত সমাবেশ করে তা রক্ষার 
ব্যবস্থা করেছিল । আমার ধারণ! বুড় সাহেব এসব জালতেন এবং তিনি লোক 
মারফৎ গোপনে সংবাদ পাঠিয্েছিলেন যে খাইবার গিরিপথ দিয়েই ইংরা্দ বাহিলী 
আসবে / তবুও আমাদের দলের সাহেবর! সবাই শত্রুর দেখা না পেয়ে বা কাবুলের 
দিক থেকে কোনরূপ প্রতিরোধ করা হুল লা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন । 
পাহাড়ী লোকেরা সমতলনূমিতে বেশীদূর আসতে চাইত লা, করেক ক্রোশ 
দূরে কোন গ্রাম চড়াও হওয়া বা 'কাফিলা” আক্রমণ করা ছাড়। তারা সাধারলতঃ 
বাড়ী থেকে দূরে বেত লা। পাহাড়ের আড়ালে তার! ছর্্রর। দেখালে পুরনো 
ধরণের বন্দুক খেকে ভারা গুলি ছু'্ডত ; সাধারণ বন্দুকের টোটার চেয়ে এর টোটা 


১। ভই গাছের লাগাটন নান 541৮৭ ৫০৪০ ৮০15. মক্রভুদিতে জন্মায় । কাঠের 
খোজ এস দুর্গন্ধ যে গা-বমি বসি করে: এই কাঠে সরান কর! খাবার পরত নষ্ট হয়ে ঘায়। 


৪০ ইতিহাস 
ছিল প্রায় তিনভণ বড় এবং চারশ গজ দূর পর্যন্ত জুলি যেত। দ্ধ তার! কখনও 
আমাদের গুলির লামনে দাড়াতে পারেনি । তাদের যুদ্ধ করার ধরণ হুল প্রতোকে 
পৃথক তালে যুদ্ধ করবে__সরকারের সিপাহীদের মত সবাই একসঙ্গে কিছু করত দা । 
শত্রু মিত্র যে কেউ এই পাহাড়ী পথ দিল্লে যেত তাদের এর। আক্রমণ করত এবং 
জিনিসপত্র লুট করত ॥ এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জগ্র কাফিল/রা প্রচুর 
টাকা ঘুষ দিত। দেশ থেকে শুকনো ফল ও চামড়া প্রস্থৃতি নিয়ে কাফিলারা তায়তে * 
আসত এবং হিন্দুস্থানের নান! শিল্র-সামগ্রী দিয়ে ফিরে যেত । এই রকম অত্যাচার 
থেকে পরিত্রাণের আশায় প্রায়ই তাদের অনেক টাক। দিতে হুত। কিন্ত কোন 
কোন পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা সবসমরেই বলে বেড়াত যে এমনতাবে কোন 
টাকা তার! পায়নি--কাজেই তারা লুট করত । এই সব পাচাড়ী-লাতির লোকের। 
কাবুলের প্রজা ; ইংবাজ্জরা যে তার বন্ধ এ খবর শাহ তাদের পাঠাতেন_-তার! কিন্ত 
এ দুরের মধো কোন পার্থক্য দেখেনি । পরকারের টৈল্তদের যেমন তার! আক্রমণ 
করত সেই তাবেই তারা শাহর লোকদের লক্ষ্য করে গুলি ছু'ড়ত। আসলে তারা 
রক্পিপান্ ও উদচ্ছঙ্খল এক দন্জ্জাতি । 

কিছুদিন পরেই আনর! কান্দাহারে শৌছলাম ॥ কাল্দাহার তপন আনেক নামে 
পরিচিত ছিল__ লোরালপুর, হুসেনাবাদ ও নাদেরাবাদ । তখন সেখানের আবহাওয়া 
বেশ গরম ; তবে হিন্ছুস্থালের মত নয়। সর্দাররা প্রথমে অল সৈন্চ লিয়ে বাধা দিতে 
এলেন । কিন্ত সরকারী লিপাহীদের লালকুর্তা নেখে তার! ঘেল হঠাৎ তলব পেয়েছেন 
মলে হল এবং তারা প্রত্যেকেই পালিয়ে গেলেন । যদি তার! বোলান গিরিপথে 
আমাদের প্রতিরোধ করতেন_-য1 পার হতে আমাদের সাত আট দিল সময় 
লেগেছিল-__তাহলে আমানের প্রায় অক্েক সৈন্ত মার পড়ত । 

এই রকম অসম্থ কষ্ট ও দুঃখের মব্যে কুচ করবার সময় চাকরি জীবনে এই প্রথম 
অফিসারদের মধ্যে মতবিরোধ আসার চোখে পড়ল। বোম্বাইএর লাট ও বাংলার 
জেমারেল পাহেবের মধ্যে ঝগড়া হল । লাটসাকেবের ধারণা ভার সেলারাই লবচেয়ে 
দক্ষ। বোস্বাইএর অফিসাররা! সবাই শাহর সেনাদের স্বপার চোখে দেখতেন। 
“রেজঙার' সিপাহীরা আমাদের খুব গালিগালাজ করত , তার! আমাদের বলত 
“নাজিব” | আমাদের জেনারেলের চেয়ে লাট কেন্‌ সাহেব আরও উচ্চ পদস্থ, 
তিনি কিছু সন্ত সিন্ধু দেশে থাকবার হুকুম দিলেন । লেলাদলে স্বস্যোবসত্তের 
অন সরকারের এত খ্যাতি ; দুজন কম্যাশ্ডাই এখন লে সব তুলে গেছেন মনে ছল । 

কাক্কাহার যাওয়ার পথে আসল সত্যটি বোঝা গেল । শাহ হজ হিন্দুন্থানে 
আমাদের ঘতই আশ্বাস দিল না কেন থে আফগানরা ডাকে ফিরে পেতে খুব উদগ্রীব 
আসলে তার! ভাকে পছন্দ করে লা) আবার লিপাহীদের মনে তক্স হল" ও তারা 
ছতাশ হয়ে পড়ল । তারা! ভাবল শাহ তাদের ঠকিয়েছেন এবং এমন ফি লরকার 


এব লিপাহীর আম্মকপা ৪১ 


নিজেও ভাল পথে চলেছেন । কিন্ধ কেবলমাত্র ইংরাজ অফিসারদের প্রশংললীছ 
আচরণের জন্যেই সিপাহীরা আনার এগিয়ে চঙগল-_একটু তুঃশ না! বিরক প্রকাশ করা 
ছাড়া তার! আর কিছু করেনি । আমরা ঘি প্রাণে বেচে থাকি এবং যদি শাহ তাক 
নিজের প্রতিশ্রুতি বক্ষ! না ক্রেন তাহলেও সরকার আমাদের পুরক্যর দেসেন এই 
তেবে সবার মনে আনন্দ ছল | কান্দাচারের চাত্রপাশে উর্বর জমিতে লালা রকমে ফুল 
ও ফলের বাগান “দেখে আপা স্বস্তি বোধ করলাম। একটি গাছের ছায়ায় আনি পাবার 
রাহা করলাম, পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে চলেছে | শিকারপুর ছাড়ার পর আমাদের 
তাগ্যে চিড়ে, ছাতু বা ছাত।-পড়! আটা ছাড়। কোন তাল খাওসা জোটেনি। 

আমরা যেন নরক রাজ্য পেলিয়ে এলাম । এ দেশের চারিদিকে শুধু পাথর । 
উটের খাস্য একরকন কাউ। দাস ছাড়া সবুজের কোন চিঙ্ন নেই, পাখী বলতে কেবল 
শকুন । আনাদের মাললাঞী লস্কর মধ্যে যেগুলি মার! পড়ত ব। যে লব শত সছ্কর্নীদের 
আমর! কবর দিতে পারাতান না| তানের মাংস এরা খেত ৷ 

আনাদের যাওয়ার আগে এই জঘন্য দেশে আর কোনও জন্ধ ছিলনা, কি খেরেই 
ধা তাল বাচবে ? মক্ুভূমির মধ্যে শেরালের দল আবাদের পিছু পিছু আসত : তারাও 
কিছু মাংশ গেতে পেত । কোল হিন্দু সিপাহী নার] গেলে তাকে দাহ করার কাঠ 
পাওয়া যেত না: কাণী বা গঙ্গ। সেখান থেকে সহু দূরে | তার ক্রি দুর্ভাগা ; ক্ষধার্থ 
শৃগালের উদরে তার নেহ পণ্ড পণ্ড হয়ে বিভিন্ন জারগাল্ন ছড়িয়ে পড়ত | পিচ্ছুলদ পার 
হওয়া যে কেন নিবদ্ধ তা এপন বুঝতে পারলান, যারাই ওপারে গিষেছে তারাই 
কষ্ট পেশ্েছে। এনন পর্ম-নিলি্ক কাত্র করেছি এই তেবে আনানের ছুশ্চি্তা হেন 
আরও বাড়ল । 

লিপাহীরা কান্দাহারে প্রবেশ করল | শাহ-স্দ্া-উল-যুলক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
হলেন; ভার লোকল্পন উৎসনে মেতে উঠল ॥ শাহর সৈন্যরা প্রথনে চলল; তার 
পিছনে সরকারের সিপাহী । লাস! রকমের তামাসা হক হল। শাহ ফিরে আসায় 
লোকেরা প্রথম প্রথম বেশ সন্ধষ্ট মনে হল। পরে শোনা যায় তারা মনে মনে তাকে 
স্বপা করত ; সরকারের নেলাদলের তরেই তারা এমন শান্ত ছিল । সাধারণ লোকে 
তাদের রাজ! কে হবে না হবে এ নিয়ে তেমন মাছ! ঘামায় বলে মনে হন্বুন।। কিন্ত 
ফিরিদ্ী সৈন্যদের নিয়ে শাহ দেশে ফিরে এসেছেন এই দেখে সর্দার বা অন্থান্ত প্রধান 
ব্যক্তিন্া খুব অসন্ধ্ট হয়েছিলেন। তার! বলতে লাগলেন নিজের দেশে আসবার 
সান্তা শাহ ইংরাজদের দেখিয়েছেন এবং শীত্রই ইংরাজরা এ দেশ অয করবে। 
হিন্বুস্বানে যা হচ্ছে এখানেও তাই হবে--তারা তাদের আইনকাহ্বন চালু করবে__ 
এই কথা তেবেই তারা! রুষ্ট হহেছিল। তাদের ধারণা শাহ যনি কেবলমাত্র নিজের 
সেনাদের সিসে আসতেন তাহলে কিছু বলবার ছিলনা । আমীর কান্দাচারে রইলেন ; 

৬ 
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দেখলাম কিছুদিন পরেই আমীরকে লোকে আর তেমন প্রাহ্চ করে না। ঘপন তার! 
দেখল খে ইংরাজরা ছিন্দুস্থানে না ফিরে লেই দেশেই ছাউনি করে আছে তখন তারা 
তরানক 'এসস্ক্ট হয়ে উঠল। 

কান্বাহারে অনেক হিন্দু ও সেনিয়াদের আমরা দেখেছিলাম । এদের পু্বপুরুলরা 
বে কবে এদেশে এনোছিল ত! তাদের মনে নেই । তাদের দেখে আমরা অবাক 
হরেছিলাম । লোক ঠকানর সুবিধা যেপানেই মিলবে সেপানেই বেলিয়ার! ছুর্টে 
যাবে । পরে গঙ্দনী এবং কাবুলে তাদের দেখ। পেয়েছিলাম : শুলোছ এদের কেউ 
কেউ লাকি এমন [ফি «৭ দেশেও গিয়েছে। 

কিছুকাল আমর! কান্দাহারে রইলাম, কোন কাণ্ড নেট, সামনেই ঘ'পলের 
সল্। ফসল ন। পাক! পর্ধযস্ত আসাদের অপেক্ষ। করতে হসে। কান্দাহার এনন 
গরীব জারগ। খে এখানে দরকার নত শস্কও পাওদ। খায় ন1। ছয় দোকানদারর| 
মালপত্র লব লুকিয়ে রাগে । নরত যা দরকার সত্যি সত্যিই তাদের কাছে ত! 
দ্বাকেন!। সৈন্তদের প্রশ্নোজনমত পান্ত সংগ্রহ করতে অনেক সনয লাগল । 

ক্রমশঃ 


৯৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ* 


হরিদাস মুখোপা্যায় 


ও 
কালিদাস সুঙ্ছোপাছ্থযায় 


১৮৫৭ সালের মহাবিড্রোহের প্বক্ষপ ও প্রন্কতি নিল্লে দামও ব্যদাহ্বাদের 
স্ব নেই । আর এই বাণাহবানে গণতাত্রিক অধিকারের দাবি লিয়ে কম-বেশী অংশ 
দিয়েছেন নানা বর্ণের, নান। শ্রেণীর লোকই । পণ্ডিত, পণ্ডিতনন্ত ও অপ, রাষ্ট্রিক 
ও অ-রাদ্রিক নাল! বর্ণের লোকই এই আলোচনার ঘোগ দিয়েছেন । অজন্র রচনা 
আর প্রবন্ধ ও এই উপলক্ষ্যে পত্রিকাগুলিতে আহ্প্রকাশ করেছে। গবেলণাস্থলক 
খ্রন্থাবলীও কয়েকখান। রচিত ছয়েছে। বাংলার সাম্প্রতিক সাছিত্যেও এই বানাহ্বাদ 
এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গেলে! 

১৮৫৭ সনের নছাবিতোহকে কেন্ত্র কারে সম্প্রতি যে বিপুল লাচিত্য গড়ে উঠেছে, 
তাকে মোটামুটিভানে তুই শ্রেণীতে ভাগ কর। চলে-_বস্তরনিষ্ঠ এতিহাসিক সাহিত্য ও 
মনগড়া প্রচার সাহিত্য । জাতির ক্রমোশ্রতির ইতিহাসে হয়তে! হুন্েরই আপেক্ষিক 
মূলা আছে । কিন্ত স্তসিত ইতিহাল-চর্চ| আর এঠিংাসিক প্রচার সাহিত্য যে এক 
বস্তু নয়, সেকখাও সেই সংগে স্মরণ রাখ! প্রন্োলন। ব্ধনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার অর্থ 
নিছক ঘটলাপত্নীর প্রাণহীন সমাবেশ নয়। এখানেও বিল্লেন্ণ শক্তি ও 
হুনলিয়ত্রিত কল্পনাশক্ির স্থান আছে যথেই এবং তা প্রা অপারহার্শ। ইতিহাল 
যখন প্রস্ত্রতন্থ সয়, প্রত্রতার্থিক মালমশলাগুলিকে জবন-দর্শন বা আীবন-ব্যাখ্যার 
দ্বার! আলোকিত করেই যখন রচিত হহ* ইতিহাস তখন একেবারে বোল-আলা 
বন্তমিষ্ঠ ইতিহাস কারো! কাছ বের আশা করা ছুরাশা মাত্র । বহুদিন পূর্বে বিলম্ব 
সরকার লিখেছিলেন : “It must never be forgotlen that history. Is 
a science altogether diflorent from archaeology. In order to be 
lifted up to history archaeology must have to be impregnsted 
with a bias, an interpretation, a standpoint, a philosophy, &- 
29816151900 of life’,” ( The Futurism of Young Asla, Leipzig, 1922, 
PP.» 328-329 )1 প্রন্বতস্ববের বিবরণে যে ধরপের বস্তুনিষ্ঠা লস্ভব, ইতিহাস 
পর্যালোচন্ঠয় ততটা বস্তুনিষ্ঠা সম্ভব লয় 1 দৃষ্টিতংগীর পার্থক্য বশতঃ উ্তিছাশিকের! 


* ডাঃ দদুস্ৰার, ডাঃ সেন ও বিক্ষদ্ধন্থীবে আলোচনার পর্যালোচন! 


৪৪ ইতিহাস 


একই ঘটনা সম্বন্ধে রকনালি মতামত ব্যক্ত করে থাকেন, আর যেটাই শ্ব।তাশিকা ॥ 
কিন্ত এসব সত্ত্বেও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চ্চ! বলে গবেধপার এক নিশেষ রীতি রা পদ্ধতি 
পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হয়ে পাকে ॥ বস্তনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার মালে হালে। প্রহতস্থের 
মালমশলা সংগ্রহের সমন পূর্ব-্থিরী কত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগ্রসর না হয়ে 
উদার মলোভাবে ও থোলা চোখে ( অর্থাৎ নানবীয় অর্থে, দার্শনিক অর্থে নয় ) অগ্রসর 
হওয়া, সংগৃহীত তথ্যওলিকে মমপ্তভাবে বিচার কর! ও তার উপর খখ।সন্ভব যুক্তি 
নিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং পরিশেষে লিজ সিদ্ধান্ত বা মতামত ব্যক্ত করা, প্রয়োজন 
ছলে লে-অবস্থায় নিজের পৃর্বেকার নত সংস্কার বশে বা অহমিক। বত আকড়ে বরে 
মা থেকে আংশিক স! সম্পূর্ণ নর্্ন কর! । সাময়িক ও সাংসারিক সপিস। 
হিসাব থেকে নম, পদের মোতে, পদবীর সশ্মোছনে নয়, সত্য আি 
সুতীব্র আকাতক্ষ। নিয়েই অগ্রগর হওয়। ইতিহাশ-গবেষকের 
ঘটনাগুলিকে বিকৃত কর সা একতরফ। ভাবে শাজিয়ে কোল নির্দিই মত-পথের 
স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি কর! ভার সাজে লা । প্বভাবতই এ ধরণের জ্ঞানযোগের 
সাধক কোনে। দেশেই কোনে! কালে শরে শয়ে, হাজারে হাজারে মেলে লা। 





৫২১ 

মহাবিড্রেছ নিয়ে মূল উৎমের সাহায্যে সম্প্রতি যে সকল পরত গবেশণাখস্থ 
কনা করেছেন, তাদের মধ্যে পর্বাণে। উল্লেপখোগ্য ডাঃ মজুয়নারের The ৪০৮০5 
Mutiny and the Revo!t of 1857 (April 15,1957) ও ডাঃ লেলের 
Eighteen Fifty-Seven ( May, 1957) গদ্থন্ধয় । প্রায় একই সনছ বই 
ছানি আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ একে অন্যের স্বার। প্রভাবিত হয়ে গ্রন্থে মতামত 
ব্যক্ত করেন লি। সম্পূর্ণ স্বাদীন ও মৌলিকভাবেই ভারতের দুই শ্রেষ্ট ্রতিহাসিক 
বিদ্রোহ বিষন্নক গবেষপাপ্রস্থ রচনা) করেছেন । একথা বলার অর্থ এই যে, দুই রীতিতে 
ছুই ভিন্ন পরিবেশে ছুই শ্রতিহাসিফ প্রস্থ রচিত হলেও শেখ পর্যন্ত উভয়েরই মূল 
সিদ্ধান্ত প্রান অঙ্ন্ধপ । ডা: মজুমদারের বই ব্যক্তিগত চেষ্টার পরিণতি, ডাঃ লেনের 
বই ভারত সরকারের আগ্রহে ও অর্থে রচিত এবং প্রকাশিত। ডাঃ মজুমদার 
গ্রন্থের “পরিচিতি”-তে লিখেছেন যে মূলত ভারই উৎসাহে ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর 
মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের স্বাবীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেস্তে 
এক বোর্ড গঠন করেন ও কিছুদিন পর তাকেই এ বোর্ডের অধ্যক্ষ বা! পরিচালফের 
( Dir০০tor ) পদে নিযুক্ত করা হয়। এ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে আধা-আধি 
ছিলেন ্রতিহাপিক গবেবক, আর বাকী লোকেরা ছিলেন কংগ্রেস-পন্থী রাজনীতিক । 
দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা ছিলেন ও বোর্ডের সভাপতি ( Chairman ) ও 
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সম্পাদক (5০০৮০৮৯৮) । ওসুত হেমেম্্র প্রসাদ ঘোল বলেন যে [র কক 
উলিখত তুই পাক সপাক্ৰমে হলেন ডাঃ সৈহদ নামুন ও জীনুরেন্র মোহন খোশ ) 
এই এ্রতিহাপিহ্ বোর্ডের তথ্য সংশ্রহের কাজ অনেকসালি অগ্রলর হবার পর 
সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেল নে কোনো অজ্ঞাত কারণে সরকার পক্ষ এ বোর্ড 
তেঙে দিয়েছেন | ডাঃ নদ্দুনদার ভার গ্রন্থের ভূমিকার এই অতিঘোগ লিপিবদ্ধ 

“> কূরেছেল যে, ১৯৪৩ সনের নে নাসে তিমি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার এল্লদিণ 
পর থেকেই লক্ষ্য করলেন থে উক্ত বোর্ডের সম্পাদক ১৮৫৭-র বিত্রোফ সম্বন্ধে পকল 
তথ্যাবলী লংগুছী'ত ছপার পূবেই যলে জলে ওর ঘটল! সগ্বন্ধে কতকগুলি সুনিদিই পারণা 
স্থির করে ফেলেছেন আর প্রন্তানিত ক্যাবীনতা-আম্ফোলনের ইতিহাসে সেই নতগুলি 
অন্তস্থুক্ত করবার জম্ক তিনি ভ্রতবস্ধ। উক্ত সম্পাদকের মতে নাকি £ “In 1857 
an organiscd attempt wan made by tho nalural leadera of India 
to combine themselves inlo ৪ aingle command with the sole 
object of driving oul the British 0০০ from Indias in order 
that a sing!o, unified, politically free and soverocign State mey 
be established. The attempt was conscious and deliberate” 
(PP. vi) অর্থাৎ ১৮০৭ সনে ভারতের স্বাভাবিক নেতৃবুন্দ ইংলেডাকে লিতাড়িত 
করে এক শ্রক্যগ্রথিত, স্বাদীন তারত-রাষ্টর গড়ে তোলার জন্য এক পত্তান ও সংঘবদ্ধ 
প্রচেষ্ট। করেছিল । অর্থা্ এই দৃহিভে ১৮৩৭-র মচানিহোচ হলে! ভারভীল স্বাধীনতা 
আন্দে।লনের প্রথম পরব । 





ডাঃ মজুমদার হঃএ করে আরও লিখেছেন থে পূর্বোক্ত মত সম্পাদকের ব্যক্তিগত 
বভিমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না । ও বিশেষ দৃপ্তিকোণ থেকে বিঞ্রোহসংক্রা্ত 
তথ্যাবলী সংগৃহীত করবার অস্ত জনৈক এ্রতিহাসিক পণ্ডিতও শীগ্ুই নিধুক্র হলেন 
বোর্ডের অধ্যক্ষের অজ্ঞতসারেই অর্থাৎ ডাঃ মজুমদারকে ন! জালিয়েই। এ 
স্রতিহাসিক পণ্ডিত তারপর প্রার দুবছর ধরে ভারতের “গাশান্ডাল আর্কাইত সে” 
মালমশল! সংগ্রহ করে ১৮৫৭র বিদ্রোহের উপর একটি অধ্যায় রচনা করেন ॥ 
ও রচন! পড়ে ডাঃ মন্ধুমদার বিস্মিত হুন, লক্ষ্য করেন যে এ রচনায় বিড্রোহসংক্রান্ত 
বছ অত্যাবস্যক দলিলপত্রাদি অগ্রাহ হয়েছে, আর এটাও লক্ষ্য করেন যে উক্ত 
স্ননার বোর্ডের সম্পাদকের পূরব-স্থিরীকত মতামতই ঘোবিভ হয়েছে এবং এ্রতিহাশিক 
গবেবশার প্রকৃত আদর্শ লঙ্ঘিত ও খণ্ডিত হয়েছে । ডাঃ নন্ুনদারের ভাবার, 
“On going through it I found that while it failbfully ochoed the 
৪9001759285 of the Seoretary, it was hopelessly at varisnco with 
what f conceivo to be tho (2০ principles of hislorical writing” 


৪৬ ইতিহাস 

(DP. ৮:০১) ফলে শ্বাধীলতা-আম্ফোলনের পরিকল্লিত ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের 
খসড়া তৈরী করে বোর্ডের সম্পাদককে দেবার সমর ডাঃ মজুমদার এ দিশিই রচনাটি 
নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করায় বাতিল করে দেন। এর পরবর্তী ইতিহাস অতি 
সংক্ষিত্ । ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকারী নির্দেশাহ্সারে ক্বাধীনতা-আন্দোলনের 
ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে গঠিত এতিহাসিক বোর্ডের ্রতিহাসিক অপনৃত্যু ঘটলো । 
গ্গোটা ভারতবর্দের ক্যাহিনী অবলম্বন করে প্রস্তাবিত স্বাধীনত! যুদ্ধের ইতিহাস ও. 
পর্যন্তও আর প্রকাশিত হলো লা। সরকারী আবহাওয়াহ থেকে এবিযয়ে যথার্থ 
ইতিহাস রচনা প্রায় ছঃপাধ্য মনে করাতেই ডাঃ মঙ্গুমদার হ্যা ধীলতাবে হুকীয় মতামত, 
বিশেদ করে এ বিদ্রোহ সন্বক্ষে মতামত, ব্যক্ত করতে এগিয়ে এলেন | *১৮৭-র 
বিউটিলি ও বিদ্রোহ” স্ব এই তিক্ত আবহাওয়া রতিত। গরন্থখানি ডাঃ মফ্মদারের 
সুচিন্তিত ও পরিপক্ক গবেদপার পারণতি। সরকার পক্ষের উপর আর প্রায় 
সার্বঅলিকতাবে বর্তমানে শ্বীক্কৃত ও দীর্ঘকাল ধরে মানসলোকে পু জনশ্রিনন 
মতবাদের উপর তীব্র কলাঘাত ই গ্রন্থে আছে সত্য, কিন্ত তথ্য, চিন্তা ও যুক্তির 
এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভার এর গ্রন্থ যে, ও বইকে উচদ্ছালড়িত সরে লেখা 
মনে করে কম হুল্য দিলে তা হাস্যকর ছেলেবাহ্ছবি হবে। সব্নফার পক্ষের সংগে ডাঃ 
মন্গুমদারের বিদ্রোহ দিশর নিয়ে যত নিরোবই খাকুক আর লরকারের উপর ভার খত 
ব্যক্তিগত অভিযোগই থাকুক ল। কেন, খ্স্থকার বস্তসিঠ ইঠিহাশ রচনার মানদণ্ড 
থেকে প্রায় কোথাও পিছত হন নি। বিকুদ্ধপন্থা বিড্রেহ-[দিসয়ক গদেশণাকারী 
ইতিহাসলেখক ডা; *শিভ্ষণ চৌপুরীও ডাঃ সন্ভুমদারের বইকে “monumental 
ork” ও ভারে বিশ্লেষণী শক্তিকে “৮ery 29967565708” বলে সঙগর্ধনা না করে 
পারেন নি ( ডাঃ চৌধুরীর নবপ্রকাশিতি Civil Rebellion in the Indlan 
Mutinfer, PP. xx and 2598 জব) 





(৩) 

ডাঃ সুরেন্দ্নাথ লেলের বই কিন্ত সম্পূর্ণ ভিশ্র আবহাওয়ার লেখা-_সরকারী 
পৃষ্ঠপোবকতার ও অর্থাহকুল্যে । তারত সত্রকারই ভার বিদ্রোহ বিষরক শ্রান্বের 
প্রকাশক | ডাঃ সেন ভুমিকায় বলেছেন যে পক্ষপাতশূণ্ত দৃষ্টিভংগী নিয়ে বস্তনিষ্ঠভাবে 
১৮৪৭র বিদ্রোহের উপর একথান! প্রামাম্ত ইতিহাস রচনার ঝ্রন্ভ ভারত সরকারের 
কাছ থেকে তার কাছে অস্থক্লোধ আসে ১৯৪৫ সনের গোড়ার দিকে। সেই 
অহুরোধেই রচিত হয় ভার Eightoen Fifty-Seven Sx | ভূমিকায় তিনি 
বলেছেন যে, গ্রন্থে খে-গকল অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভার নিজস্ব 
একে সরকারী ভাব্য ( "uuthoriscd vorsion” ) বিবেচদা কর! ছুল হবে? তিনি 


১৮৫৭ সনের মহ।বিডোহ 


আরও ললেছেন মে শরক্কার পক্ষ পেকে নিল নভানত  প্রস্থাশের পূর্ণ স্বানীনত! 
{ “complete liborty to atate his concluaslons fully and freely 
without any foar of ০০15] interference,” P. আহ) ভাকে দেওয়া 
হয়েছিল । শিক্ষামন্ত্রী নৌলালা আবুল কালাম আজাদ গ্রন্থের ‘মুপবন্ধে'-ও স্পষ্ঠভাবেই 
= উল্লেখ করেছেন 3. “The only direclive I issued wan that he should 
Write the book from Lhe atandpolnt of a true historian. Deyond 
thin ৪৩৮,৩75] instruction, there war no attempt to interfcre with 
his work or influenco hia concluelons...T am glad to find that 
Dr. Sen has treated the auhiect obj 





ively nnd dispassionately" 
(PP. xx-মNi ). অণচ আন্ডর্দের বিষন এট মে তারের ছুই প্রপান। না 
লোপা খ্রন্থগ্বদের দত লে মো শেখ পর্যা্থ এভীক সাদুশ সং 
বক্তনোর নদ্যে সন বলে ছিলই দেন করে লক্ষণীয় ্ 
আশংক। ছিল = বুক গরকারের উদ্ভোগে ও অর্সাহুকুল্যে রচিত খ্রন্থে ১৮৪৭র 
বিত্রোহ সঙ্গন্ধে সরকারী নেই সাশ্ব দেবেন, আসার আনেকে এক আশা করেছিল 
যে সরকারী ডের তীর লনলোচক ডাঃ লছুনদারের সিতোহ পিলযস্ক বট-দের লিক্ন্ধে 
প্রতিবাদও পাওষা খালে ছাঃ গেনের রচনার । কিন্ত কোনে। পক্ষের বাশ! হা 
আশংক। শেষ পর্যস্থ সত্য হলে! না। বরং দেখ! গেল বিডোচি সিদময়ক সরকারী 
প্রস্থেও ডাঃ সেন লরকারী নতের বিরূদ্ধেই রাহ্ব দিলেন হার সেই সংগে এটাও ক্রমশ 
বুঝ। গেল যে, লিকদ্ধ নানাতাব লিলে বই লিখলেও ডাঃ নজুনদার চার গ্রঞ্চে উতিছাসিক 
বস্তনিষ্ঠা প্রা কোপা ও সিসর্শ্মন দেন নি। দুই ভিন্র পরিবেশে ছুই সই দেখা হয়েও 
মতের সাদৃ ্ত স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টি আকর্সণ রে । 





[নিকের 















*0৪) 

ডাঃ মজুমদারের মতে ১৮* ৭-র মহাবিড্রোহ্‌ তিশ্ ভিত্র এলাকার ভিন্ন তিন্র ক্ষপ 
ধারণ করে (“assumed different aspects fn different areas”) | কোথাও 
এই বিদ্রোহ ছিল খাঁটি সিপাহীদের অভ্যুত্থান (“purely & mutiny of the 
৪০5৪০), কোথাও ছিল সিপাহী বিদ্রোহের পেছন্-পেছন্‌ স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর 
লোক, তালুকদার ও প্রজাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ আবার কোথাও বা ছিল বিদ্রোহী 
সিপাহীদের জন্ত জনসাধারণের সক্রিন্ন বা লিক্িয় সহাহ্ভৃতি বা সমর্থন, যদিও এই 
সমর্থন শেষ পর্স্ত শেবোক্ত এলাকায় প্রকান্ত জনবি্রোহে ন্বপ নেয় লি। পাঞ্জাব ও 
মধ্যপ্রদেশের এক ব্বহৎ অংশকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত কর! চলে ; দ্বিতীছগ শ্রেণীর উপক্রত 
এলাকা হলে! ইউ, পি, বা যুক্ত প্রদেশের বেশীর তাগ অংশ, নধ্যপ্রদেশের অল এক 


৪৮ ইতিহাস 


অংশ আর নিহারের পশ্চিঘাংশ ; আর তৃতীয় শ্রেণীতে ফেল। চপে প্রান গোটা 
রাজস্থান ও মহাপাই্রকে (পৃঃ ২২৩২২৪) তকে মোটের উপর ১৮২৭-র 
প্রলন্বকাণ্ডকে ডাঃ মজুমদার বলেছেন “primarlly a mutiny gradually 
dovoloping into a general revolt in cortain areas” ( পৃঃ ২২১) অর্থাৎ 
মুলত লামরিক নিতরোহ, যদিও কোনো কোনো এলাকায় এ বিভ্রোহ ধীরে ধীরে _ 
আনপিদ্রোহে পরিণত হয়। ও বিবয়ে সমসানপ্লিক বিজ্রেহের ইতিছাস-লেখর্ক 
ইংরেজ পাণ্ডিত চাল স্‌ রেক্‌সের নতামত ডাঃ মজুমনার সম্পূর্ণ শ্বীকার্ধ বলে গ্রহণ 
করেছেন । 

আবার ভারত পরকার প্রকাশিত ডাঃ সেনের গ্রহ্থেও প্রায় অহক্ধপ কপাই লেখ 
দেখতে পাই । ভাঃ সেনের নতে ; “The movement began 09 a military 
mutiny but it was not everywhere confined to the army... 
Outside Oudh and Sahabad, there is no evidence of that 
Senaral sympathy which would invest the Mutiny with the 
digaity of a national war. At 5809 same time it would be wrong 
to diamiss it as s mere milltary rising. The Mutiny be- 
came 6 revolt and asaumed a political character when the 
mutineers of Meerut placed themselves undor the King of Delhi 
snd 8 scction of the landed aristocracy and civil Population 
declared in ita favour" (পুঃs১১) অর্থাৎ ১৮৫৭-র আন্দোলন প্রথমে 
সিপাহীনের বির্রোহন্দপেই স্ররু হয়, কিন্ত সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সানরিক বাহিনীতে 
শীনাবদ্ধ ছিল ন|।-"-অযোধ্য। ও লাহাবাদ ছাড়া অন্যত্র বিদ্রোহীদের প্রতি জন 
সমর্থন এমন কিছু ছিল না যার জোরে উ মহাবিড্রাহকে জাতীয় যুদ্ধের মরে তুলে 
ধরা চলে । কিন্ত তাই বলে আবার এই বিদ্রেহেকে নিছক সামরিক বিদ্রোহ মনে 
করলেও ভুল ছবে। মিরাটে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠবার পর বিদ্রোহীরা যখন 
দিলীন্বরের অর্থাৎ নামে-মাত্র সম্রাট বাহাছর শাহের পতাকাতলে সমবেত হলো 
আর সেই সঙ্গে যখন অভিজ্রাত শ্রেণীর ও জনসাধারণের একাংশ দিল্লীশরের 
স্বপক্ষে সনর্থন জানালো, তখন সেই বিদ্রোহ রাযিক লড়াইরের রূপ গ্রহপ করে। 
এর অল্প পরেই আবার ডাঃ সেন নিজ গ্রন্থে লিখেছেন যে, জনতার সমর্থন কোন 
কোন এলাকায় থাকলেও সেই সব অঞ্চলেও সাধারণ অভ্াত্যানের স্বরূপ ছিল কিন্ত 
প্রগাতি-বিরোধী প্রতিক্রিত্বা । এমন কি অযোধ্যাতেও অর্থাৎ যেখ্তলে বিদ্রোহ 
খালিকট| স্যাপক জনযুদ্ধে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানেও আন্দোলনের নেতা বা! 
অংশীদারেরা দ্বাদীনতার প্রতিনিধি বা সৈনিক ছিল না। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার 
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( Individual lliberty-”র ) কোন ধারণাই ছিল লা । ভার। চেরেছিল প্রাক- 
ব্রিটিশ আমলের পুরাতন অতি ও ব্যবস্থাকে কাসেম করতে, ইংরেক্স শাসনে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে যে সমাজ-নিপ্রবের পটভুনি গড়ে উঠছিল তা 
ধ্বংস করতে । ইংরেন্দ সরকার ভারতীম্গ নারীর নেক আইনগত ও সামাজিক 
ছর্তোগ দূর করেছিল, “আইনের চোখে সকলে সমান” এই নীতি প্রবর্তনে 

স্৯২উভোগী। হয়েছিল আর চাদী ও অর্দ্দাস্‌ জাতীদ্ লোকদের ভাগ্যোহ্তিতে খেয়াল 
রেখেছিল । বিড্রোহীর! চেয়েছিল এই সকল প্রগতিম্লক সনাভ্র-ব্যবস্থাকে 
বানচাল করে দিতে । তাই ডাঃ লেনের হ্থম্পষ্ট মত হচ্ছে যে, বিদ্রোহীর। সফল 
হলে প্রগতিশীল সনাত্র বিবর্ডনের ধারায় বিশ্ব ঘটতে, ঘড়ির ঢাকা! পেছনের 
দিকে ঘুরে যেতে| 1 এই লব কথা লেখার পর ডাঃ লেন তাই নস্তপ্য করেছেন £ 
“In short, they wanted a counter-revolution” অর্পাৎ সংক্ষেপে বলতে 
গেলে, বিদ্রোহীর। চেয়েছিল প্রতি-নিল্লৰ ( পৃঃ ৪১২-১৩) মে প্রগতি ও বিলবের 
ধারা একবার দেশে এসে পড়েছে তার গতিকে তরাম্থিত ব। জযবুক্ত করা লয়। 
ডাঃ নজুমদারও নিজ গবেষপা-গ্রস্থে এই একই সিদ্ধান্ত ভিশ্র তাদ্াদ্র ঘোষণা 
করেছেল। ভার নাহ “The miseries and ৮1০০৫৭)১৫৩ of 1857-58 
were not the birth-pang of s freedom movement in India, 
but the dying groans of an oObeolete aristocracy and centri- 
fugal foudalism of the medieval age” (পৃঃ ২৪১) অর্থাৎ ১৮৫৭" 
বিদ্রোহের মধ্যে তিনি তারতবর্সের স্বাধীনত! আন্দোলনের জ্রন্ম-ব্যথার সন্ধান 
পান নি, তিলি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খল ফিউডাল ব্যবস্থা 
ও ধ্বংসোস্মুথ লামন্ত শ্রেপার মৃত্যু-যস্ত্রণ। । উতয় এতিহাসিকই এই বিড্রোহকে 
জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম লড়াই বলতে অস্বীকার করেছেন, ত্দ্নের মতেই 
এই বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্জিত প্লান € “‘pre-concerted Plan") অস্থসারে 
ইতিহাসের রংগনক্ষে দেখা দেয় লি। ডাঃ পেলের মতামত ভার আন্ছের ৩৯৮-৪১৮ 
পৃষ্ঠার ও ডাঃ মুমদারের অভিমত তার গ্রন্থের ২১৭-২৩৪, ২.৭৫-২৭৮ পৃষ্ঠার 
পাওয়া যায । ব্ুজলের মধ্যে যে পার্থক্য নভ্ররে পড়ে তা প্রধানত প্রকাশতংগীর, 
মতামত সংক্রান্ত নয় । b 





[el 
ডাঃ মক্ধমদার ও ডাঃ সেনের এ্রতিহালিক গ্রস্থদ্বর প্রকাশিত তবার পর থেকে 
তাদের সিদ্ধান্ত ও মতামত নিয়ে কোনো কোনো মহলে তীত্র সমালোচনা সরু 
হয়েছে। “পরিচ* পত্রে ( শ্রাবণ, ১৩৬৪ বা আগষ্ট, ১৯৪৭) ও “New Age” 
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পত্রে ( August, 1957 ) এই বিরুদ্ধ সমালে!চনার গান্্রশ্িক সাঙ্গ মেলে ॥ কিন্ত 
ওঁ সফল সমালোচনা বন্তনি্ত ইত্তিহাল-চর্চা্র বদলে হুয়ে পড়েছে মনগড়া প্রচার: 
লাহিত্য। এ ছুটি পত্বিকাহগ অধিকাংশ লেখকই সমালোচনা প্রসংগে ডাঃ মস্ছুমদার ও 
ডাঃ লেনের সিরুক্ধে যা যা বলেছেন, তাতে তথ্য, চিন্তা ও যুক্তি থেকে অবান্তর কথা 
প্হাম জ্ুড়েছে বেশী । 
ডাঃ মন্ধুদদার ও ডাঃ সেনের বিস্রোহ লিঙ্ক মতন নিলে এ পর্যন্ত যত 

কালোচন! ও সনালে।চল। প্রকাশিত হয়েছে, ভার মাপে দবচেন্রে উল্লেখযোগ্য হলো 
প্রেশিডে্পী কলেলের ইতিচাস-মধ্যাপক্ষ ডাঃ শরশিভৃষণ চৌধুরীর Civil Robelllon 
in the Indian Mulinles, 1857-59 (8৮৮৮ 1957) গছ্থখালি। পুস্তক 
প্রকাশের লন তারি:খের দিকে পেষাল রাখলেই দেখা গাম যে, হাঃ মঙুমদার ও 
ডাঃ সেনের গ্রদ্দ্বয় প্রকাশিত হলে দেশের মধ্যে যে তীত্র বানাহুবাদ ও সমালোচনার 
ঝড় ওঠে বিভিন্ন রা রনৈতিক দল-ঘেবা পণ্ডিতদের বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে, মেই 
আবহাওয়াতেই ডাঃ শশিকূবণ চৌপুরীর পুস্তক রচিত 'ও প্রকাশিত তয়। কংখ্রেস- 
কমিউনিষ্ট প্রতি রাজনৈতিক দলগুলি যে ত্যরস্বরে প্রচার করে চলেছে ১৮৪৭এর 
মছাবিদ্রোহ হলে। চন[ঙরিয় স্বাধীনতার লড়াই, জাতীয় নুক্ষি-সংগ্রানের প্রথম অধ্যায়, 
সেই অভিনতই ডঃ চৌধুরীর এরন্থে প্রতিফলিত হয়েছে । কিন্ত তাই বলে এই গ্রস্থকে 
মামুলি প্রচার-দাহিত্যের পর্ণায়ে ফেল! চলে ন! । ডাঃ নজুছলারের "অনেকগুলি প্রধান 
প্রধান বক্তব্যের দিক্ুপ্ধেই ডাঃ চৌধুরী ফলম ধরেছেন। রকমারি সরকারী ও 
বেসরকারী সাক্ষ্য ও দলিলের গাচায্যে বইখালি রচিত। এাঃ বচুমলাদের বইরেরও 
প্রচুর তথ্য এতে স্যযহৃত হয়েছে, আল কিছু পরিমাণে ডা; সেনেরও । লেখক 
পরিশ্রমী ও ত্রতিচাসিক গনেদণাক্কেত্রে পণ্ডিত । তার বই লেখার উদ্দেশ্য হলো 
ইতিছাসের ছাত্র ছিলাসে আকর উৎসের সাহায্যে খতিরে দেখা, সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় অ-লামরিক ব্রলসনষ্টি কি পরিমাণ বা কতটা ইংরে-বিরোধী অন্থযপানে অংশ 
গ্রহণ করেছিল € “t0 provide a compendioub and systematic account 
of the civil rebellion whioh accompanied the military lnsurrec- 
tHon of 1657"—Vide Preface) ১৮*৭-র আন্দোলনকে তিনি প্রথমেই 
ছই শ্বতত্র অংশে তাগ করে নিরেছেদ_-এর একটা হলো! সামরিক বিদ্রোহ 
(mutiny ) আর. একটা হালে! অ-সামরিক অস্থ্যত্থান (৮৪১৪1110591 ভার 
বিচারে এই ছুই অংশের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে দ্বিতীঘ অংশটা নিজেই সম্পূর্ণ 
স্বতস্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনার দানি রাখে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন যে, এ-পর্যস্ত 
বিস্রোহ-বিবরক পণ্ডিতের! বেশীর ভাগই উল্লিশিত দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ ০৯ 
হ৪১০)1,০৯-এর দিকে নম্র দিয়েছেন বড় কম, প্রায় দেন নি বললেই হরত্তো "ঠিক 
বলা হয়। কাজেই গ্রন্বকার এই পীমানদ্ধ অংশটির উপরই তার নইয়ে বিদ্তৃত 
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আলোচনা করা প্রস্বোক্ন মনে করেছেন | সইখানি ডিমাই সাইজের ৩৬৭ পৃষ্ঠার 
সমাশ্ু। খরস্থের যষ্ঠ অধ্যায়ে লেপক মিউটিনি সংক্রান্ত বিভিন্ন মাতবাদ ( “I'heorlas 
on the Indisn Mutiny,” PP. 258-299) আলোচনা করেছেন ও সেখানেই নিন্ধ 
-বক্তব্য পাঠকদের জানিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন হার সর্বপল্লী রাধাক্রফান্‌ ৷ 
ইংরেলীর ভণে স্তার রাধারসগলেন্র ভূমিকা যে কোন পাঠকেরই দৃতি আকর্মণ করবে 

তার রচনার এ প্রসাদ সর্বদনবিদিত । স্যার রাধাক্ষণাল্‌ লিখেছেন ১ ০০৮ 
being 5 student of hletory I am not competent to judge the 
merit or demerits of Dr. Chaudburi’s book---Hia conclusion 
that the movement expressed a profound desire for freedom on 
the part of the people of Indie and that it was not merely a 
feudal movement but had within it the gorma of progress, 
Seema to 09 fully susteinable--.It may be true to say that the 
year (857 marked the beginning of anew orn which 00060. in 
the trannfer of power in 1947” (03610) অৰ্থাৎ আমি ইতিহাসের ছাত্র 
নই। তাই ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার করবার যোগাতা আমার 
নেই। তবে ভার গে পক্রব্য-_১৮৪৭ সনের আন্দোলনে তারতীয় জনসাধারণের 
স্বাধীনতার গভীর আকাকক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল আর সে-ান্দোপল শুরুভ্রাত্র 
সামন্ততান্ত্রিক বিডোহ ছিল না, তার মধ্যে উন্নতির বীজও উপ্ত ছিল এই অভিমত 
_ সম্পূর্ণ শ্বীকার্ধ বলে মনে হয়। হয়তো একথাও সত্য যে, ১৮২৭ সন এক 
নতুন যুগের স্ছচন। করে--যে যুগের পরিণতি হচ্ছে ১৯৪৭ লনের স্বাধীনতায় । গ্রন্থের 
সবল বক্তব্য হিসাবে স্যার রাধাক্স্থান্‌ যা বলেছেন, সমগ্র বইখানি পড়ার পর 
পাঠকদেরও অন্থর্ূপ ধারণাই দম্মাদ । তূমিকা-লেখক গ্রদ্থকারের মতকে সঠিক- 
তাবেই ভার লেখায় দ্ধপ দিয়েছেন গ্রস্থকারের নিজ বক্তব্য তার বইয়ের ২৫৯-৬০, 
২৬৩, ২৭% ও ২৯৯ পৃষ্ঠায় যথেষ্ট পরিন্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে । 





0৬] 

শ্রস্থকার ও প্রকাশকের মতে 0851] Rebellion in the Indian 74১০6170158 
বইখানি হলো! “& pioneer work ‘on 8 neglected aapect of the great 
revolt of 1857--.The bouk demonstrates the untonability of the 
theory of hose who looked upon the event of 1857 es n mere 
milltary insurrection.” ১৮ৎ৭র বিদ্রোহধারার মশো অ-সামরিক অভ্যথানও 
স্পষ্ট অথচ এ সিনযরটা উপেশ্টিহ। আর সেই উপেক্ষিত বিখ্যেই চাঃ চৌধুরীর 
দ্ববিত্তৃত গবেরণ' । কাজেই তার শ্রহ্থকে এই বিষয়ে পথিকৃৎ €+5195৬০ work" 9 
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বলে দাবি করা হুয়েছে। রস্বকার নিজেই বলেছেন ( PD. XIX-XX) যে ৮৩, 
Malleron প্রমুখ এতিহাসিকগণ বহুদিন পুেই তাদের রচনায় এই অ-সামরিক 
বিজ্রোহ্ধধারা__বাকে revolt, rebellion বা civil rebellion বল! হয়-_তার 
উল্লেখ করেছেন। ১৮০৭র প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে অ-সামরিক বিদ্রোহের বার! কত বড় 
ছিল সে বিষে তো ঘটনার সমসামন্বিক কালেই নর্টন তার গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। 
এমন কি ১৮৫৯ সনে বে-দামীতে প্রকাশিত Nঞুচie 1391865 গ্রন্থে দেখি রর 
কারের এ বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৮৪৭-৫৮ এর ৮১৫২3610195 and Rebellion" 
জনসাধারণের অংশ খতিয়ে দেখা । হালে ডাঃ মজুমদার এ বিধয়ের উপর অর্থাৎ 
মিউটিনির দিনে ০1৮7) ₹৮৮০)৮ এর উপর সরদীর্খ তথ্যবহুল আলোচনাও করেছেন তার 
গ্রন্বে । ডার রয়েল সাইজ বইছের হুই শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে (পৃঃ ৪৩-২৪২ ও ২৫৭-২৭৮) 
ও আলোচন। লিপিবদ্ধ দেখতে পাই ॥ ডাঃ চৌধুরীও লিল গ্রন্থের ভূমিকায় একখা 
স্বীকার করেছেন আর বূলেছেল যে ডাঃ মজুমদার ০(৮] ৮৪৮০৮ সক্বস্ধকে যে সচেতন 
তা ডার The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 বইছ্ের নামকরণ 
থেকেই বুঝা খান্প / এই অবস্থার ডাঃ মজুমদারের বই প্রকাশিত হবার পরও ডাঃ 
চৌধুরীর পুস্তকফে ০৮]. ॥৪১৪]০০ জাতীক্স উপেক্ষিত বিষয়ের উপর প্রথম 
বআআনোচন। বলে ঘোলশা করা হ্বিবেচনার কাজ নয়। একথা অবন্ঠ সতা ডাঃ 
চৌধুরীর সিদ্ধান্ত এ বিবরে ডাঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত থেকে পৃথকৃ, কিন্ত মতামতের 
পার্থক্য হেতু কি একথা বল৷ চলে যে ডাঃ চৌধুরীর আগে এ উপেক্ষিত বিষয়ে আর 
কেউ উল্লেখযোগ্য আলো$ন| করেন নি? ডাঃ অকুষপারের রন্েল সাই বইরের 
২২২ পৃ্ঠ। এই আলোচনা "ৰান জুড়েছে, আর ডাঃ চৌধুরীর ডিমাই সাইশ্র বইছের 
২৩৯ পৃষ্ঠা ( পৃঃ ৬১-২৯৯ ), অথচ ভার বইকে পথিকৃৎ বলে দাবি করা হরেছে। এ 
উপেক্ষিত বিয়ের ব্যাপক আলোচনায় পন্থিকুতের ৰ! অগ্রণী লেখকের গৌরব যদি 
এককালে কারো প্রাপ্য হর, তবে তা নিংলম্বেছে রাঃ নজুমদারের । ডাঃ চৌধুরী 
এ ক্ষেত্রে ভার পূর্বগামীর অন্থপাবী বা উত্তর-সাধক । 

ভাঃ চৌধুরীর বইরের গোড়াতেই আবার বলা হয়েছে যে, তার গ্রন্থের প্রতিপান্ড 
বিষ ছলে! ধারা ১৮৭৭ সনের ঘটনাকে "সিছধক সামরিক বিদ্রোহ” (“mere military 
Insurrectlon”) বলে জ্ঞান করেন তাদের মতের স্থুলত্রান্তি প্রদর্শন করা । হয়তো 
পুবে কেউ কেউ ও ঘটনাকে শুদুনাত্র সামরিক বিস্রোহ মনে করে ভুল করেছিলেন । 
কিন্ত হালে যে দুইজন প্রধান এতিহাসিক ১৮৫ ৭-র বিদ্রোহের উপর গ্রন্থ লিখেছেন, 
ভার! কিন্ধ ও ঘটনাকে নোটেই “নিছক সাষরিক বিদ্রোহ বলেন নি, বলেছেন 
“primarily ও েএ৫125শ প্রধানত এক সাষরিক বিদ্রোহ । সিপাহী বিদ্রোহ শুধু 
সামরিক বিদ্রোহ নয় কেবল এই কথাটুকু বলার জন্ত ডাঃ চৌধুরীর নতুন সই লেখার 
কোন সার্থকতা আছে কি? লে কব! তে। ভার পূর্বপাধীরাই যখেই ভোরের সংগে 
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বলে রেখেছেন । বস্তুত, "ঢাঃ চৌধুরীর বইন্থের আসল সকুপ্য কিন্ত 'হচ্চরকল । পানা 
১৮*৭র বিদ্রোহকে আাতীর স্বাধীনতার লড়াই বলেন ন! লা সারা ও বিস্কেহকে 
“primarily a ৮৪৮০৮ লা বলে “primarily 5 mutiny” বালেন, তাদের 
মতামতের নিকুক্ধেই আসলে খ্স্থকারের লড়াই । অর্পাৎ ডাঃ সনগুবদার ও ডা: সেনের 
যেটা প্রধান লিক্ষা্ত তারই হুল দেখানো এ বইয়ের লক্ষ্য ॥ কালজেট ডাঃ চৌধুরীর 
বই লিখবার সার্থকতাও আছে যথেষ্ট । তা তার বটের মূল সক্রস্য লা 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বইয়ের প্রপমেই গ্রন্থকার ও প্রকাশকের এমন নিত্রাস্থিকর উক্তি 
পাঠকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু লাগে । ডাঃ চৌধুরী “mere military Insurr- 
০০৮i০৷” শন্দের পরিবর্তে শুধু মাত্র যদি “primari!y 0 military insurrection" 
শন্দ ব্যবহার করতেন, তাহলে ও ভার মূল বক্তব্য অনেক বেশী লিক কপ পেচতা। 
তা সত্বেও একথ। শ্বাকান কবতেই ভবে ভারতের ছুই প্রধান হালিকের শিত্রাছ 
খথন্বর পড়ার সময় জিজ্ঞাস পাঠককে এর পর থেকে ডা: ছে প্রন্থখানাক্তেও 
পাড়ে (বেগতে ছসে-_আর কিছু ন! হোক, 'অস্ততঃ পিকদ্দ দমালোচলার জঞও। 
অপ্রনোদ সেলের ১৮০৭এর বিপ্রোহ-বিষয়ক গ্রন্থধানিও সেইসংগে পর্ঠিতলা ৷ 











07) 

ডাঃ চৌধুরীর 05৬৮. Rebe!li০n পুস্তকে শুচুর তথা ও এ্তিহ্াসিক দালমশ- 
লার সন।বেশ। থাকা সত্বেও গ্রন্থের নধ্যে লেখকের বহু অসতর্ক উক্তি ও প্রবিরোধী 
কথা বন্তনিষ্টার ভাস ও যুক্তির দারিদ্র্য পাঠকের নজরে পড়ে । এবার কয়েকটা 
উদাহরণ দেওয়! মন্দ নয় । 

কে) গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠা ভাঃ চৌধূরী হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দু 
পের” পত্রিকাকে লরনপন্থী মতবাদের (-72০575৮5 ৮ieসন”-এর ) সমর্থক 
বলে বিশেবিত করবার পর এ পন্ষিকার ২১ মে ১৮০৭ সনে প্রকাশিত নিস্মলিখিত 
মন্তব্য উদ্ধত করেছেন : “I'here le not ও single native of India who 
does not feel the full weight of the grievances imposed upon him 
by the very existence of the British rule In Indie—grievances 
inseparable from subjection to s foreign Tule” অর্থাৎ তারতবাসীদের 
মধ্যে এমন একজন লোকও এখন মেই যে তারতে বৈদেশিক ব্বটশ শাসন-পমিত 
অভিযোগের নিপ্পেশণ সমগ্রতাবে অহ্বতব করে দা । এই উদ্ধৃতি তুলে ডাঃ চৌধুরী 
মন্তব্য করেছ্বেন: “fit সাও ৪0, ib wan not unlikely that the British 
had to face & really national and revolutlonary situation growing 
out of the mutinies” (P- 259) অর্থাৎ এই ঘদি প্রকৃত অবস্থা; হয়, তাহলে মনে 
করা অন্ার লক্ষ যে বিড্রোহের দিনে ইংরেলকে এদেশে এক যথার্থ জাতীয় ও 
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বিলবাত্থক পরিস্থিতির লম্মুফীন হতে হরেছিল । “হিন্দু পেটি,দটের" ও ডদ্ধ তি তুলে 
ভাঃ চৌধুরীর পুর্বেও কোন কোন ইতিহাস-বেস্তা পণ্ডিত অহক্ষপ সিদ্ধান্তে আসার 
প্রয়াস পেয়েছেন ( দিঙী থেকে প্রকাশিত [গজ Age, AuEust, 1957 পত্রিকা 
দ্রষ্টব্য )। এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য নিয়রূপ £ 
প্রথমত, “হিন্দু পেটি যট” তৎকালীন নবদাগ্রত মধ্যনিত্ত শ্রেণীর রা্্রিক আশা- 

আকাক্ার দর্পনস্বর্ূপ । হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকা তৎকালে 
প্ররোজ্গনমত বৃটিশ শাসনের তীত্র সমালোচনা করতে স্থিধা বোধ করে নি। জি. 
পি. পিল্লাই ভার Representative Indians গএত্থে (লন, ১৮৯৭ পৃঃ ৪৪ ) 
মন্তব্য করেছিলেন যে হরিশচন্ত্র যথেষ্ট যোগ্যতা ও স্বাধীনতার লংগে ("ith 
considerable sbility and independence”) এ পত্রিফ। সম্পপন করতেন । 
লর্ড ড্যালহাউলির শ্বত্র-বিদোপ নীতি ও রাজ্য জয়ের নীতির তিনি কড়। সমালোচকও 
ছিলেন । লীলকর আন্দোলনের সময় (১৮৬০) তিনি সর্বতোভাবে শোধিত, নিম্পেবিত 
ও বিক্ষুক রায়তনের শ্বপক্ষে সক্ৰিয়ভাবে সহায়ত! করেন__ 

“মলে যাদের বেদনা-সমুদ্রের অতলম্পর্শ গভীরতা 

আকাশের রঙ যাদের আফিডের মত কালো 

বুকে হেঁটে চলতে চলতে যারা আ্লেয়গিরির মত 

দাড়িয়ে উঠবে শিখান্সিত পরাক্রমে”_-€ বিনল চন্দ্র যোদ )-- 

তাদের মূঢ় হ্রান সুখে তিনি লেদিন জলন্ত তান! দিয়েছিলেন । অত্যাচারী, 

শোবণকারী বিদেশী নীলকর মালিকদের পর্বতপ্রমাণ ন্থায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
তিনি সেদিন সর্বস্ব খোয়াতেও কুষ্টিত হন নি। এহেন ব্যক্তি পরিচালিত “ছিন্বু 
পোর্টিযঘটকে” “নরনপস্থী মতবাদের” প্রচারক বল! নেহাৎ ভুল। নরমপন্থী ব্যক্তির 
চরমপন্থী উক্তির তাৎপর্য যতখানি, চরমপন্থী ব্যক্তির চরমপন্থী উক্তির মূল্য তুলনায় 
অনেক কম। কাজেই “হিন্দু পেটি,রট” ১৮৫৭ সন্চেষে লিখেছিল তারতবর্ষে একটি 
লোকও নেই (“not a single native ০1 India”) যে ইংরেক শাসনের নির্মম 
নিশ্পেষণে অসন্ধট নয় তা ইতিহাসের কথা নয়, সংবাদপত্রের প্রচার মাত্র । “হিন্দু 
পেচি,য়টের” এ উক্তি ডাঃ চৌধুরী যতখানি স্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে 
চেয়েছেন, সাধারণ পাঠকেরা তা পারবে না। কাছেই “হিন্দু পোটক্টের” 
একটিমাত্র উদ্ধ তির ভিত্তিতে তার যে মন্তব্য (“the British bad to face a 
‘really national and revolutionary situation” ইত্যাদি) তাও 
অনেকটা অতিশরোক্তি দোষে হুট! সমসামরিক কোন ঘটন। সদ্বন্ধে, চরমপতন্ধী 
কোন সমালোচকের প্রসংগ-বিচ্যুত একটিমাত্র উক্তি থেকে এত বাদ একট! 
ভুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা কি সুক্তিরও কাক থেকে হা নি? * একটু 
ধীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে "হিন্দু পেটিয়টের” এক উদ্জি কতটা 
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বিভ্রান্তিকর । “হিন্দু, পেটি ঘটে” ২১শে মে ১৮৫৭ সনে বের হলে! শে ভারতে একটি 
লোকও নেই যে ইংরেজ শাসন ও শোষণে ক্ষুদ্ধ নয়, অথচ ঠিক এক দিন পরেই 
€ অর্থাৎ ২২শে নে, ১৮৫৭ সনে ) আনরা দেখি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিছেশনেক্- 
এক সভায় বিভ্রোহকে “disgraceful and mutinous conduct of the 
native s0ldlery” বলে ধিক্ষত করে এবং ইংরেজদের প্রতি সছাহতূতি ও সমর্থন 
স্ৰালিয়ে প্রস্তাবও গ্রহণ করে ( Native Fidelity, ১৯০৫ ওর সংস্করণ, পৃঃ 
২২০-২২২ দ্রষ্টব্য )। 
আধুনিক বাংল! সাহি:ত্যের প্রথম কলি ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত ( ১৮১২-১৯ ) মার! ঘান 
সিপাৱী যুদ্ধের ঠিক পরেই । শে-কানি “বিদেশের ঠাকুর” দূরে ফেলেও “দেশের 
কুকুরকে" মনে করতে স্বদেশবাসীকে বলেছিলেন, সেই শ্বদেশপ্রাণ বাঙালী কৰি 
সিপাহী বিড্রোহকে ধিকত করেছেন, বিদ্রোহের নেত! মান! সাতের ও ঝান্দীর রাণীকে 
মসীবর্ণে চিত্রিত করেছেন এবং “জয় বুটিশের জয়” বলে স্থানন্দ প্রকাশ কবেছেন 
(অধ্যাপক ত্রিপুর! প্র সেনের “উনিশ শহকের বাংল। লাচিত,” ১৩৬০, পৃঃ 
*১-৬৪ সট্টদ্য )। ১৮২১৮ সনে প্রকাশিত চয় রংগলাস বল্যোপাধ্যার়ের 
“পশ্বিমীর উপাখ্যান? কাব্য । এই গ্রন্েও সিপাহী বিদ্রোচের সমর্পন নেই । বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে “দ্বারীনতা চীনত।য কে বাচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চাষ” স্বাদীন্তার এই নম্ব- 
প্রচারক কবি রংগলা:দের এ নিষয়ে য সুস্পষ্ট অতিনত ছিল ত! ঠিনি ওর “পশ্রিনীর 
উপাখ্যান” কাব্যেই প্রচার করেছেন। তিনিও এই বিত্রোতের মদদে জাতির কল্যাণ 
দেখতে পান নি । “পসশ্থিনীর উপাখ্যান” কাব্যের শেল দিসে: টংরেজ শাসনের 
ওণকীর্ডন করে মন্তব্য করেছেন £ 


“ভারতের ভাগ্য একার, দুঃখ বিভাবরী ভোর, 
দুম-ঘোর থাকিবে কি আর ? 

ইংরালের রুপা বলে মানস উদয়াচলে, 
ভানতান্থ প্রতায় প্রচার ॥ 

শাস্তির লরসী মাঝে সুখ-সরোরুহ বাজে, 
মনন্কঙ্গ মনুক হরিখে। 

হে বিভে। ককুণানয় ! বিদ্বোহ-বারিদচয়, 


আর ফেন বিষ নল! বরিবে ৪” 
এই প্রসংগে বিপিনচন্দ্র পাল, ধাকে অরবিন্দ ঘোব "One of the mlghtlest 
prophets cf Nationalism” বলেছিলেন, তার উক্তিও প্রশিধানবোশ্য ! তিনি 
ভার "My Life and Times” গ্রন্থের ত্বিতীম খণ্ডের ভুমিকায় লিখেছেন ₹ 
“The Mutiny did not touch our people at all in Bengal, but the 
suppression of il and Lhe returning prospect of retitled Govern- 
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ment waa hailed with universal delight by thom” (রস 15) 
বাংলার মধ্যবিত্ত অেণীর লোকের! যে এই বিদ্রোছকে সমর্থন করে নি, এ কথা তো 
আখিদিত। ডাঃ নজুয়নার ও ডাঃ সেনের অস্বেও এর স্পষ্ট উল্লেণ দেখতে পাই । এর 
পরও বলা চলে কি যে “হিন্দু পেটিহটেরপ উক্তি স্বীকার্য্য ? সংবাদপত্রের সম্পাদকীদ 
শুডে কোন ঘটনা সম্বন্ধে যে মন্তরা বের হয়, তাকে ডাঃ চৌধুরীর মতো ইতিহাস 
পণ্ডিতও যে প্রান্র দিন নিজ্ঞালার সত্য বলে মেলে নিতে উদ্যত হয়েছেন, তাতে 
পাঠকের বনে সন্দেহ জ্গগ৷ অস্বাভাবিক নন্ন যে, লেখক নিজা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্ত 
এখানে ঘটলাকে কিছুউ! বিকৃত করেছেন । 

অথচ ডাঃ চৌধুরীর নিজ গ্রস্বেই এমন অনেক তথ্য ও উক্তি নেওয়া আছে বা 
কিন্ত তার ২০৯ পৃষ্ঠার ব্যক্ত মত্বব্যের ঠিক বিরুদ্ধে যাত্ন । ২৬১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন 
“That some of tho Indians gave shelter lo the Europeans or 
harboured good foolilnga towards them cannot be urged as 
conclusive against numerous proofs to the contrary”. ১৮৫৭ 
সনের বিদ্রোহ শেষ পর্থ্যায়ে তারতীরদের তরফ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
রীতিমত একট! “war of exztermination"-~এ পরিণত হন, এই হলে! 
ডাঃ চৌধুরীর অন্তম মত । এই মতের বিরুদ্ধপন্থীরা বলবেন যে, তৎকালেও 
বহু তারতবাসী ইংরেলের প্রতি বা ইঘ্রোরোপীয়ানদের প্রতি সহ্ৃদয়্ ভাবাপন্ন 
ছিল, বিস্ক ডা; চৌধুরীর মৃত বিড্রোহ ভাবাপন্্র লোকই ছিল বেশী । এক্ষেত্রে 
তার বক্তস্য সত্য কিন। সেকথা অন্তত্র বিচার্য, কিন্তু তিনিও প্রকারান্তরে 
শ্বীকার করেছেন যে বিড্রোহের দিনেও অন্ততঃ কিছুসংখ্যক তারতবাসী ইযয়্োরোপী- 
রানদের আত্রয় দিয়েছিল ও তানের প্রতি সঙ্গিচ্ছা পোষণ করতে|। এই 
স্থীকারোক্রির সংগে তার ২৩৯ পৃষ্ঠায় বর্নিত ঘটনার সংগতি কোথায় আর কতটুকু? 
২৬৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন "the whole country seethiug wlth 
opposition,” আবার ২৭৯ পৃষ্টায় লিখেছেন *“Gommercial and industrial 
classes,” “bankers and traders,” "big native princes and chiefs” 
অর্থাৎ ব্যবসারী শ্রেণীরা, দেশী রাজস্কবর্গ ও স্থানীর অতিলাতের! বিদ্রোহে তো 
যোগ দেয়-ই নি বরং ইংরান্জপক্ষকে শাত্তিশৃন্খলা পুনপ্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিল, আর যারা সেদিন ইংরেজদের প্রতি সন্ধদয় ভাবাপন্ন ছিল তার! প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছয় (“targets of attack In almost 
every place”, P. 279) । শুধু তাই নয় গ্রন্ছকার আবার ২৮২ পৃষ্ঠায় আরও 
লিখেছেন যে, এমন কি অনেক স্থলে উপক্তত এলাকায়ও বহুলোক ইংরেল্ের প্রতি 
অহগত ছিল। অথচ আবার ২৬১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন “the universal 
hatred of the English aliens gave the revolt of 1857 a natlonsl 
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colouring.” ২৬১ ও ২১৪ পৃষ্ঠার লেখকের উক্তির সংগে ২৭৯ ও ২৮৪ পৃষ্ঠান্ন 
লিখিত ভাল কথাগুলি কি স্ব-সিরোদী উক্তি সশ্ন? এত কথা, সাক্ষ্য ও নপিপতের 
উপর ভর করে গিনি গবেসণায় অগ্রসর হয়েছেন, কেন ভার পনে পদে এই দ্বিপাপ্রস্থ 
চরণবিক্ষেপ? 
খে) ২৬৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ চৌধুরী লিপেছেন যে, মীরাটে নিদ্রোছের আগুন প্রজলিত 
স্যার পরই বিদ্রোহী সিপাহীর! দিল্লী অতিসুখে পাওয়া করে, কারণ দিলীতে তখন 
সমাসীল ছিলেন বাহাদুর শ!--“the emperor according to the Indian 
legitlmists, which geve the movemeuot a lraditional country- 
139 ৮০৪০. ১৮৩৭ সনের পটকূদিতে লীড়িরে তারতের ব্লাস্্িক এতিহ্থপন্থীদের 
দৃষ্টিকোণ থেকে বাহাহুর শাকে বিধিসংগত সম্রাট (৮৩729:০৮”) বলাতে এখানে 
আপত্তি তুলবেন অনেককেই । আউরংজেব মারা ঘান ১৭০৭ সনে।' তারপর থেকে 
মোগল লাজাগ্য ভ্ুহ/ব্9। পূসে পড়তে পাকে । এই পতলোশুপ সামা্যের দিকে 
দিকে” _সেমন কাংল। শখেপ্য। প্র্থতি স্থানে, ন্হালীক্স প্রাদেশিক শাশলক ভালা 
স্বামীনতার কাণ্ড! গাড়। করেল । ১৭৩৯ সনে নাদির শা'র ভারহ খাক্রমণ এই 
পতনের গতিকে হরাগিহ করে হোলে । ইতিনধ্যে গড়ে ওঠে হর্স নারাঠা 
জাতির শাস্রাল্য। সমগ্র মহারাষ্ট্রে, দাক্ষিপাতোর কতক "অঞ্চলে ও উত্তর 
তারতের কোন কোন এলাকায় উড়তে থাকে মারাঠা সাজার লিজয় 
নিশান । কিছুদিনের লন্ত মনে হুরেছিল ঘে, মারাঠার। লুন্ি হলে রা্দাদনার 
ক্ষেত্রে মোগল মসাটদের উত্তর-সাধক, কিন্ত সে আশ| শী চিরতরে 
বিলীন হয়ে গেল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাজ্রাজ্য ডে যাবার পর 
তারতের গ্াষ্টিক ক্ষেত্রে দেখ! দিল নিদারুণ বিশৃঙ্ঘল। ও গোলযোগ-_ এককথায় 
“মাৎপ্তপ্ডায়ের” অবস্থ।, রাবিজ্ঞানের ভাষায় “state of ১১:০৮ ।॥ এই হলো! 
প্রাক্-ত্রিটিশ যুগের রাহিক তারতেরু ক্রপ। তারপর এই পটভূনিতে শাখা বিচ্ছিন্ন, 
বিশৃঙ্খল ও অরাজক ভারতে গড়ে উঠলে। ইংরেজ-সাত্রাল্য নান! যুদ্ধ, কূটনীতি, 
অত্যাচার ও দিখিলয়ের অপা দিয়ে । উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এফে' দেখ! গেল 
ইংরেজ শক্তি এদেশে সর্বেসর্বা, প্রায় গোট| তারত রাষ্ট্রিকতাবে ইংরেঅ-শাসনে এক্য- 
প্রথিত বা কবলিত । ১৮৭ সনে বিড্রোহ সুরু হবার সময মোগল রাজবংশের সর্বশেষ 
প্রতিনিধি, বাবর থেকে হিসাব করলে স্বা-বিংশতিতন বংশধর, বাহাদুর শা লাষে- 
সাত্র দিল্লীতে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত । কিন্ত তার প্রকৃত শাসন ও এলাকা লাল- 
কেল্লার বাইরে বেশীদূর ছিল না। শীরাটে বিদ্রোহ-বঞ্চি ছলে ওঠার পরই সিপাহীয়া 
দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয় ও বাহাছ্ুর শাকে দিলীশ্বর বলে ঘোষণা করে। কিন্ত 
বিদ্রোহীদের সকলেই কি বাহাছর শাকে legitimate emperor of India বা 
ভারতের শিদিলংগত দত্রাট বলে স্বীকার করেছিল? কানপুরে বিদ্রোহ সুর হলে 
৮ 
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বিদ্রোহীরা যখন দিলীর অভিমুখে মীরাট-বিদ্রোহ্ছীদের পপ অচ্থলরপ করে অগ্রসর 
হতে চাইলো, তখন লাল। সাহ্ব তাদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন, বিোছীদের অগ্রগামী 
দলকে কালপুরে ফিরিয়ে আনলেন, আর লেখানে সিজেই শআাক-অমকের মধ্যে 
* *প্রেশোয়াশ উপাধি গ্রহণ করেন। ডাঃ স্বয়েন্্নাথ সেল বলেন, কানপুরের খিক্রোহী 
দলকে দিল্লী অভিমুখে গমন থেকে প্রতিনিধবস্ত করার জন্ট আজিমুল্ল। খানের অংশই 
বেশী ছিল। প্রথমে হয়তে! নানা লাহেবও দিল্লীর দিকে বিদ্রোহীদের পরিচালনর্₹ 
করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্ত শেষ পর্থন্ত আঙিসুলা গানের প্ররোচলাতেই 
তিনি প্রতিনিবু্ত হল € Eighteen Fifty-Sevon, ৮৮ 139 ডরইব্য)। এ যদি 
পত্য হর, তবে বুক] খায় মুসললান বিড্রোহীদেরও সকলে ১৮০৭ মনে বাহাদুর শাকে 
19216177580 emperor of India বলে মনে করতে। লা__আর হিন্দু দিদ্রোহীদের 
বেশীর ভাগ লোক তে! নয়ই । বিদ্রোহীদের সকলেই যদি বাহার শাকে ১৮৭ সনে 
ভারতের বিধিসংগত সম্রাট বলে স্বীকার করতো, তবে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান 
অধিন।য়ক এমন আচরণ করলেন কেন ? লালা সাহেবের আচরণ থেকে পরিষ্কার- 
ভাবে এই সত্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সনের বিড্রোছ দিনে যারা তারতের রাষ্ট্রিকমঞ্চে 
“legitiniials"-<ল লা পুরাণে শ্রতিহ্থপস্থীর ভুমিকা গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে 
মতের ও জাদর্শের মিল ছিল না, অন্ততঃ বাহাঘূর শাকে তারন্তের সম্রাট করার 
বিলস্ন নিয়ে। সিডোচীদের একদল চেয়েছিল বাহাপ্রর শাকে কেন্দ্র করে মোগল 
সাম্রাজ্য পুন্রতিষ্ঠা করতে, আর বিদ্রোহীদের অন্তদূল চেক্সেছিল নান। সাহেবকে 
কেন্দ্র করে দুগড যারাঠা গাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে । কাজেই ডাঃ চৌধুরী বাহাদুর 
শাকে যে “he emperor according to the Indian legilimiste” বলেছেন, 
ত| মোটেই বস্তুনিষ্ঠ এতিহাগিকের কথা নর । এই প্রসংগে ডাঃ মন্দুমদারের গ্রন্থের 
১-২, ১২৭, ১৮৭-১৯১ পৃষ্ঠা ডষ্টব্য । 
গে) ডাঃ চৌধুরী ভার গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠা্র লিখেছেন যে, পিপাহী বিদ্রোহের 
জনবিভ্রোহে রূপান্তরের বিষয়ে সমসামযিককালে এবং পরবর্তীকালে অনেক দেশী ও 
বিদেশী পণ্ডিত সম্বেহ প্রকাশ করেছেন । “The greatest protagonist of 
the theory that the revolt of 1857 was only s mutiny of the 
troops was William Muir---His thesle was that it was essenti- 
ally a military mutiny, 8 stuggle between the government and 
165 soldiers” CP. 284 )) বিদ্রোহের শ্বক্প নিয়ে উইলিয়াস ম্যুরের অভিমত 
ফি ছিল, সে প্রসংগে ডাঃ চৌধুরী একবার বল্লেন বে ম্যুরের মতে ১৮৫৭র বিদ্রোহ 
হলো নিছক সামরিক বিদ্রোহ (০71 € nutiny of the ৮০০০৪”), আবার তার 
পরেই বল্লেন এ নিলযে স্যুরের মত হলো, মূলত সামরিক বিদ্রোহ (59873615105 
a military mutiny” ) 0 এ ছই বস্ত কিন্ত এক নয়। ডাঃ চৌধুরীর এ উদ্ধৃতি 


১৮৫৭ সনের মহ।বিডে।হ 4৯ 
পাঠকদের পক্ষে স্প্টত দিআস্তিকর-_বিডোহছ বিলয়ে স্বাবের কোন মতাট এ হলে 
সত্য ত! কিন্ত বোস গেল না। 

(থে) নিত্রোহের শ্বক্ষপ নির্ণস্নে ডাঃ মজুনদারের কোনো কোনে মহান ইলহদ , 
আমের্থধান ও চার্লস রেকণের সমসানরিক পাক্ষোর উপর প্রান্চিঠি ত। আনেদের * 
মূল বই লেখ! হয় ১৮০৮ সনে এনং এর ইংরেজী অহথসাদ কলকাতা পেকে বের হয় 

১৮৬০ সনে ( যদিও ডাঃ চৌদুরী তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ১৮৭০ সন 
লিখেছেন )। ইংরেজী অন্থদাদকের লাম ক্যাপ্টেন লিজ, ( Caplain Leos )। 
রেকুলের বই বের হয় লিলাত থেকে ১৮৮ সনে । উভত্ন গ্রন্থই স্পট সিপাহী 
বিদ্রোহের একেবারে সমসামরিক রচন। ৷ শ্ডাঃ মদুমদারের কোন কোন মত এই 
ই সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রসংগে ডাঃ চৌধুরী লিগ গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠাক 
মন্তব্য করেছেন যে, সিডোহের প্রক্কতি নির্শর ব্যাপারে যদি'ও সাঃ মজ্বমদারের 
বিল্লেধণ পুবই তীক্ষ (০7১ 7576806100৮ ), তথাপি ভাল মহান 'আনেদ খান 
ও রেফপের দ্বার! বঞ্চিত €+৩০'০৪:৩৩৭ ), অর্থাৎ ডাঃ চৌধূরী ও হুট সমসানারিক 
ব্যক্তিদের লেখার ওতিছা[িকতায় পন্দিহান। যেহেতু আমেন বলেছেন যে, উত্তর- 
পশ্চিম প্রবেশের কোন অংশের জ্রন'ত! বিডোস্বী নেতাদের গাছাম্যার্দে এগোস নি 
(ডাঃ চৌধুরী মনে করেন এ দারণ। ঠিক নগ্ন ), অতএন ডাঃ চৌ যুক্িণান্তর 
অহুল্ারে আনেদ ধানের বই নির্ভরযোগ নয় ( “ho cannot bo regarded as 
a reliable authority”, P. 268) 1} যেহেতু কোন লেখকের কোন রচনার 
বিশেষ একট উক্তি ব| অংশকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় ন!, অতএব তার সমগ্র 
রচলাটাই [নির্ভরযোগ্য নযা ৰলে ঘোষণ! রাদনীতিকের ক্ষান্ত হলেও উতিহ।সিকের 
তা সিদ্ধান্ত হতে পারে না। উ্রতিহাপিকের দায়িত্ব বিচারকের লান্গিত্বের মত 
স্মহান। একভরফাভাসে সাজালে। আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে কোলো 
পক্ষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি কর! তার ধর্ম নয়। রেক্লের বই সম্বন্ধেও 
ডাঃ চৌধুরীর আপত্তির কারণ হচ্ছে ও বই নাকি স্থপরিচিত রাসকর্ষচারীর ( রেক্স 
তৎকালে আগ্রাতে জকত্তিয়তি করতেন ) সরে লেখা । ডাঃ চৌধুরী তার আস্বে 
১৮৫৭ সনের বিদ্রোহকে দেখাতে চেয়েছেন জ্রনপ্রির বা ভ্বাতীয় স্বাধীনতার লড়াই 
বলে, অথচ আমেদ ও রেকসের তথ্য ও সাক্ষ্য অনেকাংশেই বিপরীত। নিজ মত 
ভা পক্ষে তাদের দেওয়া সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রতিকূল মনে হওচাতেই , 

চৌধুরী তাদের তথ্যবহুল ও মূল্যবান গ্রথস্বরের এতিহাঁসিকতায় সন্গিদ্ধ ' 
জে নিলা পের মলে ওঠা স্বাভাবিক । আর এই আশংকা 
আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি ডাঃ চৌধুরীও নিজ গ্রন্থে মাঝে নাঝে প্রয়োলননত আমেদ 
ও রেকলেন মতামত সত্য বলে গ্রহণ করতে সঙ্কোচ সোপ করেন শি-_মেষন ৪ পৃষ্ঠার, 
১০ পৃষ্ঠায়, ৮২ পুট।য ৷ প্ৰসংগত বল! প্রযোজন সমে. আবেদন ও পুরকলুলর 
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বইয়ের সত্যতা সন্ধক্ষে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেও, ভারতের ছুই প্রধান 
এতিছাগিক এসুনদাপ্র ও ডাঃ লেন কিন্ত এ ধরণের কোন ধন্দেহের যুকিযুক্ত 
কারণ আছে বলে মনে করেন নি। 

ডে) ডঃ চৌধুরী ভার গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহের দিনে “Civil rebollion” ঝা 
অ-সামরিক জনগণের বিড়ে।হ সম্থদ্ধে হ্বিভ্ৃত আলোচন| করেছেন। কিন্ত এত বড় 
বইয়ে এই ধরণের অ!'লো/চনায় তৎকালীন অবস্থার বিপরীত দিকটারও বেশ কিছু” 
আলোচনা থাকা যু্কিযুক্ত ছিল অর্থাৎ বিজ্োছের যুগে যে কল তারতবাসী 
ইংরেএদের দিরুঞ্জাচরণ করার পরিবর্তে ইংরেজ শালনের স্বপক্ষে সহায়তা ও শক্তি 
শ্রদ্নেগ করছিল তদের কথা । তাহলেই পাঠকেরা বুঝতে পারতে। ভারতীয় জন" 
সাধারণের তৎকালে ইংরেল-বিরোছী মনোভাব ও কর্ম-ুচেই। তুলনায় কিরূপ ছিল। 
লিপাহী বিঞরোহের খেছন-পেছন অ-সামরিক লোকেরাও অনেক শ্বালে বিদ্রোহ 
ক্ষরেছিল। এট। একটা জ্ঞাতব্য তথ্য আর সেই তথ্য তে! বহপুর্বে-লেখা নর্টনের 
The Rebellion in India (1857 ) ও Topics for Indian Statesmen 
01858 ) বই থেকেও কম বেশী পেয়েছি, এবং যার আরও বেশী পরিচয় ডাফ 
(Dun), কায়ে (8০৮০), মযালিলন (81511০8০7) প্রাভৃতির র৮নায়ও পেয়েছি 
ডাঃ চৌধুরী সেই ভাহিহাসিক ঘউনাকেই বইয়ের মূল আলে|চা বিশয় ছিপাপে বেছে 
নিয়েছেন ও সেই থাংলাচন। পেকে নিজ মিছা (টনেছেন। ক্িশ্ত ১৮০৭ শনের 
ঘটনার পরন্ধতি ও বছরকে সঠিকভাবে বুধবার জগ ভার উচিত ছিল উত্ত ঘটনার 
অনশ্থকূলে যে সকল এরি অব ও ব্যাক জিদ করে শি ব। ধিরোধিত। করেছিল, লে- 









ধকল উপাদানের ও তুলনায় সমংপোচন। কর! ॥ আর তাতেই যতো পৌন্ধাবার পথও 
গন হতে! আর লেনকের মতামতের মন্যেও নিঃসক্ততা ব। লিপিধতা প্রকাশ 
পেতে! | ডাঃ র ভার খ্রন্থে এবিষয়ে যতটুকু খেয়াল রেপেছেন (নর্টন ও 





রেকসের বিরুদ্ধ মতামত সন্বচ্ষে তার আলোচন! ২১৪-২৪৩ পুষ্ঠা্। দ্রষ্টব্য ), ডাঃ 
চৌধুরী ত! পারেন নি। যে সকল সমসাময়িক সাঁক্ষ্য-দলিল তিনি গ্রহণযোগ্য মনে 
করতে পারেন নি, সেগুলির সন্মে বিচার ও বিশ্লেষপের পরই ড৷: মজুমদার এরুপ 
বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করেছেন-_কিন্ত বিচারের আগে৷ নয় । কিন্ত ডাঃ চৌধুরী এতটা 
যুক্ষিনিষ্ঠার পরিচয় অনেকক্ষেত্রেই দিতে অপারগ হয়েছেন। যেসকল সমযানর্নিক 
সাক্ষ্য ঠা নিল বন্তব্যের অহুকুল বলে মনে হপ্র নি বা প্রতিকূল বলে মনে হয়েছে, 
সেুলিকেও তিনি যে যথাবথ যুক্তি ও বিচারের পর বাতিল করেছেন ত। কিন্ত মনে 
হয় না) এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার সৈরদ আবেদ ও চাল'স্‌ রেকস্‌ সম্বন্ধে তথ্যহীন 
উক্তি ও “০৮৩ Fideliচy" বইয়ের প্রতি তার সজ্ঞান উপেক্ষ।। * 

ডাঃ চৌধুরীর বুহদাকার বইয়ের মধ্যে মাত্র একটি সারের জগ Naive 
Fidelity-সইস্লের নাবোলেখ পাল্টীকাত দেশ! শাহ, যদিও এ সইসের তণ্য উার 
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গ্রন্থে প্রায় ব্যবশুত দয নি বললেই ঠিক বল। হয়। ২৮৫ পৃ্ঠযর পাদটাকায় ডাঃ 
চৌধুরী Native Fidolity during the Mutiny 2 Tle Mutlinien and 
Lhe Peoplo (1859) প্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যদিও গ্রন্থের প্রকৃত লাম হলে! [১9 
Mutinies and tho People or Stalements of Native Fidelity’ 
Exhibited during the Outbreak of 1857-581 জনৈক হিন্দু কর্তক 
লিখিত ললে শুধূ সইহের গোড়ায় উল্লেখ আছে অর্থাৎ বইপানি বেনানীতে প্রকাশিত 
হয়। এর পুনমুর্্রণ বের হয় ১৯০৪ সনের জুলাই মালে কলকাত। পেকে_-“35 ৬ 
1700৮--এই নানে। ৩৩২ পৃষ্ঠায় বইপানি সমাপ্ত । এই বইয়ের লেখক হিসাবে 
ডাঃ চৌধুরী ২৮৪ পৃষ্ঠার পাদটাকায় শঙ্কু চরণ মুখোপাধ্যায়ের (“চরণের” বদলে 
“চন্দ্র” হবে ) নামোলেপ করেছেন। তথ্য হুল । ডা: সেলের গ্রস্থেও (পৃঃ ৬২৮) 
অহুন্ধেপ ভুল লক্ষণীষ । মনে হন্ত 90: সেনের তথ্যের উপর নির্ভর সরাতেই এক্ষেত্রে 
ভাঃ চৌধুরীও ছল খনন পরিসেসণ করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক ছেনেন্্র প্রসাদ 
ঘোন বলেন “আম এনিসয়ে একেবারে ০॥৷৷১০ যে এ সনের আদল লেখক হলেন 
ফষদাস পাল । মে শত চন্দ্র মুগোপাধ্যায় (১৮০2-৯৪) হারিশডপ্রের সুহ্যর পর মাত্র 
কিছুদিনের আন্ত "হিন্দু, পেটি য়’ পত্রের সম্পাদকতা করেন, তিলি এ পটয়ের লেখক 
মন । হরিশচন্রের সন্পাদনাকালে মিউটিনির সমস্গেই গল্ঃদাদ বাবুর দহ লেগ। ‘ছিন্বু 
পেট,য়টে’ প্রকাশিত হস । ও লেখান্তলিই অনেকটা একত্র করে পরে Naliv০ 
Fidolityy বই তৈরা হয়।” এই প্রসংগে ১৮৯৭ সনে বিলাত থেকে প্রকাশিত 
Representative Indinns ar জি. পি. পিলাইয়ের ম্থবাও (পৃঃ ০০-৭১) 
প্রশিধানযোগ্য । কষ্টদাস পালের সন্বন্ধে পিলাই লিখেছেন যে, “চিন্দু (পেটি,ছটেদ 
প্রকাশিত তার মিউটিনি সংক্রাপ্র ধারাবাহিক লেখাগুলি পড়ে ছারিপচন্দ্র মুথোপাব্যায় 
নাকি বলেছিলেন যে কমমদ।স বাবু “would be able to do much for his 
country, if God spared hin” অর্থাৎ তগবান ডাকে বাচিয়ে বাখলে তিনি 
দেশের অনেক কাজে লাগবেন। 'পল্লাই আরও লিখেছেন যে, তৎকালেই কু্টদাস 
পালের বিভিন্ন বিবরে কয়েকখান। পুস্তকও বের হয়েছিল, তার মধ্যে একখানার 
মাম ছিল 1159 Mutinies and the People অর্থাৎ ২৮৭৯ সনে বেলামীতে 
প্রকাশিত বইয়ের আসল নামকরণ ঘ! তাই, যদিও সংক্ষেপে এই বই Native 
Fidelity বলে পরিচিত । ১:০৫ সনে এই বইয়ের পুনন'দ্রণ কালে প্রকাশক 
ভূমিকায় লিখেছিলেন যে এই বইয়ের অজ্ঞাতনামা হিন্দু লেখক হুলেল একজন ভারতীয় 
লাংবাদিক (“an Indian Journalist")। শ্রদ্ধের ছেনেলবাবুর মতে; এই 
তারতীয় সাঁংবাদিক রুষ্ণদাস পাল ছাড়া আর কেউ নন। হ্বল চন্দ্র মিত্রের 
সরল ববঙ্গাল! অভিধানে ( সপ্তন সংস্করণ, ১৯৩৬, পৃঃ ১১৭৩ ) শঙ্ুচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত 
জীবনী দেওয়। আছে, তাতেও ভর নামে Native Fidlclitড গ্রন্থের কোন উল্লেখ 
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নেইঁ-_উল্লেপ আছে On the cauzex of tho Mutiny (১৮৭৭) লামক পন্থের | 
উক্ত আভিদানের শগ্তম সংস্করণ খিনি সম্পাদনা করেন, সেই প্রকা-চপ্র দন্ত ছিলেন 
শস্তৃচচ্ড্ের দীর্ঘদিনের পুরানে। বক্ধু । হেমেনবাবু বলেন, অন্ত বিমরে জুল হলেও শস্তুচন্র 
সম্বন্ধে প্রকাশনাধুর কোন তুল হবার সম্ভ।বন! নেই। এই সকল তথ্য খেকে স্পষ্ট 
সুচিত হয় Nativo Fidclity গ্রন্থের প্রকৃত লেখক ককদান পাল । ক্রষ্ণদাস পাল 
হুরিশচশ্ত্রের সৃত্যুর অল কিছুদিন পরই “হিন্দু পেটিরট” পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ প 
করেল ও দীর্ঘকাল ধরে এ পত্রিকা বিশে যোগ্যতার সংগে পরিচালনা করেন ও 
মিঃ ইলবার্টের মতে তিনি এ সংবাদপত্রকে দেশী পাত্রকাগুলির মসো শীর্ষস্থানীয় করে 
তোলেন (91894 it from a nearly moribund condition to tho 
first place emong 0০6০০ Indian journals")| শিল্পাই বলেন যে 
ক্রফচদাস পাল ভার “moderation of hie views and the sobriety of hile 
criticiam”-এর অন্ত তৎকালে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্ত মাঝে মানে দরকারের সংগে 
ভার মতের সংবর্দ দ্০০701০৬*) উপস্থিত হতো | এই ক্রক্মদাস পালই ১৮৭৪ সনে 
পহিন্দু পেটি,য়টের” মূল সম্পাদকীর প্রবন্ধে “Home Rulo for India” বা 
ভারএনর্সের জুতা স্বাযত্র-“াসনের'দ্াবি উত্থাপন করে লিখেছিলেন : “Our nttor.- 
tion should be directed to Homo Rule for India, to tle introdu- 
ction of constitutional government for Indin in TIndia---Jf 
taxation and representation go hand in hand 11) allt British 0০1০- 
nics, why ehould this principle be ignored in British Indian t” 
এহেন নিশি ব্যক্তির লেপা Nativ০ ৮10911৮5 গ্রন্থ ১৮৬৭ সনের বিদ্রোহের 
স্বন্ধূপ বিলেষণের পক্ষে যারপরনাই সুল্যবান। এতে আছে বিক্রোহের দিনেও 
এদেশবাশীর ইংরেজ-আহগত্যের ভুরি তু দৃষ্টান্ত | এই গ্রন্থের দুল গুতিপান্চ হলো 
বে ১৮৫৭ এর দিডোহে সাধারণ লোকের! বিদ্রোহ ও বৈরীতার ভাবে ও কর্মে অংশ 
শ্রহণ করে নি (“the feeling of rovolt and disloyalty was not shared 
in by the messos of the people”, P. 4) এই নত লেখক লণ্ডন টাইমস্‌ 
এগিনবার্গ রিভিয্, ইংলিশম্যান পত্র ও সরকারী গ্যেজেট থেকে ইয়োরোপীপ্নানদের- 
ভারতবাসী সম্বন্ধে নানা শ্বীকারোক্তি তুলে তুলে প্রচুর তথ্যের সাহায্যে প্রতিঠিত 
করেছেন অর্থাৎ ডা: চৌধুত্রীর বইয়ে যেটা ভার প্রধান বক্তব্য তারই বিরুদ্ধে যায় 
এই বইরের সাক্ষ্য আগাগোড়া । অথচ এমন একখান! তথ্যবহুল গ্রন্থের সন্ধান 
পাবার পরও কেন যে ডাঃ চৌুক্রী এমনভাবে এর গুরুত্ব উপেক্ষ/ করলেন, ত! বুঝ! 
গেল না। ১৮৫৮ সনে নর্টনের লেখা Topics for Indian Statcsmon ছে 
বিদ্রোহ সদ্বচ্ষে যে সকল মতানত স্যক্ৰ হয়েছিল, তার অনেকগুলির [নক্রঞ্ধেই কম্ণদাস 
পালের Nativ০ Hid০১৷০১ গ্রন্থ এক বিরাট সমসামহিক প্রতিবাদ বিশেশ। 


১৮৭৭ সনের নহাবিক্রোহ ৬৩ 


আতঙ্ষপ্রন্ড ইউরোপীয়ানদের মনোভাব নিযে শে নর্টনের এ সই লেখ, তা তৎকালেই 
কল্চদাস বাসু উল্লেখ করেছিলেন । 

ডাঃ মজুমদার ও ভা: সেল, উভয্মেই দেশিক্সেছেল যে, ৯৮৫৭ এর সিডোহ নিছক 
সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ ছিল না, সে-আবহওয়ার কোনে! কোনে। অঞ্চলে অসাম- 
রিক অভ্্য্ান'ও লক্ষ । কিন্ত ভারা বলেন, এই বিদ্রোহের স্বক্ূপ ছিল প্রাতিক্রিকপ- 
“শীল, ধনংসো দশ সানস্বতস্রের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ বার্স প্রচেষ্টা ড। ুমদায়ের 
ভাষায় “the dying groans of an obeoleto aristocracy” (Pp. 241). 
ডাঃ চৌধুরীর বইশ্রে ২৯০ পৃষ্টায় “০bnolete 9:$86০০:০০৮প-ল বদলে “obsolete p 
autocracy” উদ্ধত কর! হয়েছে। খুব সস্ভৰ এটা সু্রপ-প্রমাদ। ডাঃ 
চৌধুরীর নাত ডাঃ নছুজদার ও ডাঃ সেনের ঠিক নিপরীত, অর্থাৎ ভান মতে ১৮৫৭-র 
বিড়োছ হলে| গগণিশীল আম্কোলল, অনেকাংশে জাতীদ আন্দোলন, জনপশণের 
স্বালীনতার লড়াই । ডাঃ চৌধূরী এই আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য ক'সেছেন “rising 
of the people” (Pp. 260), “national colouring” ( Pp. 261 ), “the 
Fooplo in general were in sympsthy with the robela” (Pp. 262 ), 
“a vaguo feoling of patriotiam” ( p. 263), “co-operation of the 
general mass of the people, the country people, 61১9 villagere 
of different social status” (P. 275), হিন্ব-মুললনালদের এক্যলদ্ধ প্রচেষ্ট। 
“to ehske off tho fettors of British rule” (p.28UL)I এই ধরনের 
নান! কথা লেখার পর তিনি ওর বিদ্রোহ সদ্বন্ধে শেব মন্তব্য লিসেছেন ; “I'ho revolt 
of that year nppeare to have been the first combined altempt 
of many Classes of people to challenge « foreign power. Thies 
1s a real, If remote, approsch to the freedom movement of [7101৩ 
of 8 later nge---Who knowg that the inception of the nationallet 
movement was not contained in the rising of 1857 after the 
Ffashlon of the oak in the acorn? Because the revolt of 1857 
was not merely anti-British but a movement expressing 
profound desircos for freedom” ( pp. 297-299 )1 

এবার বিচার করে দেখ! যাক্‌, সত্যই ১৮*৭-র মহাবিদ্রোহ প্রগতিমূলক ছিল, 
না প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। এই প্রশ্বের সত্তর বহুলাংশে নির্ভর করে প্রগতিশীল ৰা 
প্রতিক্ষিয়/স্টীল,এই ছুই পরিতাঘ! কি অর্থে ব্যবহার করা হয় তার উপর । অর্থাৎ এ 
আলোচন! খানিকট! দার্শনিক গবেষণার বিহর । সমাজ স্হাহ লন্প--চিরচঞ্চল তার 
গতি ও প্রবাহ । প্রগতি বা উহ্ততি বললেই স্থচিত হুয় পরিবর্তন বা অবশ্থান্তর, কিন্ত যে 
কোন পরিবর্তনই প্রগতি ন! উদ্নতির লক্ষণ নয়ন ॥ উদ্রতির জগ ব। শীবলানিকাশের ভন্ড 











৬৪ ইতিহাস 


অনেক সনয়ই প্রচলিত বিধি ও আইল ভাঙার প্রন্নোজন হয়ে পড়ে, যদিও যে-কোন 
আইন লঙ্ঘনকারীই বা সমাবর-বিভ্রোহীই উপ্নতির সহায়ক ব! প্রগতির ধারক ও বাহক 
নয়। স্বভাবতই ত! হলে প্রশ্ন উঠবে, প্রগতি বা উত্রতি বলে কাকে? কিসের 
দ্বারা সুচিত হয় কোন এতিছাসিক আন্দোলন প্রশতিমূলক্ক অথ! প্রতিক্ষিন্াস্টল 
কিনা? ইতিহাসে কোন আন্দোলনের স্বক্ূপ ও প্রতি বুঝ! ঘাত্ব এ অদ্দোলনের 
উদ্ষেস্ত ও আদর্শের [বল্লেষণ থেকে, নেতৃত্ব কোন উপাদানে গঠিত ছিল তার 
পরিচছগ থেকে, এবং তবিগ্য ফলাফল খেকে এবং সান্দোলন লার্ণ হলে লম্ভাবা 
ফলাফল পেকে । ১৮৭৭ লনের নহাবিধ্রোহের ম্যে ইংরেজ-দিশ্েস প্রবল 
ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। নানা কারণে বিষ্ত্ি শ্রেণীর লোকদের 
মনে, কি হিন্দু, কি নুসলমান, ইংরেজ.বিরোধী অসন্ভোব স্থই হয়। দেশী 
ঘাজন্তবর্গের অনেকে ইংরেজ্-শাপলে অসন্ধষ্ট বা! ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন ডালহাউসির স্বত্ব 
বিলোপ নীতি ও রাজাদখলের নীতি অঙ্থসরপের ফলে । অভিজ্ঞাতঞ্েন্টর লোকেরা 
ও স্থানীয় প্রধালেরা পিক্ষু হয়েছিলেন তাদের সম্পত্তি ও জমিদারী হত্তচ্যুত হওয়ার 
দরুণ । ইংলেজপাসনের নান। উদারনৈতিক সংস্কারনূলক প্রচে্াগ রক্ষণণীল, তি হপস্থী 
জনসাধারণও ভীত, সত্রন্ত হন্গে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে সিপাচীদের ধুমায়িত 
অসম্তোসের মপেয অর্গনৈতিক উপাদান থেকেও ( “grievances of the 
ordinury type regarding pay and conditions of rervice” ) ধর্মগত 
ফারণ ছিল প্রলতর । শিপাহীদের প্রতি উচ্চপদন্থ রাজকর্মচালীদের দুর্ব্যবহার, 
নিম্পদস্থ অফিসারদের নৈতিক নানদণ্ডের অবনতি, দেনাবাচিনীতে নিগনাহ্ববত্তিতা 
ও শৃদ্ধলার ক্রমসর্্ধনান অভাব, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ, উচ্চ 
সরকারী পদ থেকে দেশীর লোকদের অবাঞ্ছিত বর্জননীতি, ব্রিটিশ আইন-কাহনের 
ব। বিচার পদ্ধতির জটিলতা, ভূমি-বিক্রয্নের নতুন নতুন আইন, পল্লী অর্থ-লীতিতে 
ভাঙন এবং সবে।পরি ধর্শহ্যুতি ও জাতিচ্যুতির আশংকা__এই লকল রকমারি 
কারণে ১৮৭ সনে আমরা দেখি ভারতবর্ষে লান। শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকই 
ইংরাজশালনে অসস্ত্ট, নিশ্মুক্ধ ও বিচলিত হত্বে উঠেছে। তাই ১৮৫৭ সনের 
অক্যতখানে নিতিন্ন শ্রেণীর লোকই বিতিত্ন কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা 
নিশ্ষির বিরোধিতায় লিপ্ত হয় । এর মধ্যে রাম্ছন্তবর্গ, অভিজাত শ্রেণী, তালুকদার 
সিপাই ও আনলাধারপ--সকল শ্রেণীর লোকই অংশ গ্রহণ করে, সর্বত্র না ছলেও 
(স্ৰন্তত; কোন কোন অঞ্চলে__যেমন অযোধ্যা ও শাহাবাদ এলাকায়। কিন্ত এই 
সকল লীমাবদ্ধ অঞ্চলেও বিদ্রোহের অংগীদারীদের তিশা ও কর্ম ব্যক্তিগত হুযোগ- 
সুবিধা অৰ্জন ও সংরক্ষণের চেষ্টা থেকে কোন মহত্তর বা বৃহত্তর লক্ষ্য দ্বারা অহুপ্রাণিত 
হয় নি। এক সাধারল ইংরেন্স-নিষ্বেশ্ ( common anli-British 112৮০ ) 
দকল বিদ্রোহীদের মপো এক শুক্র বন্ধন স্থছি করলেও, গতীর স্বার্থের অমিল, 


১৮৫৭ সনের নহাবিজ্োহ ৬৫ 


আদর্শ ও লক্ষোর তসন্কল দিভিন্পত! স্পইহর ছয়ে কুটে উঠে নে পর্সতন্ন ও 
জাতিচ্যুতির ভয় সানরিক ও অলামরিক বিদ্রোহীদের সকলের ননেই সমবেশী 
অসম্বোষ স্থথি করেছিল, মে পর্সপহ ভিত্তিতে দঁ)ভিযে বিড়োচী নেতার! ফতোয়ার 
পর ফতোয়া ভারি করেছিলেন হিন্দুসুসপনানকে একতাবদ্ধ কলে শিপর্ষী প্ৃষ্টান, 
বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সং্রানের জন্যঃ তাতেও ছুর্বলত। দেণ। দিল নারালক তাবে। 
"ভাঃ মন্ধুনদার ভার গ্রন্বের ২২৭-২:৩৪ পৃষ্ঠায় নান! সনসানম্সিক সাক্ষ্য ও প্রমাণযোগে 
দেখিয়েছেন যে নঙ্ানিহ্োহের দিনে হিন্দুদের তুলনায় খুসলনালেরাই ছিল বেশী 
বিভ্রোহী তাবাপন্র ( “comparatively more rebellious" ) সং বিদ্রোহের 
অগ্লিযুগেও হিন্দু-মূসলনান শেল পর্শস্ত এরক্যবন্ধ হরে সংপ্রান চালন। করতে পারে সি। 
অন্তর তো দূরের কপ। নিল্দী নগরীতেও-_থে দিল্লী ইরেজনের দ্বার! অবরুদ্ধ হতে 
চলেছে এসং শে দিলীর শিরাপন্তার উপর সংগ্রানের ভিশ্যৎও বহুল পরিনাপে 
নির্ভরস্টীল সেশানেও__ছই সম্প্রদায়ের লোকের! নিলিত হতে পারে নি। দিল্লীতে 
হিন্দু-দূললনানের যে বিরুদ্ধ পারস্পরিক নলোতাব লক্ষ্য করা। দায়, বারানশী তেও তাই। 
যুক্ত প্রবেশের বহুন্টানে--বেরিলি, বিজ্মনোর, মোরাদাসাদ পসে_ হিন্দু-মুসলিম 
অনৈক্য সাম্ত্রদাস্গিক্ক দাঙ্গার মধ্যে কুৎসিত রূপ গ্রছণ কলে | এনন কি স্মশোশ্যাতেও 
এই হিন্দু-দুললিন সাল্প্রলামণত বিদ্বেন প্রবল ছিল। পচ সকলের স্বাধীনতা 
হরণকারীই হলে। সেদিন সিধর্মী, বিদেশী ইংরেজ শাসক | বিস্ঠ হবু ত্রতিচাসিক নান! 
কারণে হিন্দু-নুললমানের জাতিগত বিদ্বেষ তপলও তগ্লাবহুন্ধপে বর্তনান ছিল-_এমন 
কি ১৮৯৭ সনেও । তাই রালপুত শিখ ও নারাঠার! বাহাদুর শা্‌ছের নানে সুসলৰান 
বিদ্রোহীদের সংগে মিলিত হতে পারলো না । বরং শিখরাই (শর্খানের লংগে মিলিত 
হয়ে) লেদিন ইংরালকে সাছাযা করেছিল বিদ্রোহ দনন করতে । ব্যক্তিগত, 
সংপ্রদারগত সা দলগত ন্যার্থের তাগিদ ছাড়া বা তার অতিরিক্ত কোন 
স্বহত্তর উদ্দেশ্য বা ব্যাদর্শ সেদিন বিদ্রোহীদের উদ্ধব দ্ধ করে নি। যে স্বদেশ- 
বাৎসল্য বা! দেশপ্রেনের কথা রাহমোহনের পর রামগোপাল ঘোস ও হরিশচজ্ম 
মুখোপাধ্যার প্রচার করেন, সেই দেশাত্ববোধ, তারতবর্ধকে জননী জন্মভূমি 
জ্ঞানে লেবার যে আদর্শ, তা বিদ্রেন্হ-দিলে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বা 
সমর্থকদের মলে তখনও দ্থানললাত করে দি। বঙ্ষিমচন্ত্র মহাবিদ্রোহের 
যহুদিন পরে লিখেছিলেন £ “এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাঙালা দেশে ছিল 
মা, কখনও ছিল কিন! বলিতে পারি না। এখন ইহা লাধারণ হইতেছে দেখিয়া! 
আনন্ৰ হয়, কিন্তু ঈশ্বর শুপ্েক্স সরে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে 
আপন আপন শমাল, আপল আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে তালবাসিভ ॥ 
ইহা দেশনাৎসলোর চায় নহে-_ অনেক নিকট” ( হেনেন্দ্র প্লান ঘোবের “কংগ্রেস 
ও বাঙ্গালা”, ১৯৩৬, পৃঃ ৯১০ ও ৩৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য ) ৷ 
> 
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এসার শিবেচ্য নচাপিডোছের নেতৃত্ব ছিল ক্ষোন ধরণের ? নিড্রোছ বেখালে 
“_যেমল অযোন্যা ইত্যাদি অঞ্চলে__উল্লেগখেগগ্য ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে 
সেখানে বিড্রোচে সিপাচীদের ছাড়! অংশ নেহ রাজন্তবর্গ, তালুকদার ও জনলাধারণ । 
জনসাধারণ তে। বিপ্রবের ছাতিলার। তারা ভাঙে, তারা গড়ে। সিপানী্না 
লড়াইয়ে নেনেছিদ, সানয়িক কারণে, ব্যক্তিগত বিক্ষোতি, তালুকদারেরাও তাই, 
হথান্ষগ্চবর্গেরাও তাই । জনসাধারণ নান। কারণে, বিশেষ করে ইংরাজ সরকারের 
সামাজিক ও পাংকতিক প্রগতিবাদে, বিক্ষুক্ক, বিচলিত হয়ে ছিল। তার উপর ছিল 
ম্বটিশ শাসনের আওতার এদেশে অর্থনীতির রূপান্তর ও তজ্জলীত তাদের ছর্তোগ 
ও ছর্দশা । তাই তারাও ইংরেল-বিরোধিতান্ন লক্কিনসাবে এগিয়ে আসে, কখনো 
প্ররোচলাত্ন, কদনে। স্বতরশ্ফুর্তভাবে । কিন্ত এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে লবচেছে বন্ধ 
অংশ হলে! ৰিডোচী সিপাহীরা । আর রাষ্ট্রিকতাবে তাদের নেত্ৃত্বতার শেখ পর্যন্ত 
গ্রহণ করেছিল রালন্কবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা । একদল বিড্রোহী চাইলে! 
বাহাদুর শাঙ্কে “সস্রাটা করে যোগল লাস্রাজ্যের পুলক্ষদ্ধার, আবার আর একদল 
চাইলো! লাল! সাচেলছে “পেশোরাশ করে মারাঠা-সাত্রাভ্যের পুনপ্রতিষ্ঠা । কিন্ত 
মহৎ লক্ষ্যে উদ্দেশে রাষ্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করার মতে! যোগ্যতা দা ছিল 
বাহাদুর শাহের, ন! ছিল নানা সাহেবের । তারা চেয়েছিল ও সেই সংগে সামন্ত 
শ্রেণীর লোকেরাও চেয়েছিল অষ্টাদশ শতকের স্বাধীনতা ফিরে পেতে অর্থাৎ, বিশৃঙ্খল, 
অরালকতাপূর্ণ প্রাকৃ-ত্রিটিস যুগের ঝাস্্রিক অবস্থার প্রত্যাবর্তন করতে | মধ্যযুগীয় 
সানম্ততান্তিক অরাঞ্জকতা ও বিশৃদ্ঘলার পটতুমিতে এ্রক্যবন্ধ, দৃঢ় কেন্দ্রীঘঘ শাসম 
প্রতিষ্ঠাকে যদি প্রগতি বলে স্বীকার করি ( ইয়োরোপের ইতিহাসে উতিহাসিকগণ 
এই বিবর্তনকে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি বলেই স্বীকার করে থাকেন ), তাহলে একথা 
হ্বানতেই হবে যে অষ্টাদশ শতার্থীর অরাজকতার বা মাৎস্তষ্কায়ের পটভূমিতে 
তারতবর্ষে প্রাক-১৮*৭র যুগে ইংরেজ শাসন ও সাড্রাজোর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল 
্বাস্ত্রিকক্ষেত্রে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি । ১৮৫৭ সলের বিদ্রোহের দায়কপণ ভাঙতে 
চেয়েছিল ইংরেদ শাসনের ও কাঠামো। কাজেই রাষ্রিকক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টাকে 
প্রতিক্রিয়াশীল বলা ছাড়া উপায় নেই । 

মধ্যযুগের অরাজকতার পটডূনিতে দৃঢ় কেন্দ্রীর শাসন প্রতিষ্ঠাই প্রগতির ৰাহদ। 
ক্ষিন্ত একবার যেপানে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, সেখানে 
সেই রালশক্তিকে স্বৈরাচারের পথ খেকে নিক্সসনতাস্রিফতার পথে পরিচালিত ফরাই 
আবার প্রগতি ॥ শঅষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যতাগের তুলনায় তারতে ব্বান্্িকক্ষেত্রে 
ইংরেশ নেতৃত্বে উনসিংশ শতকে ১৮৪৭ সন পর্ধস্ত যে বিবর্তনের ধার! তা প্রতিক্রিয়া- 
নীল ছিল না, ছিল প্রগতিমূলক | কিন্ত সিড্রোহোত্বর যুগে ( ১৮৭৭-১৯০৬ ) 
দেশের নপ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেন হয়, নিহমতান্তিক শাসনের আদর্শ বহু 


১৮৫৭ সনের মহাবিড্রোহ ৬৭ 


লোকের চেতনায় দাক্। দেহ, রাস্ত্িক ক্ষেত্রে স্বাপিকার ও পতাগের আক্কাজও 
লক্ষণীর হয়ে ওঠে । একবার এই মনোভাব ও আদর্শ পের মধ্যে 
বিবর্তিত হয়ে গেলে, এ পথ ধারে নব আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর জমার (চেঠাই প্রগতি 
_ব্ঘতাব বা নিরোধিতাই প্রতিক্ষিক্স)। রামমোহন খেকে দুরেন ব্যানার্জা 
পর্ধন্ত প্রান্ত প্রতেযক ভারতীয় জলন্যরক এদেশে ইংরেন্স শালনের প্রতি কমবেশী 
সমর্থন ও সহাম্মস্ুঠি জাপন করেছিলেন। লে. কে দজুনদার দম্পাদিত Indian 
Speeches and Documents on British Rule, 1821-1915 ( কলিকাতা, 
৯৯৩৭ ) গ্রন্থে এর বহু সাক্ষ্য ধরে রাখা আছে । তারা মোটের উপর ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের নৈতিক বৈধতার বিশ্বাসী ছিলেন, অথচ যুগের নাপকাঠিতে সমাজ্চেতনা 
যা রাষ্ট্রিক অধিকারের বোধ তৎকালে এদের মনে কারে! থেকে ক্িছুনাত্র কন ছিল না ॥ 
১৯০২ সনের আনেদাবাদ কংখেলেও সুরেন বন্ব্যোপাদ্যাষ ইং:রেসের বিরুদ্ধে নান। 
অত্তাব-আঅতিযোগ থাকা সত্বেও ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িহ কমন! করেছিলেন ।, 
কিন্ত ১৯৮ সদে অরপিন্দ ঘোষ ভারতে ইংরেজ শালন দদ্বদ্ধে লিছেহিলেন £ ৮৭৯১ 
ation politically disorganised, a nation morally corrupted, 
Intelloctually pauperised, physically broken and stunted is the 
result of a hundred 55879 of British rule, the accuunt which 
England can give beforo god of the trust which He placed in 
her hands.” এ হলা ১৯৯৫-০৬ সন্দের বিপ্রবান্রক দৃহিভংগ--উনবিংশ। শতকের 
ভারতীয় দৃষ্টিভংগী নয়।_ আর প্রাকৃ-১৮৬৭ সনের দৃঠিতংয তে! কোননতেই নয়। 
অখচ পটভূমি সন্বক্ষে হুল ধারণ! থাকার ফলেই আর একালের চোখ পিয়ে সেকালের 
ভারতীয় দৃষ্টিভংগী দেখার ফলেই বহু পণ্ডিত ব্যক্রিস্ত আজ গোলে পডঢ়েছেন। প্রাক- 
১৮৪৭ সনের ভারতে ইংরেজ শাসন কেবল শোবণ আর যথ্েচ্ছারিত৷। অতএব 
প্রতিক্ষিয়াশীল, এই আস্ত ধারণার 4মাছে সমাচ্ছন্ন থাকার দরুণই আজও বহু পণ্ডিত 
ও গবেবক মনে ন! করে পারেন না বে ইংরেজ-বিরোধী, ইংরেল সাত্রাজ্য বিরোধী 
তারতীর বিদ্রোহ বা অন্্যত্থানই বুঝি প্রগতির বাহক । ১৮৭ সনের ইংরেজ শাসন 
প্রাক্-ইংরেজ যুগের তুলনায় মোটেই প্রতিক্রিন্া্টীল ছিল না, বরং ছিল অনেক বেস্ট 
প্রগতির সহায়ক । কাজেই সেদিনের ইংরেজ-বিরোধী মহাবিত্রোহকে, এমনকি 
অযোধ্যার অস্থযানকেও, প্রগতিসুলক আন্দোলন বলতে পারি না। কেজ্রীর 
শাসন-ব্যবন্থ। ভেঙে ফেলে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের স্বাধীনতায় অর্থাৎ, মধ্যতুগীয 
লানস্ততাত্রিক অরাজকতায় প্রত্যাবর্ডলের চেষ্ট। ইতিহাসের বিচারে প্রতি-বিপ্রব ॥ 
যে কারণে সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে চ'ঃ০০৭৪-এর মতো ব্যাপক আন্থযতানও 
প্রতিক্রিঘাশীল, ঠিক সে-কারপেই উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ত্রিক পরিবেশে ১৮৪৭-র 
ইংরেস-নিরোদা অ্যথানও প্রগতি-বিরোনী প্রতিক্রিম।। 
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আর একট। কথা । ভারতে ইংরেজ শাসনের শোবণটাই একমাত্র সত্য নগ্ন, 
ইংরাদ্দশাসলে আমরা পেরেছিলাম পাশ্চাত্য সত্যতার নতুন আলোক-_পাম্চাত্য 
শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সমাজ দর্শন, পাশ্চাত্য বস্ত্রশিল্র, 
এক কথায় বলা ঘেতে পারে আধুনিকতার ধারা ও প্রবাহ । ইংরেছ শাসনে 
এদেশে সামাজিক ও সাংদ্তিক ক্ষেত্রে যে উদারনৈতিক পরিবর্তন বা বিপ্লব হতে 
সরু করে, তার গতিকে তরাদ্বিত করা নয়, ব্যর্থ করাই ছিল বিদ্রোহীদের 
তৎকালে প্রধান লক্ষ্য । ১৮৩৭-র বিদ্রোহ ততটা ইংরেঞের সাস্রাজ্যবাদী শোবশের 
বিরুদ্ধে নল, ঘতট! তার আমনালী-কর! যা প্রবর্তিত আধুনিক উদাল্পনৈতিক নুতন 
সমাজ-দর্শন, নুতন শিক্ষা, নূতন সংঙ্ষতির বিরুদ্ধে । উনবিংশ শতকে ইংরেজ-প্রবত্িত 
সামাজিক ও সাংছতিক ক্ূপাত্রেক ধারাকে যদি প্রগতিশীল বলে শ্বাকার করি__ 
তৎকালের যার। শ্রেষ্ঠ মাহঘ-_রামোহন, বিস্মাসাগর, স্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, 
ল্লাষগোপাল। হরিশচন্ত্র প্রভৃতি সকলেই একখ। স্বীকার করেছিলেন__তনে সাংঙ্তিক 
দিক থেকেও ১৮৪৭য় বিদ্বোহকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হম়। ডাঃ চৌধুরী নিজ 
গ্র্থে ২৭৪ প্রায় যে লিখেছেন £ “I'he movement was a challenge lo 
the British eaystem of law, revenue, production ond property 
relations,” তা কিন্ত সত্য বলে মনে হয় না। ইংরেজ-বিরোদী তৎকালীন যে 
অত্যুখান তা আদলে ছিল শ্রিভিন্ন শ্রেন্টীর নানাস্তুপ ব্যস্তিগত অভাব অভিযোগ দূর 
করবার = প্রচেষ্টা, কিন্ত মূলত স্বটিশ সরকার বা সেই সরকার প্রবর্তিত আইন- 
ব্যবস্থা, রাভু্ব-ব)নস্থা। উৎ্পাদন-বাবস্থ!, সম্পাত্তগত অধিকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়) 
অর্থাৎ বিদ্রোহ্নীগণ নিদিই কতকগুলি অভাব-অতিযোগ দূর করতে চেয়েছিল এক 
মরীয়া অবস্থার ইংরেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে, কিন্ত গোটা ইংরাজ শাসনকে 
উৎখাত করে পমাব্র-বিপ্রবের পথে পা বের করে নি। অর্থাৎ যে আদর্শের দ্বারা 
অন্থপ্রাণিত হয়ে আঙ্গ ১৯৩৭ লনেও আমরা জাতি হিসালে দাড়াতে পারলুষ দাঃ 
লেট! ১৮৫৭ সনেই ঘটে খাবার উপক্রম হয়েছিল মনে করলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা 
করা হবে । আর যদি সত্য সত্যই ১৮৫৭-এর বিভ্রোহ “British syatom of 
law, revenue, production and property relatlons”-এর বিরুদ্ধে চালিত 
হয়ে থাকে, তবে তো তা স্পষ্টত প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া । ডাঃ চৌধুরীও এই 
প্রসংগে যা লিখেছেদ তার থেকে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হত । তার গ্রন্থের ২৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় 
তিনি লিখেছেন: “10965 of ৬ free and Indopendent government 
meant nothing furlher than the restoration of the power of tho 
1০০5) chiefs and wero not conoelvalo in the conlezt of the repu 





diation of the monarchical principle. India in the mid-ninetoonth 
century did not possess the materisl requisilos for advanced 
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Political ideas and the Insufficiency of her economic life rendered 
Impossible any real exlenslon of the revolution.” 

তৎকালে রাযিক চেতলা-সম্পশ্ব ও তবিন্য উন্নতি বা প্রপতির দৃর্ি-সম্পন্ল যে 
একটিমাত্র বিশিষ্ট শ্ৰেণী এদেশে দেখতে পাই তা হলে! ইংরেজী-শিক্ষিত নবোখিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী । ইংরেজ শাসনে এই শ্রেণীর বিবর্তনকে রাজ! রামমোহন বার উনিশ 
শতকের প্রারস্তেও সন্বর্ধন! লানিরেছিলেন এই মনে করে যে জাতীত্র উন্ততির ধারক 
ও বাহক হবে এই শ্রেণীর লোকেরাই । কাজেই ইংরেজ শাসনে এই শ্রেণীর অন্থ্যদয়ে 
ভার খুশী হবার কারণ ছিল যথেই । রামমোহন ইংরেল্ শালনের গুপকীর্তন করলেও, 
তিনি চিরদিনের জন্ ভারতে বুটিশ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেন লি। তবিন্য 
ভারতের স্বাধীন মু্তিও ভার কনার তেসে উঠেছিল । সিলাতে থাকাকালীন 
রামমোহন রায় নাকি ডার সেক্রেটারী আণটকে বলেছিলেন যে, 'জাগামী চল্দিশ 
বৎসরের জন্ত তারতে ইংরেজ শাসনের প্রস্বোগল আছে ( Commemoration 
Volume of the Rasinmohun Ray Centenary Celebrations, 
Calcutta, 1935, Part II, PP. 95-96-4 বিপিদ পালের প্রসন্ধ পঠি'তস্য )) 
রামমোহনের শ্বাদ:নতাগ্রীতি শুধু ধর্মক্ষেত্রেই গণ্ডীবন্ধ ছিল না, রা্ষলীতি- 
ক্ষেত্রেও প্রলারিত হয়েছিল। হেমেন্দ্ৰ প্রসাদ ঘোষ বলেন : "অন্তান্য কথা 
ত্যাগ করিলে আনর! তাহার প্রসল অভিব্যক্তি নেখিত সাই-১৮২৩ 
ৰৃষ্টাব্দে সরকার কওক সংবাদপত্রের অধিকার-সক্ষোচক ব্যনগ্বরে প্রতিবাদে” 
(কংখেল ও বাঙ্গালা, পৃঃ -৭)। এদেশে সংবাদপত্র প্রথম ইযোনত্রোপী+ 
দ্লানদের দ্বারাই প্রবর্তিত হল এবং প্রথম যুগের পত্রগুলিতেও অনেক সনয় সরকারের 
উপর এমন তীব্র আক্রমণ থাকতে! যে সমালোচনায় অসহিষ্ণু রাসপুরুষেরা লংবাদ 
পত্র দলনের চেষ্টাদ্ ব্রতী হন। ১৮২৩ সনের ১৩ই মার্চ সরকারপন্ষ তৎকালীন 
মি্মান্থসারে এক কঠোর আইনের- খসড়া প্রস্তুত করে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে 
উপস্থাপিত করে । ইছারই ঠিক তুই দিন পরে উক্ত আইনের খলড়ার প্রতিবাদে 
'আদালতে এদেশবাসীর পক্ষ থেকে এক দরখান্ড পেশ করা হয়। দরবখাস্তকারীদের' 
মধ্যে চন্ত্রকুলার ঠাকুর, স্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন বার, হুরচন্্র ঘোষ, গোরীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসএ্রকুনার ঠাকুর ছিলেন । “দেখ! ঘাইতেছে, ১৮২৩ খ্ষ্টাব্দেও 
সংবাদপত্রের শ্বাধীনতালক্ষে!চ চেষ্টার প্রতিবাদে রামমোহন একক ছিলেন লা, পরন্ধ 
আরও & জন বাঙ্গাল্য ওাহার লহকমী হুইকাছিলেন। ইহারা থে দরখাস্ত পেশ 
করেন তাহ) পাঠ করিলেই- বুঝিতে পার! খান, ভাহারা স্বাধীনতার কিরূপ অঙ্থরক্ত 
ভক্ত ছিলেন” ( কংগ্রেল ও বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৭-৩৯) 1 আবার এই ঘটলারও প্রায় 
ছয় বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৭ খুষ্টান্সে সরকার যবন শত! সন্বন্ধে নিল্সান্তা প্রচার 
করেছিল তখনও হংরেজা-শিক্ষিত বাডালানের মধ্যে কেই কেহ-_ঘেমন স্বারকালাখ 


bid ইতিছাস 


ভাকুর, ভার ছুট আমীয় ও ডার বঙ্গ রামমোহন রা প্রমুগ ব্যঞ্জি একযোগে এই 
সরকারী আদেশের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে দরখ।ন্ত করেছিলেন ॥ 

৯৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনত! বিবয়ক দেশবাসীর ০১৪1 বার্থ হলেও 
১৮৩৬ সনে চাল স্‌ মেট্‌কাফ, বড়লাট হরে ভারতে এসে মূড্রাণশ্বের স্বাসীদতা প্রদান 
ফরেল। ডার এই আচরণে বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিছ!- কোম্পানীর (ডিব্লেষ্টারের! ভার 
উপর বিরক্ত ছলে তিনি পদত্যাগ করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। কিন্ত এদেশের 
লোকের! নেউকাফ কে শুধু অভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত থাকে নি, অর্থ মংপ্রহ করে ভার 
স্বতিয় উন্দেণ্ডে একটি বৃংৎ সৌধও নির্মাণ করে। 

এদিকে এদেশে ইংরেন্দী শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে দেশাত্বনোধের উদ্দেষও 
দেশবাসীর মনে জাত হতে থাকে । “প্রথনে তাহা অধিকার পাভের ও প্রাপ্ত 
অধিকার রক্ষার চেষ্টা আগ্লপ্রকাশ করে ।” ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত যুব কগণ ক্রেমশ 
উপলব্ধি করতে থাকে যে আন্দোলন ব্যতীত অনিকার লাত বা রক্ষ। কর) খার ন! । 
তাই তারা দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারকলে বাংলা তালায় সংবাদপত্র প্রচার 
মরু করে। তার যে সকল সত!-লসিতি প্রতিষ্ঠা করলে, তাতেও রাজনৈতিক 
বিলয় আলো(িভ হতে পাকে । ১৮৩৮ সনে তারিণীচরণ বল্দেযোপাধ্যার, র!মগোপাল 
ঘোল, প্রান ৪ লাহি$।, তারাষ্ঠাদ চক্রসতী, রাজকল। দে পরুগ ব্যাক্কর প্রচেষ্টার 
Society for the Acquisition vf Goneral Knowledge বা তেনর্জন সত] 
স্থাপিত হয়। এই সতাহ নান। বিনয়ের সংগে রাজনীতিরও চর্চা হচ্ছে! । হেমেনবাবু 
[লিখেছেন : “একদিন দক্ষিণারঞ্জন মুপোপাধ্যাশ্থ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে 
রামগোপাল ঘোধ তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজনীতিক আফাজ] ব্যক্ত করিলে সেই 
সতায় উপস্থিত ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডশন ইংরার্জীভাশী বাঙ্গালী যুবকদিগের 
এইরূপ মত প্রকাশে এমনই বিচলিত হরেন যে, এ পৃহে ল্ভার অধিবেশন বদ্ধ করিয়া 
দিতে চাছেন। (৩শি বলেন, [তিনি বিগ্তামদ্দিররে কিছুতেই রাজড্রেহের আজ! 
হইতে দিবেন ন! । তারাচাদ চক্রবতী যুক্িপূর্ণ বক্তৃতার রিচার্ডশপনের কণার উত্তর 
দেন। তদবধি এই রাজনীতিপ্রির যুরকদলকে “ডারা্টাদের দল’ (Chakrabarty 
Faction ) বল। হইত” ( কংগ্রেস ও বাঙ্গালা", পৃঃ ৪১-৪৩ )। 

ঘখন এতাসে বাংলার ইংরেন্দী শিক্ষিত যুবকগণ রাজনীতি চর্চা করছিল, 
সেই সমর আবার নিলেতেও জর্ম টমশন নামক এক সদয় ইংরেজ ব্যক্তি 
ভারতবর্ষের বিহ্ন নিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনায় উদ্ভোগী ছিলেদ। ১৮৩১ সনে 
তারই চেষ্টা বিলাতে British 17১3৬. B0i০ty7 স্থাপিত ছতর ও» ইঞ্জ হঞ্িয়া 
কোম্পানীর ভারত-শালনপঞ্জতি তীত্র সমালোচনার বস্তু হয় । এই সমন্বই বিলাতে 
দ্বাৰকানাথ ঠাকুরের সংগে টনসনের পরিচহ স্তর ও স্বারকানাপের আমস্রপেই 
শ্টবশন ১৮৪২ দুহাপ্রে শেণৱাপে স্বাত্ৰকানাখের সহিত ভারতে আগমন করেল।" 
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উমশনের বস্বৃতাবলী ফলক্ষাতাক্স সুবকদের নখ্যে বিশেশ উৎসাত ও উদ্দীপনা। সারি 
করে। যেসকল সুনক পূর্ব থেকেই রাজনীত্তিতর্চারর উদ্ছোগা ছিল, তার। এপন 
টমশনের সংগে মিলিত হুলে। ৷ ঘার! টনশনের নিকট ৎকালে এ পিসন্গে শিক্ষালাত 
ক্ষরে তাদের নস্যে ব্রমেগোপাল ঘোব, তারাচাদ চক্রবতা, ক্রপ্মোহন বন্দোপাদ্যান্ 
গক্ষিপারঞ্জন মুখোপাপ্যায়, প্যারীর্চাদ মিত্র, কিশোরীচাদ মিত্র ও চন্দ্রশেপর দেব 
প্রধান ( হরিদাস নুখোপান্যায ও উমা সুখোপাব্যাহের নবপ্রকাশিত The Growth 
of Nationalism in India, 1857-1905 প্রহ্থখানি দ্রষ্টব্য 1) 
এর পরবর্তী ঘটল! ১৮৪৯ সনের “Blএ০k Act” নামক বৈদন্যমূলক আইনের 
বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন । 
টাউনহলে সত! করে রানগোপাল সরকারী নীতির তীত্র সনালোচন! ক্রেন ও 
এক পুস্তিকা লিখে ১৮৮৯ লনের "আইন গুলির শিক্ষচ্ধে প্রতিবাদ চানান। এই 
স্বামীন আচরণ ও মনোভাবের জন্য প্লানগোপাল শীডই সরকার: চাকুরী থেকে 
বিতাড়িত হুন। এপ পরবস্তী ঘটন! ১৮৫১ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সআ'যাসোসিয়েসনের 
প্রতিষ্ঠা । এই সমিতির সদস্যরা সকলেই তারতীয় ছিজেন। নেবেম্্রলাথ ঠাকুর এই 
লমিতির্ত লেক্রেটার; হিসাবে ভারতের অন্তাপ্ত পরের জননায়কলেম পিকউ তৎকালে 
পত্র প্রেরণ করেন ও তাদের অন্থুরোপ জানাল ভারতীহগ স্বার্ণ রক্ষার জন্য সুসংহত 
আন্দোলন গড়ে তুলতে । এর পরবর্তী ধাপ হলো ১৮০৩ সনে চরিশ্চন্দ্র মুখো- 
পাধ্যাদ্ের সম্পাদনায় “হিন্দু পেটি,ঘট” পত্রিক। প্রতিষ্ঠা । নবজাগ্রত মদ্যবিস্ত শ্রেণীর 
রাজনৈতিক আশ1-আাকাম্ধার দর্পনস্বক্কপ ছিল এই পত্রিক। ৷ ডালহাউপীর হ্বস্ববিলোপ 
নীতির তীত্র সনালোচনা এই পত্তিকাপ্প হুরিশ্চন্দ্র প্রকাশিত করেন। সিপাহী 
বিদ্রোহ সুরু হলে তিনি লর্ড ক্যানিং-এর নীতি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং 
লিপাহী ও সরকারের মধ্যে শ্যবিস্থাপলের ব্যাপারে বড়লাউকে সর্বতাভাবে সাহাব্য 
করেন | বিদ্রোহ দমিত হলে সর্নকার পক্ষ যাতে বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর 
শাজিনূলক ব্যবস্থা! গ্রহণ ন! করেন, লে জন্ত তিনি সপ্তাহের পর লধ্যাহ ধরে “হিন্দু 
পেটি টে" প্রবন্ধাদি লিখেছিলেল | কিন্ত রামগোপাল বা হরিশ্চন্্র কেউই সিপাহীদের 
পক্ষ সমর্থন করে বিশেষ কিছুই বলেন নি বা লেখেন নি। অথচ ১৮৬০ লনের নীলকর 
আন্দোলনে হরিশ্চম্্ প্রজাদের পক্ষে কিভাবে লড়াই করতে করতে জীবন পর্যন্ত বিলর্জন 
দিয়ে ছিলেন তা সকলেই জানেন। হতভাগ্য প্রদ্বাদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকেরা পূর্ণ সমর্থন জানাতে বিন্দনাত্রও কুঠাবোধ করে নি। অথচ এহেন রাজ্জ- 
নৈতিক চেতল (সম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন 
করলো না, কারণ এই বিড্রোহের মধ্য দিয়ে সেদিল তারা জাতির কল্যাণ বা 
দেশের কল্যাণ দেখতে পার লি। সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রগতি- 
বিরোনী প্রতিক্রিঘা বলে মনে হওয়াতেই তারা এর সমর্থনের পরিবর্তে বরং কিরোধিতাই 





৭২ ইস 


করেছিল । তালের বিরোধিতার কারণ তানের রাজইনতিক চেতনার বু! স্বদেশ- 
বাৎসলোর "অভাব ন__১৮২৭ মানের ঝিদ্রোচ্রে প্রক্ষত্তিতে প্রগঠিবাদেক্স অতাব ৫ 
বিদ্রোহ দিত তবার পর পরবতী পঞ্চাশ বছরে (১৮৬৮-১৯০৭) এদেশে দীরে ধীরে যে 
স্বাদেশিকত! ও জাতীয়তাবাদের আক্দোলন পড়ে ওঠে, তাতে এই মধ্যাবদ্ধ 
শ্রেখই নেতৃত্ব করেছিল__ছদে নেতৃত্বের পরিণতি দেপতে পাই ১৯৪৭ লনের 
্যাদীনতায় । পৃথিনীর অন্যান্ত দেশের ইতিছাশেও আধুনিক কালের সামাজিক, 
আগপিক ও রাহি ক পিসবের ধারায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নেতৃত্বই সর্বপ্রধান উপাদান। 
ইবোরোপের যে সকল দেশে এই শ্রেনী আগে বিকাশ লাড করেছে, সেখানেই 
সাবাজিক-রাহি,ক বিপ্লবের শক্খধবনি বেজেছে আগে আগে; আর যেখানে এই 
শ্রেণীর অন্থ্যদয় দেরীতে ঘটেছে, সেখানে বিপ্লবের আগমনও বিলম্বিত হয়েছে । 
পঞ্চদশ শতকে ইতালীর রেণাসীস থেকে বর্তমান শতকের বলশেভিক্‌ বিপ্রব পর্যন্ত 
ইছ্রোরোলীয় ইত্তিহাস এ সত্য বার বার ঘোষণা করেছে। ভারতের আধুলিক 
কালের ইতিঙালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেলি। গোটা ভারতবর্পকে জননী জন্মভূমি 
জ্ঞানে পুন করার আদর্শ এ দেশে নতুন । ভারতীয় ক্ষাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ও 
বিকাশ ১৮৭৭-র নচাবিড্রোছের পরবর্তী ঘটনা-_ রাষ্টিক-স্বাধিকার ও শ্করাজের 
আন্দোলন আরও পরবর্তী কালের অভিব্যক্তি এই বিসসের বিশদ পিবরণ 
পুর্বোলিপিত Growth of Nationliam of India খুস্থে পাওয়া যাবে । 


= (এই প্রসংগে হস্টিদাস সুখোপান্যার ও উদ স্ুখোপাব্যানের সেপ্টেম্বর, ১৯৭ সনের Modan 
vie পত্রিকার শ্রকাশিত বহাছিত্াহ বিষয়ক প্রবন্ধ পিতষ) । ১৮৫% তর বির্রৌহ বিংশ শতকের 
ব্বাধীনত| আন্ৰোলনের উপ সত্যই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা এই শির ডট্টর যনুদদারের 
মতামতের সমালোচনা! উক্ত প্রবন্ধে দরিবোশিত আছে । ) 


কক্ষীয় ইতিহাস পরিষদ 


গত ২৩শে নভেম্বর বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সপ্তন বাষিক অধিবেশন 
বসে । পরিষদের সভাপতি শ্রীহুরেশ্রনাথ সেন এই বৎসর অক্টোবর মাসে 
উইসকনসিন বিশ্ববিগ্যালয় কর্তৃক লিমস্ত্রিত হয়ে আনেরিকা গেছেন ॥ 
বাষিক অধিবেশনে তার স্থলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রীন্রশোভন 
সরকার । 

প্রথমে পূর্ববর্তী বামিক সাধাপ্রণ অধিবেশনের কার্খ বিবরণী পঠিত ও 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহাত হর । অতঃপর বাষিক আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব 
সভায় পেশ কলা য় ও তাহাও গৃহীত হয় । এই বৎসর আক্তীবন সভেযর 
সংখ্যা ৪, সাধারণ সত্য ৭৫ এবং গ্রাহক সংখ্যা ১৭০ । গত বংসরের 
তুলনায় গ্রাহক ও সভ্য সংখ)। কিছু বেড়েছে বটে কিন্ত তা পরিসদ ন্-নির্ভর 
হওয়ার পক্ষে যপেষ্ট নয় ॥ সপ্তম বৎসরের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকাপ্রের 
কাছ থেকে ১,৫০০, সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল । তা না পেলে পত্রিকার 
চারটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হ'তো লা। সভ্য ও গ্রাহক সংখ্যা 
বাড়ানোর জন্য আমাদের চেষ্টিত হতে হবে । 

সপ্তম বৎসরে কর্মসমিতিন ২টি অধিবেশন বসে এবং তিনটি আলোচনা 
সভা আহুত হয়। প্রথমদিন ( ১১ই জ্ঞানুয়ারি ) ফাদার ফালে'। বলেন 
ইউরোপের রেণেসস্‌ ও মানবজ সম্বন্ধে । (৬ই এপ্রিল) ফাদার আস্তোয়ান্‌ 
ইন্‌কুইন্জিশন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ॥ তৃতীয় দিন ( ২৪শে মে) 
ভ্ীতপন রায় চৌধুরী হলাগ্ে রক্ষিত ভারতবর্ষ সম্পকিত দলিলপত্র সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন । এছাড়। ছটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল । 
শুরা জাহ্য়ারি অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী ও ভউ্টষর্তী টয়েনবীকে সহ-সম্পাদক 
জীসোমেন্দ চন্দ্র নন্দীর বাসভবনে চা-ভোজ্রে আপ্যায়িত কর] হয় । শ্রীসুরেন্দ 
নাথ সেনের বাসভবনে ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট রাশিয়ার তরুণ 
শ্ীতিহাসিক কুমারতকে পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয় । 

কর্ম-সমিতির তুইজ্জন সদস্য শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীঅরুণ কুমার দাসগুপ্ত 


নও ইতিহাস 


বিদেশ যাত্রা করায় তাদের স্থলে জ্রীবিলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশেভন 
বসু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন । নিম্নলিখিত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জন্য 
কর্ষসমিতির সদস্য নির্বাচিত হুল । 

জীব্রমেশ চক্র অজুমদার, ওম্রেজ্্রলাথ সেল, উজিতেন্দ্রলাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, ভ্রীলরেন্্রকঘ্। সিংহ, জীম্মশোভল সরকার, শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, শ্রীসরসীকুমার সরন্যতী, ও্রীশিবপদ সেন, শ্রীসুকুমার রায়, 
জীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, আীশশীভূষণ চৌধুরী, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার, 
শ্রচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, জ্ীঅসীম কুমার দত্ত, 
জ্রীশিশির কুমার মিত্র, শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ভ্রীদিলীপকুমার ঘোষ (১) 
ভ্রীতড়িৎ কুমার যুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভন বস্ম, শ্রীদিলীপ কুমার ঘোষ (২) ॥ 


কন’কত মণ্ডলী নির্বাচন £ 

গত ২৩শে নভেশ্বর, শনিবার কর্মসমিতির প্রথম অধিবেশনে ও শ্বরেন্দ্রনাণ 
সেন অষ্টম বৎসরের জ্রন্য বঙ্গীয় ইতিহাস পরিধদের সভাপতি নির্বাচিত হুন । 
শ্রজিতেন্্রনাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুশোভন সরকার সহ-সভাপতি, 
জ্রীশিবপদ সেন কর্মসচিব, এবং জীতড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হন ৷ সহকারী কর্মসচিবের পদে নির্বাচিত হন ভ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র 
নন্দী, জ্রীঅসীমকুমার দত্ত এবং স্ররশোভন বন্থ । ইতিহাস" পত্রিকার যুগ্রা- 
সম্পাদক নির্বাচিত হলেন ভ্রীরমেশ চন্দ্র মল্ুমদার এবং শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ । 


‘ইতিহাস’ ৭ম খণ্ড, ওর্থ সংখ্যাহছ “স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্খা? 
শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তার বাকি অংশটুকু অনিবার্য কারণে শই 
সংখ্যার ছাপা সম্ভব হল লা। তাহা পরবতী লধখ্যাক্গ প্রকাশিত হবে। 


অষ্টম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৬৪ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
8৭-এ, একডালিয়া ন্লোড 8৪ কলিকাভা-৯৯ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


ৰুৰ্মকৰ্ডামণ্ডলী 


সভাপতি 
এ৷ সুরেন্জ নাথ সেন 


সহ-সভাপতি 
এ৷ জিত্তেন্ঞলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী স্শোভন সরকার 


কর্মসচিব 
ও শিবপদ সেন 


সহ-কর্মসচিস 
ও) সোনেন্দ্ৰ চন্দ্র নন্দী 


ও অসীমকুমার দত্ত 
শু শোভন বন্ধ 


কোবাধ্যক্ষ 


ও ভড়িৎকুদার মুখোপাধ্যায় 


সুজীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 


আঠারশ সাতার সনের বিপ্লব ৭ 
জীরমেশচন্ত্র নব্জুমনার 


মানবদরদী টমাস পেইন ৮৫ 
জবকল্যাণকুমার বল্যোপাধ্যাস্থ 

ংলার ইতিহাসের দলিলপত্র ৯৬ 
এনরেন্রুঞ্* সিংহ 
এক সিপাহীর আত্মকথা ১০০ 
জঁশোতন বস 
স্বদেস্ট আন্দোলনের আদর্শ ও আকাম্ধা ১১৪ 
উমা মুখোপাধ্যায় 
সাময়িক পত্রে ইতিহাস ১৩০ 


ওতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় 


মূল) £ প্রতি সংখ্য।_দেড় টাক।, বাষিক--পাঁচ টাক! 


ৰলীত ইতিহাস পরিহদের পক্ষে শ্রীনরেজ্জকফ্ণ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
শতাব্বী প্রেস প্রাইতেট লিমিটেড, ৮* লোহার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা হইতে মৃড্রিত। 





রি bl) 
ইতিহাস ১. 
অষ্টম খণ্ড] অগ্রহায়ণ-মা, ১৩৬৪ [ দ্বিতীয় সংখ্য। 





আঠাৱশ সাতান্ সনের বিল্লব 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


আঠারশ সাতার সালে ভারতে খে বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার সগ্গঙ্গে গত 
কয়েক মাস যাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে । এই আলোচনার প্রকৃতি ও 
ফল সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 


১ 
কয়েকথানি ক্ষুত্র এবং বৃহৎ গ্রন্থ, উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা, ও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 
এবং বক্তৃতা-_প্রধানতঃ এই তিনটিকে আশ্রয় করিয্াই এই আলোচনা 
পরিস্ফুট হইয়াছে । ইহার মধ্যে বক্তৃতার সংখ্যাই বেশি । সংবাদপত্রে এই 
সস্থ্দয় বক্তৃতার যে সারাংশ বাহির হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে ১৮৫৭ সালে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে 
ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল কলেজের ছাত্র 
পর্যস্ত সকল শ্রেণীর ও সকল বয়সের লোকই বিশেষ অভিজ্ঞ । ইতিহাসের 
“আলোচনাই যাহাদের পেশা অথবা জীবনের ব্রত, মুষ্টিমেয় সেই শ্রেণীর 
লোকই সাধারণতঃ শতবাধিকী উৎসবে বক্কৃতা করে নাই ( অন্ততঃ খবরের 
কাগজে তৃহাদের লাম চোখে পড়ে নাই )। তাছাড়া রাজনৈতিক, দার্শনিক, 
ব্যবসায়ী, উকিল, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, পার্পামেন্ট ও প্রাদেশিক 
বিধান সভার সদস্য সকলেই বক্তৃতা করিয়াছেন এবং এই বিপ্লবের 


৭৬ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


গতি ও প্রকৃতি সম্বচ্ছে অসন্দিফচিত্তে স্পষ্ট মতামত দৃঢ় তাসায় ব্যক্ত করিয়াছেন । 
এতিহাসিকদের মনে এ বিষয়ে দ্বিধা থাকিলেও অন্য শ্রেণীর লেকের! 
সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করিতে কোন প্রকার কুষ্ঠা বোধ করেন নাই । 

প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সমালোচনা সন্বদ্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য পুরাপুরি না 
হইলেও অনেকাংশে খাটে। ইহার লেখকদের মধ্যে অল্প সংখ্যক 
এঁতিহাসিক আছেন, কিন্তু অধিকাংশ সম্বদ্ধেই একথা বলা চলে যে ভারতের 
ইতিহাস তাহারা যে বিতশষরাপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ 
বিদ্যমাল নাই । যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লেখকদের 
মধ্যে অধে ক অপবা তাহার বেশী সম্বঙ্ছেও ঠিক এই মন্তব্য করা৷ বোধ হয় 
সঙ্গত হইবে না ৷ 

১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে সাম্প্রতিক আলোচনার এই দিকটি বিশেষ- 
ভাবে অনুধাবন কর! দরকার । কোনর্যপ বৈজ্ঞ।নিক, দার্শনিক, ও অর্থনৈতিক 
কৃটতত্বের সম্বন্ধে মতানত ব্যক্ত করিতে য্যহারা অগ্রসর হন লা, তাহারাও 
অনায়াসে এই বিপ্লব সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন 
নাই। সৃতরাং বুঝিতে হইবে যে নূতন গণতন্ত্রের পরিবেশে ভারতবাসীর 
মলে ক্রমশঃ এই ধারণা ভ্রশ্মিতেছে যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ব, বাত্ত বিদ্যা, 
দর্শন প্রভৃতি আলোচনার জ্রম্য যে প্রকার অধ্যয়ন, অনুশীলন, গবেষণা ও 
অন্যান্য প্রশ্ত তির প্রয়োজ্জন, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ততঃ ভারতবাসীর 
পক্ষে তাহা একান্তই বাহুল্যমাত্র । ভাব্রতবাসী মাত্রেরই ভারতের ইতিহাস 
সম্বন্ধে জ্ঞান স্বতঃসিচ্ছ এবং ইহার জ্রটিল সমস্যা সন্বক্ধেও তাহাদের মতামত 
ব্যক্ত করিবার জ্স্মগত অধিকার আছে । ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের গতি ও 
প্রক্কৃতি কি তাহা নির্ণয়ের জন্য হয়ত অদূর গুবিশ্টতে জনসাধারণের ভোট 
( অথবা গ্যালপ পোলিং ) প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইবে ॥ 


২ 

যে কয়েকজন এঁতিহাসিক ১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা 
করিয়াছেন তাহাদের চেষ্টার ফলে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কিছু 
বিস্তৃত হইয্সাছে কিনা, অথবা তাহার। কেবল গতাহ্থগতিক পন্থা, অনুসরণ 
করিয়াছেন মাত্র, কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে কয়েকটি বিষয়ে যে পুরাতন ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে 


২য় সংখ্যা আঠারশ সাতায় সনের বিপ্রব ৭৭ 


তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । এতদিন পর্শন্ত এই বিপ্লবের দুই 
প্রধান নায়ক বাহাতুর শাহ ও নানাসাহেব সম্বঙ্গে যে ধারপা ছিল তাহা 
তিরোহিত হইয়াছে । শতব৷ষিকীর বহু উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতার মধ্যেও ইহাদের 
নাম কদাচিৎ শোনা গিয়াছে । ইহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নূতন স্ট্যাম্প 
প্রচলন ও অশ্যাম্য যে সকল পরিকল্পনা হইয়াছিল তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বিহারে কুমার সিং ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ঝাসীর রাণীর পূর্ব গৌরবের কতক 
বিমান আছে, কিন্তু অন্যত্র যে ইহা অনেকটা ম্লান হইয়াছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । ইহারা অথবা অগ্য কোন নায়ক বা নায়কগণ যে পূর্ব হইতে 
পরামর্শ করিয়া বিশেন কোন পরিকল্পনা অগ্চুসারে ১৮৫৭ সনে বিপ্লব টাইরা- 
ছিলেন__সে বিশ্ব/সও অনেকটা ভিরোহিত হইয়াছে । আর এই বিপ্লব যে 
ভারতবর্ষের একটি অংশে সীমাবদ্ধ ছিল এ সম্বঙ্ছে সর্বসাধারণের মনে একটি 
সুস্পষ্ট ধারণা জশ্মিরাছে। সাম্প্রতিক আলোচনার ফলে যদি এই কয়েকটি 
সিন্ধান্ত সর্ধবাদীন*্ম এ এবং শিক্ষিত জনসাধারণের মনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া 
থাকে তাহা হইলে এই আলোচনার যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে বলিতে হইবে । 
১৮৫৭ সনের বিপ্লব স্বন্ধে চুড়ান্ত সত্য নির্ণয়ের জন্য ভবিষ্যতে ধাহাপ্রা দুর্গম 
এতিহাসিক পথে অগ্রসর হইবেন ১৯৫৭ সন তাহাদের পথের অনেক বাধা 
বিশ্ব দূর করিয়া তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানের দিকে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া 
দিয়াছে--ইহ। অস্বীকার করা যায় না। 


৩ 


১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে কেবল একটি প্রধান তথ্য এখনও 
অমীমাংসিত । ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণ ইংরেঞ্ের 
সহিত ঘে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহ! স্বাধীনতালাতের জন্য জাতীয় সংগ্রাম কিলা,__ 
কেবলমাত্র এই প্রশ্নটি লইয়াই এখন প্রবল মতবিরোধ দেখ! যায় । এ সশ্বন্ধে 
আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । কেবল এই মতবিরোধের 
সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব । বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এই 
মতবিরোধের মূল কারণ এই ফে স্বাধীনতালাভের শ্রস্য জ্রাতীয় সংগ্রাম 
বলিতে আমরা কি বুঝি অথবা আমাদের কি বোঝা উচিত সে সম্বন্ধে 
অনেকের মনেই কোন স্প ধারণা নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে এই সম্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন । গোড়ায় এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা না 


৭৬ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


হইলে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কিনা এ বিষয়ে কেবল তর্ক 
ও বদাহ্বাদ চলিতে পারে ; কোন স্বমীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে । 
সৃতরাং নিরপেক্ষভাবে এই মুল প্রশ্নের আলোচনা হওয়া বাঞ্চনীয় ৷ 


৪.২. 
একটি দৃষ্টাস্ত দিলে কথাটা পরিক্ষার হইবে । এ যাবৎ যে সমুদয় 
আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ 
করিলেই তাহা মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত --অনেকের 
ইহাই ধারণা । একজন প্রবীণ এঁতিহাসিকও প্রশ্ন করিয়াছেন যে যাহারা 
জলদাধারণের বিপ্লবকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিতে অস্বীকার করেন 
তাহারা কি বলিতে চান যে বিপ্রবীরা ইংরেক্রকে এদেশে রাখিতে চাহিয়া- 
ছিল? আপাততঃ এই যুক্তি খুব সঙ্গত বলিয়া মলে হইতে পারে, কিন্ত 
এতিহাসিকের দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ঘটনা পরম্পরা 
পর্থালোচনা করিলে ইহার অসঙ্গতি ধরা পড়ে । 
ইংরেজকে ভারত হইতে তাড়াইবার ন্রচ্য বিপুল উগ্মে, বিশিষ্ট পরি- 
কল্পনা অনুসারে, এবং ব্যাপকভাবে যুদ্ধ কক্পসিলেই যদি তাহা মুক্তি সংগ্রাম 
বলিয়া ধরা যায়, তবে পিণ্ডারী ও ওহাবীরা ভারতের প্রথন মুক্তি সংগ্রামের 
সম্মান দাবি করিতে পারে । পিণ্ডারীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের বিবরণ 
ধীহারা জানেন ভাহারাই স্বীকার করিবেন যে পিগারীরা জীবন মরণ পণ 
করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। সমগ্র মধ্যভারত ব্যাপিয়া 
এই যুদ্ধ চলিয়াছিল, এবং ইহাত্র জন্য বন্ধে মান্রাণ্ত ও উত্তর ভারত হইতে 
চারি প/চটি বিরাট সৈগ্যদল ইংরেজ সরকার একযোগে ইহাদের বিরুদ্ধে 
সমাবেশ করিতে বাধ্য হইয়।ছিলেন। পিণ্ডারীদের উপযুক্ত বীর নায়ক ছিল, 
এবং ১৮৫৭ সনে যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবীদের মধ্যে যে একা, শৃষ্খলা ও 
স্থবন্বোবস্ত ছিল তাহার অপেক্ষা পিণ্ডারীদের মধ্যে এ সমুদয় অনেকগুণ 
বেলী ছিল । দেশীয় প্রধান প্রধান রান্রশ্বর্গ (সিদ্ধিয়া, হোলকার 
প্রভৃতি ) তাহাদের সহায়ত। করিতেন । জনসাধারণও ভয়ে অথবা 
অন্য যে কারণেই হউক ইংব্রেজকে কোন সাহায্য তো করেই নাই 
বরং পিণ্ডারীদের সহায়তা করিয়াছিল, এবং এই জন্ তাহাদের গোপন গতি- 
বিধির কোন সন্ছাল না পাওয়ায় ইংরেজ সৈস্যের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। 


২য় সংখ্যা আঠারশ সাতান্র সনের বিপ্লব ৭৯ 


ইতিহাস” পত্রিকায় “এক সিপাহীর আত্মকথা” নানে ধার।বাতিক যে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলেই এ বিয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে ॥ স্থতরাং 
বাহিরের দিক হইতে দেখিলে ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সহিত পিণ্ডারী যুদ্ধের যে 
অনেক সাদৃশ্য আছে তাহ! অস্বীকার করার উপায় নাই। অথচ আমর! সকলেই 
জানি যে পিগুরীরা যে দস্থ্যবৃত্তি করিয়া লুঠপাট করিত ইংরেজের স্মশাসনে 
তাছা রহিত হইবার আশঙ্কায়ই তাহারা ইংরেজদিগকে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিল । দেশের মুক্তি তাহাদের স্বপ্রেরও অগোচর ছিল । ১৮৫৭ সনে যুক্ত 
প্রদেশে ও সন্নিহিত অঞ্চলে যাহারা ইংরেজ্দিগকে তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিয়া- 
ছিল তাহারা যে পিণ্ডারী দস্যু নহে তাহা বলাই বাছল্য-_এবং পিগারীদের 
সন্ধিত কোন দিক দিয়া তাহাদের সাদৃশ্য কল্পনা করাও হাস্যকর । কিন্ত আমার 
বক্তব্য এই মাত্র যে পিণ্ডারীদের দৃষ্টত্ত হইতে প্রমাণিত য় যে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা তাহাদিগকে তাড়াইবার জদ্য দলবদ্ধভাবে চেষ্টা মাত্রই মুক্তি 
সংগ্রাম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । এই চেষ্টার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য 
ও মনোভাব বর্তম।ন তাহা না জানিলে এরপ সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে । 

ওহাবীরা ভারতে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যস্ত যে অন্ুত 
পরিকলরনা ও সুব্যবস্থা, করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহালে 
তাহার তুলনা নাই । ১৮৫৭ সনের বিপ্লবীদের অপেক্ষা তাহারা অধিকতর 
শোধ, বীর্য, একাস্তিক চেষ্টা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছিল । প্রথমে তাহার? 
পঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে, কারণ তাহাদের মতে শিখর ছিল 
ইসলামের পরম শত্রু ও দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় । পরে 
হখন ইংরেজের! শিখদের হারাইয়া পঞ্জাব অধিকার করে তখন ঠিক একই 
কারণে তাহারা ইংরেজদের তাড়াইবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়া তাহাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে । ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সহিত এ বিষয়ে ওহাবী 
বিদ্রোহের অনেক সাদৃশ্য আছে কিন্ত ওহাবী বিড্রোহ কি ভারতের স্মৃতি 
সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য ? ইহার উত্তর অতি সহজ । 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ওহাবীদের যুদ্ধ যদি মুক্তি সংগ্রাম হয় তবে শিখদের 
বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধও ঠিক এ নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য ॥ অর্থাৎ 
পঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভারতের যুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হয়। ইহা এতই হাস্যকর যে এ বিষয়ে বাদাহুবাদ করা বৃথা) 


৮০ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


পিণ্ডারী ও ওহাবীদের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে ঘৃণ্য স্বার্থের খাতিরে 
অথবা ধর্মের প্রেরণায় ইংরেজদের বিরুম্ধে যে ব্যাপক যুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে 
কোনক্রমেই ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বলা যায় লা । ইংরেজ ন! হুইয়া যদি 
কোন দেশীয় শক্তি পিণ্ডারীদের দহ্থযবৃত্তি দমন করিতে অগ্রসর হইত, তবে 
পিণ্ডারীরা তাহাদের বিরুদ্ধেও ঠিক এরাপই যুদ্ধ করিত । তাহাদের চোখে 
ইংরেজ্জ বিদেশ্ট শাসক ও প্রভু নহে, পরস্ত তাহাদের ন্যার্থ বিরোধী প্রবল 
শক্তি বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল । ওহাবীরাও শিখদের স্যায় ইংরেজকে 
মুসলমান রাজশন্তির বিরোধী রূপেই দেখিত ; ভারতের মুক্তি তাহারা চাহে 
লাই ; তাহার! চাহিয়াছিল মুসলমান রজশক্িতর প্রতিষ্ঠ। । যে কেহ ইহার 
বিরোধী, সে ইংরেজই হউক বা অ-মুসলমান ভারতীয়ই হউক, দেই তাহাদের 
শত্রু ৷ মুক্তি সংগ্রাম বলিলে যদি আমর! ভারতকে বিদেশীর অধীনতাপাশ 
হইতে উদ্ধার কর।র চেষ্ট) বলিয়া বুঝি, তাহা হইলে পিশুরী বা ওহ।বীরা 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে প্রাণপণ বুদ্ধ কৰিলে ও এই যুদ্ধ 
ভারতের মুক্তি সংশ্রাম বলিয়া দাবি করিতে পারে না ৷ 

যাহার! ১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে মুক্তি সংগ্রান বলিয়া গ্রহণ করেন তাহারা 
প্রধানতঃ ইহাই দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে অধোধ্য। ও সানহিত অঞ্চলের 
লোকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়ছিল। কিন্ত 
তাহার! [ক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়! অন্ত্রধারণ করিয়াছিল, প্রমাণ প্রয়োগ 
সহকারে তাহার আলোচন! বিশেষ কিছু করেন নাই । অথচ পিণ্ডারী ও 
ওহাবীদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে স্পষ্ট কোন সিন্ধান্ত না করা যায়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত বর্তমান কালের ধারণার বশবর্তী হইয়া, ভাবোচ্ছালে অথবা কেবল 
'অন্মানের বলে ইহা মুক্তি সংগ্রাম বলির প্রচার করা কোন মতেই সমীচীন 
নহে । সুতরাং ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের প্রকৃতি নিধ্ণারণ করিতে হইলে 
বিপ্লবীদের প্রেরণ! বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ ও আলোচন! করা 
দরকার ৷ নচেৎ কথায় কথা বড়িবে, মূল প্রশ্ের কোন সতৃত্তর মিলিবে না । 


১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহা জাতীয় 
সুক্তিসংগ্রাম পদবাচ্য কিনা তাহার বিচার করিতে হইবে । এ ক্ষেত্রেও 


কয় সংখ্য। আটারশ সাতার সনের পিল্পৰ ৮১ 


প্রথমে ঠিক করিতে হইবে ‘হাতীয়' বলিতে আমরা কি লুলি। বর্তমান 
কালে আমরা ন্রাতীয়ত৷ বলিলে আন্র কিছু না হউক অন্ততঃ ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশবাসী ও ভাসাভাষী লোকদের মধ্যে ওক্যের বন্ধন স্বীকার করি, এবং 
এই একতার উপলব্ধি ব্যতীত জ্ঞাতীয়তার আর কোন ভিত্তি কল্পনা করা 
কঠিন । কার্শকালে অনেক সময় যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে এবং সংকীশ 
প্রাদেশিকতা নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে তাছা অন্দীকার কর্রিবার উপায় 
নাই । কিন্ত মতবাদ হিসাবে ভারতবাসীর এঁক্য যে আমন্রা মনে প্রাণে 
মানিয়া লই, এবং প্রত্যেকেই ভারতবাসী বলিয়া গর্ব অগ্ুভব করি এবং 
আত্মপরিচয় দেই, সে সন্বদ্ধে কোন লঙ্পেহ নাই । কিন্ত ১৮৫৭ সনে যে 
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এই প্রকার এক্যবোধ জন্মে লাই, এমন কি ইহার 
কল্পনাও জনসাধারণের মলে জ্ঞাগিয়। উঠে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় লাই) সুতরাং বাহারা ১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে “জাতীয়" সংজ্ঞায় 
অভিহিত করেন, তাহারা জ্ঞাতি বা জাতীয়তা বলিতে কি বোঝেন প্রথমে 
তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা ও মালোচন। হওয়া উচিত । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বিপ্লব একটি নিদিষ্ট প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকিলেও 
যদি উহার অধিবাসীর1--অপবা তাহার একটি বিশিষ্ট অংশ-_-ইংরেজের 
অর্ধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার ভ্ঞগ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইয়া। যুদ্ধ করে, তবে তাহা 
জাতীয় যুক্তি সংগ্রায় বলিয়া গ্রহণের যোগ্য কিনা । সম্প্রতি একজন প্রবীণ 
এতিহাসিক এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে যদি বাংলায় সীমাবদ্ধ 
স্বদেশী আন্দে।লন “জাতীয়' আখ্যা পাইতে পারে তবে অযোধ্যা, রোছিলখণ্ড, 
ও সন্নিহিত অঞ্চলে ১৮৫৭ সনে জন্সাধাব্রপের বিপ্লব নিশ্চয়ই জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণের থে/গ্য )* বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যতদিন বঙ্গভঙ্গ 
রহিত করিবার জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জনের চেষ্টায় সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন 
কেহই তাহাকে জাতীর মুক্তি সংগ্রাম আখ্যা দিয়াছেন কিনা বলিতে পারি 
না। দিয়া থাকিলে তাহা সমর্থনের যোগ্য নহে। কিন্ত ক্রমে এই 
আন্দোলন ব্যাপক ভাব ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের বাহিরে বিস্তৃত হয়, এবং 
ইচ্ছার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য পরিহার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ (কেবল বঙ্গদেশ নহে) 
যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহাই লক্ষ্যস্থল বলিয়া গ্রহণ করে । 
স্বদেশী আন্দোলনের এই পরিবর্তনের ফলেই ইহা জ্ঞাতীয় যুক্তি সংগ্রাম 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । সিপাহীরা তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপে 


৮২ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


বিচলিত হইয়া ঘে বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ভারতের একাংশের 
জনলাধারণ ( অপবা তাহার একটি বিশিষ্ট অংশ ) এই সুযোগে বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে ভাবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহা 
যদি কালক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের 
আন্দোলনে পর্যবসিত হইত তবে নিশ্চয়ই তাহা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম 
বলিয়া বিবেচিত হইত ॥ কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সনে সিপাহী অথবা বিপ্লবী 
জনসাধারণের মনে সলগ ভারতবর্ষ তো দূরের কথা কোন সীমাবদ্ধ অঞ্চল. 
ইংরেজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করার কল্পনা জ্ঞাগিয়াছিল _ ইহা! 
বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না। এঁতিহাসিক সত্য প্রমাণ 
সাপেক্ষ । কেবলমাত্র অনুমানের উপর এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় লা॥ 
পূর্বোক্ত এতিহাসিক বলিয়াছেন যে বাহাছুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা 
করায় প্রমাণিত হয় বে ত্রিটিশ আধিপত্য উচ্ছেদ করিয়া মুঘল সাআজ্যের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সর্বসম্মত উদ্দেশ্য ছিল । কিন্ত 
বাহাছুর শাহকে যাহারা সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল তাহারা যে 
তাহাকে কি চক্ষে দেখিত তাহা এখন সকলেই জালেন । বাহাদুর শাহ যে 
উত্তর প্রদেশেও সর্বসম্মতিক্রমে দেশের নায়ক বলয়! স্বীকৃত হন নাই-_ 
তাহারও যথেষ্ট প্রনাণ আছে । নানাসাহেব যে কানপুরে পেশোয়। পদে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহ! সর্থজলবিদিত । সম্প্রতি ডা: সেন প্রতিপন্ন 
করিতে চাহিয়াছেন যে অযোধ্য।র লোকেরা তাহাদের দেশ ও পাাজা অর্থাৎ 
অযোধ্যার নবাবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল । একথা কতদুর 
সত্য তাহা বলা কঠিন । কিন্ত তাহারা যে বাহাতুর শাহের পতাকাতলে 
সমবেত হইয়া প্রাণ বিসম্ষ্রনে অগ্রসর হয় নাই তাহা কেহই অস্বীকার 
করিবে না। স্ৃতর!ং ত্রিটিশ রান্দ্যের উচ্ছেদ করিত মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা যে বিপ্লবীদের সর্বসম্মত লক্ষ্য (০০72050777৪) ছিল তাহা কোন 
মতেই ম্বীকার করা বায় না। আর মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উম 
ভারতের যুক্তি সংগ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা তাহাও ভাবিবার 
বিষয় । 

সুতরাং ১৮৫৭ সনের জন বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হুইলে প্রথমেই দুইটি গোড়ার কথা আলোচনা করা 
আবশ্যক- হুক্তি সংগ্রাম ও জাতীয়তার স্বরূপ কি, অথবা কি অর্থে আমরা 


২য় সংখ্যা 'আঠারশ সাতান্র সনের বিপ্লব ৮৩ 


ইহার ব্যবহার করি । এই টি সমস্যার নিষ্পত্তি না হইলে ১৮৫৭ সনের 


বিপ্লব জাতীয় যুক্তি সংগ্রানের পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য [কনা এসন্বন্দে আর 
অধিকতর বাদাগ্রুবাদ পণ্ুশ্রম মাত্র । 


৬ 

মিথ্যার প্রাণশক্তি যে কত প্রবল সাম্প্রতিক আলোচনায় তাহার একটি 
প্রমাণ পাওয়া যায় । ১৮৫৭ সনের বিপ্রবের প্রসঙ্গে অনেকেই বলিয়াছেন 
যে ইংরেজেরাই কুচক্ত করিয়া আমাদের যুক্তি সংগ্রামের গুরুত্ব লাঘব 
করিবার জন্য ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন । অপচ একাধিক 
এতিহাসিক পুন: পুনঃ প্রনাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন বে বরং কোন 
কোন ইংরেজ লেখক ইহাকে জাতীয় বিপ্লব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত সমসাময়িক কোন বিশিষ্ট ভারতবাসী এই মতে সায় দেন নাই। সে 
যুগের কৃতী বাঙ্গালী_-কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু চরণ 
মুখোপাধ্যায়, কিশোরীটাদ মিত্র গ্রস্থতি-এবং (সার) সৈয়দ আহমদ 
প্রভৃতি কেহই এই বিপ্লবকে মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা তো দূরের কথা, 
ইহার প্রতি কোন প্রকার সহাহুভুতি দেখান নাই । কবি ঈশ্বর গুপ্ত ইহার যথেষ্ট 
নিন্দ/বাদ করিয়াছেন । ধাহারা ইহাকে জ্ঞাতীয় মুক্তি সংখ্রান বলিয়। গ্রহণ 
করেন তাহারা ইহার সপক্ষে কোন সমস/নয্মিক বিশিষ্ট ভারতবাসীর উক্তি 
উদ্ধত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই । অবশ্য ইহা হইতেই স্থির 
সিন্ধান্ত কর! যায় না যে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব মুক্তি সংগ্রান নহে, কিন্তু 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ইংরেজের চক্রান্তের ফলেই যে ইহা সিপাহী 
বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত 
সম্মান পায় নাই এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমান্সক । 

বন্বতঃ আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে যে প্রকৃত জাতীয়তা ভাবের উন্মেষ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপেই 
১৮৫৭ সনের বিপ্রব মুক্তি সংগ্রামের রূপ ধারণ করে । এই বিপ্লবের সহিত 
উক্ত জাতীয়তার বিকাশের বিশেষ কোন নিকট সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা 
সন্দেহের স্থল । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাতীয় যুক্তি সংগ্রামের সৈনিকেরা 
্বীতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে প্রেরণা লাভের অ!শায় ১৮৭৭ সনের বিপ্লবকে 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামরূপে কল্পনা করিয়াছিল । এই কল্পনার কোন এঁতিহাসিক 
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ভিত্তি আছে কিন! ইহা তাহাদের বিচার্য বিষয় ছিল না। ইহার সাহায্যে 
জাতীয় উদ্দীপনার প্রসার করাই তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল-_এবং এই 
উদ্দেস্য যে কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । কেবলমাত্র 
এই দিক হইতেই ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সহিত বিংশ শতাব্দীর যুক্তি 
সংগ্রামের যোগস্থত্র আছে__এবং একে অন্যকে প্রভাবাদ্বিত করিয়াছে, কিন্ত 
চিন্তার থায়। ও এতিহালিক ঘটনা পরস্পরার দিক দিয়া বিচার করিলে এই 
উভয়ের মধ্যে কোল যোগসূত্র স্থাপনা কর! বায় কিনা, এবং বিংশ শতাব্দীর 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবাদ্রিত হইয়াছে কিনা, 
তাহা স্থির করিতে হইলে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন । 


মানব-দৱদী টমাস পেইন 
৭৩৭--/৮০৭ 
শ্রীকল্যাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ পৃথিবীর ইতিহাসে এক প্রচণ্ড আলোড়ন 
এনেছিল | চিন্তা এবং কর্মজগতে এ যুগের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
চিস্তা এবং কর্সের দ্বিধারা পুষ্ট করেছে এ বুগপ্রবাহকে । আমেরিকান ও 
ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী কালে এই দুই শক্তির যে অপূর্ব সমস্বয় ঘটেছিল, 
তার নজীর খুব বেশী লেই। এই কারণেই এই ছুই বিপ্রবের প্রভাব হয়েছে 
সুদূরপ্রদারী । ধর্ম, ব্াষট্রনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতক বিপ্লবোশুখ হয়ে উঠেছিল । জীবনের বিভিন্ন ভরে জেগে 
উঠেছিল নানা প্রশ্ন । প্রশ্ন জটিল হ'লে রাষ্ট্রলায়কেরা তা এড়িয়ে চলেন ॥ 
বিপ্লবের পুর্বে ও পরে, আমেরিকা ও ফ্রান্সে শাসককুল বছ জটিল প্রশ্ন 
এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ত চিন্তানায়কেরা! তাদের ভাবধারার 
মাধ্যমে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন । সমাজ জীবলের বিভিন্ন দিকে 
পথ নিৰ্দ্দেশ এবং আদর্শ স্থাপনেও প্রয়াসী হয়েছিলেন তারা । 

টমাস পেইন্‌ (00)97058 Pine) ছিলেন এই সব বিপ্লবী চিন্তাবীরদের 
অন্যতম ৷ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিশ্ট্যপুণ যুগে পেইনের 
প্রতিভা ও সাধনা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তার ব্রচনাবলীর বিরূপ 
সমালোচনাও করেছেন সমসাময়িক অনেকেই । কিন্ত একথা মানতেই হবে 
যে, সমসাময়িক যুগের উপর টমাস পেইনের ধীশক্তি ও মননশীলতা প্রভৃত 
প্রভাব বিস্তার করেছে । অথচ, পেইনকে প্রকৃত পণ্ডিত বলা চলেনা ॥ 
পু'খিপত্র নিয়ে তিনি খুব খাটাখাটি করেন লি । জ্ঞনলক্‌ (John Locke) 
ছিলেন প্রাক পেইন্‌ যুগের চিস্তাজগতের অন্যতম দিকপাল । যদিচ, 
অনেকের মতে লকের চিন্তাধারার প্রভাব পেইনের লেখায় ুপক্রিস্কুট, 
পেইন্‌ বলেছেন যে, তিনি কখনও লকের লেখা পড়েন নি। তার রচনা- 
বলীতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিন্তানায়কদের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই । 
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অথচ, যুগের আশা আক।ধ্া, এবং যুগধর্মের মূলসুত্র তার রচনার হত্রে ছত্রে 
মূর্ত হয়ে উঠেছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর আকাশে বাতাসে মে তাবাদশ 
সঞ্চারিত হয়েছিল, তা" প্রকাশ পেয়েছে পেইনের লেখনীযুখে ।১ 

পেইলের যুগ ছিল রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্যক্রমের সংঘর্ষের যুগ । 
আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে তখন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে প্রচণ্ড বিদ্ষোভ । 
পথ ও মতের শেষ নেই ॥ লক্ষ লক্ষ লোকের ভবিষ্যৎ নির্ণাত হুতে চলেছে 
এই পটভুমিকায় পেইলের আবির্ভাব । এই সস্ধিক্ষণে, বিশেষ ভাবে 
আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন পেইন । শক্তিশালী 
লেখনীর সাহায্যে এই ছুই দেশের জনসাধারণকে প্রেরণা দিতে থাকেন 
তিনি । পেইনের মন ছিল সংগ্রামী । তার লেখ! ও কাজে এই আপোষহীন 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । মাঝে মাঝে এজ্শ্য তকে বিপদের ঝুঁকিও 
মাথায় নিতে হয়েছে । সুহৃদ ও শত্রুদের কাছ থেকে প্রশংসা ও নিন্দাও 
আহরণ করেছেন তিনি প্রচুর ॥ 

পেইন্‌ জাতিতে ছিলেন ইংরেজ । ১৭৩৭ সালে ২৯শে জানুয়ারী 
লরফোকের অন্তভুক্ত থেট্‌ফোর্ডএ ভার জন্ম হয়। তের বছর বয়সেই 
ঠাকে ভার পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে 
পেইন আবগারী বিভাগে চাকুরী নেন। এথানে ভার মেয়াদ মাত্র তিন 
বছর । কিছুকাল শিক্ষকতার পরে তিনি আবার আবগারী বিভাগে ফিরে 
আসেন । অল্পদিনের মধ্যেই তার বিজ্রোহী মন চাড়া দিয়ে উঠে, এবং 
'এই বিভাগে পুনঃ প্রবেশের চার বছরের মধ্যেই ১৭৭২ সালে পেইন প্রকাশ 
করেন 0999 of the Officers of Excise. তার সহকর্মীদের অভাব 
অভিযোগ পার্লামেণ্টের গোচরীভূত করবার জন্যই পেইন তার লেখনী ধারণ 
করেন, এবং এটিই ভার প্রথম amb] বা পুক্তিকা । ১৭৭৪ সালে 
পেইন চাকুরী থেকে বরখাস্ত হ’ন। 


21 We shall 1১৩৮৩ to admit that there are times when 
Ideas are “in the 587১৮ when they seem common Property, and 
Then the attributlon to any one man of the paternity of any 
Particular ides is well nigh impossible. The eighteenth century 
৭755 undoubtedly such a period. 
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এখানেই পেইনের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত ॥ তার ছীবনের মোড 
ঘুরে যায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে পরিচয়ে এবং তারই আশুকূলো ॥ 
ইংরেজ্র পেইন তখন অতি নগণ্য ব্যক্তি । সরকারী চাকুরী পেকে তিনি 
বিতাড়িত । পাওনাদাব্রের তাগাদায় তিনি অস্থির । ওর দ্বিতীয় স্ত্রী 
তাকে পরিত্যাগ করেছেন ; প্রথম স্ত্রী ১৭৬০ সালেই গত হয়েছিলেন । 
মনীষী, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ ফ্র্যাক্কলিন অসহায় যুবকের প্রতি আকৃষ্ট 
হ'লেন। যুবকের চোখ দেখেই তার মনে হ'ল যে, এর মধ্যে অসাধারণ 
কিছু আছে ৷ ফ্র্যাঙ্ষলিনের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে পেইন এলেন 
ফিলাডেল্‌ফিয়ায় । অজ্ঞাতকুলশ্ীল এক ইংব্রেজ ভাগ্যের করাতে এসে 
তভিড়লেন আমেব্রিকায়। ৩৭ বছর বয়সে এক সম্পূর্ণ অজানা দেশে তাকে 
নুতন উদ্যমে জীবন সুরু করতে হ'ল । 

তখন ১৭৭৪ সাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । নাঞ্জনৈতিক ঝঞ্চ। প্রবল 
হুয়ে উঠেছে আমেরিকায় । লানা ঘাতপ্রতিঘাত ও বাক্বিতণ্ডায সাগরের 
এপারে ওপারে জনমত বিক্ষুন্দ। এই পত্রিবেশেই পেইনের প্রতিভা প্রকাশ 
পেল । পেইন নিক্ষেই একথা স্বীকার করেছেন । ১৭৮৩ সালে পেইন 
লিখছেন মে আমেরিকার গতিপ্রবাহের প্রেরণাই ভাকে লেখাকে ূপ।য্িত 
করেছে ।২ রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যল্প কালের মধ্যেই 
তার মনম্ষিতা স্বীকৃতি লাভ করে । রাজ্ঞতস্ত্রের সমালোচক ও শক্র, ব্যক্তি 
ও গণ স্বাধীনতার হোতা এবং সাধারণ ভাবে নির্ধ্যাতিত সমাজের দরদী বন্ধু 
হিসাবে নিজের আসন কায়েম করে নিতেও পেইনের বেশী সময় লাগেনি । 
১৭৭% সালে পেইন আমেরিকায় তার প্রথম পুশ্তিক৷ African Slavery 
in America প্রকাশ করেন * স্যায় ও মানবতার নামে আমেরিকার ক্রীত- 


21 It was the cause of Amerios that made me an author. 
The force with which it struok my mind and Lhe dangerous 
condition the country eppesred to me | made it um- 
posible for me, fesling as I did, to be nt J} andif in the 
oourse of seven yeors, I have rendered her any service, I have 
Ukewise added something to the reputation of literature by freely 
and disinterostedly omploying it In the great cause of mankird 
nnd showing that there may be genius without proslitution.— 

The American Crisis; XIII. 
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দাসপ্রথাকে নির্মনভাবে আক্রমণ করেন তিনি । এ সম্পর্কে ভার একটি উক্তি 
প্রণিধানযোগ্য । স্বাধীনতাকামী আমেরিকানদের পক্ষে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো 
ক্রীতদাস নিয়োগের সমালোচনা করেছেন পেইন ।* ইতিমধ্যে তিনি 
Pennsylvania Magazine এর সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন । প্রায় দেড়বৎসর 
কাল এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তীর মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে । 

আমেরিকার সক্কটময় পরিস্থিতি পেইলের বিজ্রোহী মনের বিকাশ ও 
পরিণতির পক্ষে, অশ্নুকৃল হয়ে উঠল । ১৭৭? সালের অক্টোবর মাসে 
A Serious ‘T'hunu নানক নিবন্ধে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা লিণ্সা 
সমর্থন করেল । ক্রমশঃ আনেরিকার রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও স্বাধীনতা 
বুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয় তাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন তিনি । ১৭৭৫ সালের এপ্রিল 
মাসে লেকৃসিংটনের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটল । স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল প্রায় 
চোদ্দ মাস পরে। লেক্সিংটনের পরেও তুই দেশে আপোষকামী 
লোক একেবারে বিব্লস ছিল না। অকৃটোবর মাসে তৃতীয় জর্জ 
তাত বক্তৃতায় (579০০) from tho 1১০7০ ) অনননীয় মনোভাব 
দেখালেন । তিনি বল্লেন যে, দরকার হ'লে অস্ত্রের সাহায্যে উপনিবে- 
শিকদের আহুগত্য আদায় করা হবে । আমেরিকায় ভ্রনমত বিক্ষুক্ধ ও 
দৃঢ় হয়ে উঠল । সন্মান ভুলক ভিত্তিতে আপোষ এবং ইঙ্গ-আমেপ্সিকান 
প্রশ্নের সমাধানের আশা ক্ষীণতর হ'ল । এই পটভূমিকায় প্রকাশিত হয় 
Commun Sense ( ১০ই জাহ্য়ারী, ১৭৭৬ )। প্রথম সংস্করণে পেইনের 
নাম উল্লিখিত হয় নি। এ বৎসরই একটি সংশোধিত ও বিত নূতন সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজ্ঞতস্ত্রকে নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন 
পেইন তার 0০17১০58796 পেইন*বলেছেন, রাজ্ঞতস্তর এমনিতেই 
গছিত ; বংশাহ্ক্রমিকতা নীতি এর দোষ আরও বাড়িয়েছে ৪ Com- 

| With what consistency, or decency they complain so 
loudly of attempts to enslave them, while they hold so many 
hundred thousands in slavery snd annually enslave many 
81590557008 more, without any pretence of authority, or claim 
upon them ? 

পি | ‘To the evil of monarchy we bave added that of heredl- 
tary succession ; and as the first 15 a degradation and lessening 


of ourselves, so the second, claimed as a matter of right, ie an 
Insult and an Imposition on posterity. 


২য় লংখ্যা মানব-দরদী টমাস পেইন ৮৯ 


mon Scense এর বেশার ভাগেই অবশ্য পেইন আছেলিকাল তদানীন্তন 
পরিস্থিতির কণা আলোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের বছ ঈঙ্গিত 
এবং আমেরিকাবাসীদের প্রতি পথনির্দেদেশের পত্রিচয় আনরা এই পুক্তিকাত্র 
পাই । তাত মতে আপোষের যুগ শেষ হয়েছে এবং ইংরেজ ও আমেরিকালেত 
মধ্যে আর বোঝাপড়া হবেনা । স্বাধীনতা আমেরিকার ইতিহাস ও 
তৎকালীন পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি । এই পথেই আলবে আনে রিকার 
সাধারণ শ্রেণীর সুখ ও সমৃদ্ধি । ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধন থাকলে সাধারণ 
পরিস্থিতি এবং ভনসাধ(রণের অবস্থা জটিল হয়ে উঠবে । মোটের উপর, 
Commo Sense কোন পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ গ্ৰন্থ নয় ; লাষট্রদ্শনের ব্যাখ্যাও এটি 
নয়। চুলচেরা তর্ক এ বইয়ের বৈশিষ্ট্য নয় । নীচের হুটি অনুচ্ছেদ থেকে 
এর প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় ॥' সঙ্গে সঙ্গে একপাও ননে রাখ! দরকার 
যে, আমেরিকার ইতিহাসে ভবিষ্যতের “পাথেয়” হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, 
এমন কয়েকটি উপাদান ০8792) $০৮৮৮ এ রয়েছে। পেইন ঘোষণা 


tl 10159 19370 1৮ asserlod by somo that, as America has 
flourished under her former connection with Great Britain, the 
89079 connection is necessary toward her future happiness and 
‘will always havo the same effect. Nothing can bo more fallscious 
than this kind of argument. We may as well assert that 
becauso ০ child has Lhrived upon milk that it is nevér to have 
meat, or that the firat twenty years of our life is to become a 
precedent for tho next twenty- But even this is admitting 
more than is true, for I auswer roundly that America would 
have flourlshed as much, "and probably much more, had no 
European power had anything to do with her. The commerce 
by which she has enriched herself are the necessaries of life 
and will always haves market while eating ls the custom of 
Europe. 
‘But she has protected us, asy some. That she has engrossed 
Usis true, and defended the continent at our erpense as 
wellas her own Is admitted, and she would have defended 
‘Turkey from the same motive, viz, for tho sake of trade and 
dominion. 


এ জাতীর যুক্তি ও বহু কথ! স্বাধীনতার আগে ও পরে আমাদের দেশেও বহুবার 
গুনেছি। 
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করেছেন যে, তেরটি উপনিবেশকে একযোগে শক্তিশালী ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে হবে । ভর মতে এই সংগ্রামের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসাবে সুস্পষ্ট 
ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা দরকার । এই স্বাধীনতার পূর্ণ বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন, এবং এই ঘোষণায় থাকা চাই আমেরিকানদের ছঃখছ্র্দশার কথ! 
এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আশা আকাহ্খার প্রকাশ । অর্থাৎ, কেবল 
মাত্র ইংরেজশাসনকে অস্বীকার করলেই চলবেনা, সুষ্পউ ভাবে ব্বাধিকার- 
দাবী ক্রালাতে হবে । এই ঘোষণা হবে একটি অঙ্গীকার পত্র স্বরূপ, একটি 
Jecument | এই প্রসঙ্গে পেইন আরও বলেছেন যে, উপনিবেশগুলির 
একটি সংস্থা হওয়া দরকার । কংগ্রেস, প্রেসিডেন্ট ও একটি শাসনতন্ত্র 
এগুলিকে পেইন তার প্রস্তাবিত সংস্থার বৈশি্য বলে উল্লেখ করেছেন ॥ 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে C০০০ 5৩১৪০ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করেছে । ওয়াশিংটন বইটিকে সুষ্ঠু মতবাদ এবং অকাট্যবুক্তি বলে 
বর্ণনা করেছিলেন ॥ €)70077707 $৫৪০ এর দ্বারাই অনেকটা উদ্দুদ্ধ হয়ে 
কংগ্রেস ( Continental Congress ) স্বাধীনতা ঘে।ষণা পত্ৰ তৈরী 
করেন ॥ বিপ্রবের প্রতি সাধারণ আমেরিকানের মমত্ববোধও গিয়ে দেয় 
এই পুস্তিক। । এরই নাধ্যমে পেইনের খ্যাতি স্থপ্রতিিত হয় । ইংল্যাণ্ডের 
প্রতিক্রিয়া বিভিপ্র রকমের । ভার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখাধার জন্য 
কেউ কেউ জুতোর তলায় পেরেক দিয়ে '!'. [১ এই দু'টি অক্ষর 
বসিয়ে নেন! 
প্রথম দফায় আমেরিকায় পেইনের স্থিতিকাল হল ১৭৭৪ থেকে ১৭৮৭ 
সাল পর্য্যন্ত । এই তের বৎসর কাল তিনি, মনে প্রাণে আমেরিকাকে গ্রহণ 
করেছিলেন । নানাভাবে এদেশের সঙ্গে তিনি নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন 
করেন, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার মৌলিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন । 
সার কার্য্যধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য । ইঙ্গ-আসেক্সিকান যুদ্ধে সেনাপতি 
-আবীনের অধীনে তিনি আমেরিকান্‌ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রায় হু’ 
বছর কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পেইন্‌ । 
পেন্সিল্ভ্যানিয়া এাসেম্ব.লীর দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা কালে তিনি 
টাকা তুলে পেন্সিল্ভ্যানিয়া ব্যাক্ষের পত্তন করেন। এই 'ব্যাঙ্কই পরে 
Bank of North America আমে পরিচিত হয় ॥ এই সময়েই (১৭৮০) 
পেইন্‌ পেন্সিল্ভ্যানিয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌, এ ডিগ্রি নেন । পরবতসর 
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দ্বলকালের জন্য (01. 178030279 ও পেইন্‌ আমেরিকার তরফ থেকে 
সাহায্য ভিক্ষার জন্য ফ্রান্সে যান) কিছুকাল পরে ফ্রান্সই হয়েছিল তার 
কর্মক্ষেত্র । 

এই গোটা যুগটাতেই পেইন তার মসীবুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন । বিভিন্ন 
ব্যাপারে ডাকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে । এর মধ্যে American 
Crisis Papers সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ॥ ১৭৭৭ সালের ডিসেম্বর মালে 
আমেরিকার মহাসংহ্কটের উপর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । পেইন তখন 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং “অসিবুদ্ধে' ব্যস্ত । ছয় বৎসর ধরে, 
সঙ্কট মোচন পর্যন্ত (১৭৮৩) পেইন এই পর্যায়ভুক্ত প্রবন্দ লিখে চলেন ॥ 
এই প্রবন্ধগুলির শেষে পেইন লই করতেন (017077১3039 ॥ প্রথম 
Crisis Paper স্বাধীনতা সময়ের নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরিস্থিতির পটভূমিকায় 
রচিত । জয়ের সম্ভাবনা কম ; আমেরিকার মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে । চতুদ্দিকে 
হতাশ! । বুদ্ধনীতি পরিহারের কথাও চিন্তা করছেন কেউ কেউ । পেইন 
বল্লেন, হতাশ হয়োনা, আস্থা হারিও না। এখন নতিস্বীকারের অথ 
চরম দাসত্ব । স্থচনাতেই প্রবন্ধটি জন্চেতনা উদ্দীপক । পেইন বলছেন, 
এটা অশ্রিপরীক্ষার বুগ । শয়তানের পরাভব কষ্টসাধ্য । যা পশ্জঙ্গভ্য 
তার মূল্য কি? যা প্রয়াসাঞ্জিত তারই কদর আহে ।”  পেইনের 
এই সব উক্তির একট) চিরপ্তন সত্যত! রয়েছে । ত্রয়োদশ (৮1১13 papor 
এ আলোচিত হয়েছে শাস্তি এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যা সমূহ । এই প্রবন্ধেই 
পেইন বলেছেন যে লেখক হিলাবে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আমেরিকার 
ঘটনাবলী থেকে । এক আমেরিকান জাতিগঠনের সম্পকে পরিস্কার ভাবে 
বলেছেন পেইন্‌ ৷ স্বাধীন আমেরিকায় সকলে এক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক 
হউক-_এই পেইলের ইচ্ছা : Our great titlo is Amoricans. এই 
প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৭৮৩ সালের এপ্রেল মাস । 


| These are the times that try men’s roula......... Tyranny 
1059 hell, la not easily conquered ; yet we have this consolation 
with us that the harder the conflict, the more glorious the 
Triumph. What we oblaln too cheap, we ealeem loo lightly ; It 
5 dearneess Only Lhal gives everylbing its value. 
ত 
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চার বৎসর পরে একটি লৌহসেতুর নক্সা নিয়ে পেইন্‌ এলেন ফ্রান্সে । 
মডেলটি তার মন্ডিক্ষ প্রস্থত । কিন্তু অতি শীস্র লৌহসেতুর নক্সা অপেক্ষা 
ফ্রান্সের সমাক্ত ও রাজনীতির আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে গেল প্রাজ্রনৈতিক 
আবর্তের মধ্যে । প্যারিসে জেফ্কারসনের সঙ্গে ভার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় । 
১৮৮৭ সালে মনম্বী রাজনীতিবিদ রূপে পেইনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে । তার 
ব্লাজনৈতিক মতবাদ এবং সত্যভাষণের সৎসাহস পুষ্ট হয়েছে গত বার বৎসরের 
অভিজ্ঞতার দ্বারা ! ফরাসী বিপ্লবের পটতুমিকায় এইবার ফ্রান্স ও কিছু 
পরিমাণে ইংল্যাণ্ড ভার কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল । আমেরিকার বিপ্লবকে বার্ক 
সমর্থন ও অভিনন্দিত করেছিলেন । ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বার্ক বিরাপ 
হলেন । ১৭৯* সালে তিনি প্রকাশ করলেন Heflections on the 
Revolution in France এরই উত্তর দিলেন টমাস পেইন ভার 
Rights of Man এ | ১৭৯২--৯২ সালে ছুই খণ্ডে lights of Man 
প্রকাশিত হয় । বইটি প্রকাশিত হয় ইংল্যাণ্ডে, কিন্ত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ফরাসীসংক্করণ প্রকাশিত হয় ফ্রান্দে। প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করা হয় 
জর্জ ওয়াশিংটনকে ।* 1583 এ পেইন বার্ক এর যুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে 
বিদ্ধস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন । ফরাসী বিপ্লবের [)eclaration of the 
Rights of Man and of Citizens (১৭৮৯) এর উপর মগ্ডব্য প্রসঙ্গে 
পেইন বলেছেন যে, ফরাসী বিপ্লবের নিন্দায় আশ্চর্য হ'বার কোন কারণ নেই। 
এ বিপ্লবে ভিত্তি সাম্য ও স্বাধীনতা ; ইউরোপের অশ্চান্য দেশের শাসনের 
প্রতিষ্ঠা অনাচার ও কুশাসনের উপর ।” ফরাসী বিপ্লবের যৌক্তিকতা ও 
সার্থকতা সম্বদ্ধে পেইনের কোন সংশয় নেই । আঘাত যত প্রবল হু'বে 





41 Bir, I present you a small tre! in defonss of those 
Principles of freedom whloh your oremplary virtue has ao 
eminently contributed to establish. 

৮! Whst are the present governments of Europe but a 
scene of inlguity and oppression? Whatis thet of England 1 
Do not its own luhabitants say ities market where every man 
has bis price, and where corruption Is common traffic, at the 
expense of deluded people? No wonder, then, that tho French 
Revolution is traduced. 
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এর সত্যতা ও তত বেশী প্রতিঠিত হ’বে।* Ri€3 এ পেইন্‌ সাজ্রতস্কে 
কশাধাত কপ্লেছেন। তিনি আবাহন জানিয়েছেন জ্রনদাধারণের প্রতিনিধি- 
মূলক শাসন ব্যবস্থাকে । এই পথেই হবে হ্যায় ও শান্তির প্রতিষ্ঠা ॥ 
দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায় সমূহের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন 
বহুবার ॥ তার মতে একটা জাতি বা ‘নেশন’ এরই অধিকারে রয়েছে যে 
কোন সিন্ধান্ত গ্রহণ করবার । এটা অবশ্য খুবই পরিস্কার যে, সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা ভেবে দেখেন নি তিনি। কিন্ত তিনি 
আশাবাদী । Rigl৷৷3 ০£ Man এর ২য় খণ্ড শেস হয়েছে, ভবিষ্যতের এক 
আশা নিয়ে_-হয়ত গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হ'বে একটি জন- 
কর্তৃত্বাধীন ব্রার এবং নানুষ হবে স্বাধীন ।৯- 

এসময় ফ্রান্স এবং ইংঙ্যাও্_উভয় দেশই পেইনের কর্ক্ষেত্র ছিল । 
একথা আগেই বলা হয়েছে । অবশ্য ফরাসী বিপ্লব তাকে আকৃ্ করেছিল 
বেশী, এর উল্লেখ নিপ্প্রয়োজন ॥ বিপ্লবসঙ্জাত মানব ও নাগরিক অধিকার 
ঘোষণার (10০019786০0) of the Rights of Man ) খসড়া তৈরীর 
সময় তিনি সাহায্য করেছিলেন । বিপ্লবের প্রথম যুগে একটি প্রবন্ধে তিনি 
রাজ্তত্রের উচ্ছেদের দাবী জ্ঞানান। অপর একটি প্রবন্ধে তিনি আলোচনা 
করেন সর্বজনীন শাণ্ডি এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে । সভাসমিতি এবং লেখনীর 
সাহায্যে তিনি লোকায়ন্ত শাসনব্যবস্থার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস পেতে 
থাকেন । ১৭৯১ সালের জুন মাসে ইংরেজ সরকার পেইনের বিরুদ্ধে 
রাজভ্রোহের অভিযোগ আনেন । ইংল্যাণ্ডে গণস্বাধীলতার আদর্শ প্রচারে 
তিনি খানিকটা সফল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শাসককুলের সমর্থনে ভ্রনতা 
ভার বিরুদ্ধে একাধিক বিক্ষোতের আয়োন্ুন করে । ডর কুশপুত্তলিকাও 
দাহ করা হয়। সেপটেম্বর মাসে কবি উইলিয়ম ব্রেক পেইনকে ভার 
আসন্ন গ্রেফতার সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেন। পেইনও ইংল্যাণ্ড থেকে 
বিদায় নিয়ে ঝটিতি চলে আসেন ফ্রান্সে । 

৯ But from suoh opposition the French Revolution, instend 
of suffering receives homage. E has nothing to dread from 
attacks truth has given it an establishment, and time will 
reoord it with a name ০9 lasting as his own. 


১০ For what we can foresee, all Europe may form but 
one great republic, and mean be free of the wholo. 
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ক্রান্সে এসেই পেইন অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িয়ে পড়লেন ফরালী 
রাজনীতির সঙ্গে । প্রায় সেই সময়েই জাতীয় এযসেম্বলী ভেঙ্গে দিয়ে 
সেই জায়গায় জাতীয় কল্তেন্শন্‌ (Convontion নির্বাচিত হচ্ছে ৷ 
ক্যালে নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পেইন এই সভার সভ্য মনোনীত হু'লেন । 
ফরাসী ভাষা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অতি সামান্য । ফরাসী রাজনীতির 
লিগলিও তার অজ্ঞাত । ১৭৯৩ সালে ফরাসী ব্রাহ্রনীতিও ঘোত্রালে! হয়ে 
আস্ছিল । পেইনের পক্ষে নুতন অভিজ্ঞতা শ্রীতিপ্রদ্ হয় নি। Conven- 
6০৭ এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে পেইনেত্র মতবিরোধ চরমে উঠে ব্যক্তি 
হিসাবে ষোড়শ লুইথ্ের ভবিষ্যৎ নিয়ে । পেইন প্রস্তাব করলেন লুইকে 
আমেরিকায় নির্বাসিত করা হোক্‌ । অপর দল এটা পছন্দ করলেন না। 
১৭৯৩ সালের শেষের দিকে ফরাসী সরকার পেইনকে বন্দী করলেন । 
প্রায় দশ মাস উভাকে কারাবাসে কাটাতে হয় ॥ ]bhespicrre 
এক্স পতন হ'লে পেইনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৭৯৫ সালে তিনি 
আবার ফিরে এলেন Conventiona 80০8১59৮798) তখন শাসনতন্ত্র 
রচনায় ব্যস্ত । Convention, ‘প্রত্যেক নাগরিকের সনান তোট।ধিকার 
এই নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পেইন Declaration of 
Ri&৮₹3 এর উল্লেখ করে ভোটাধিকার সংক্ষোচলের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য 
পেশ করলেন । কিন্ত একটাও সমর্থক পেলেন না তিনি । Convention 
এর সঙ্গে তার যোগস্থত্র ছিন্ন হয়ে গেল । 

পুক্তিকা ও প্রবন্ধ রচনায় পেইনের কোন ক্লান্তি ছিলনা । তার লেখনী 
ছিল নিরলস । কিত্ত জীবনের সায়াহে প্রদ্তত রচনাবলীর মধ্যে সেই 
যাছুকরী শক্তি যেন আর ছিলনা । এসব জেখাতেও ভাবের প্রাবল্য এবং 
ভাষার ওজম্মবিতা আমরা লক্ষ্য করি ॥ কিন্তু তাদের প্রভাব সীমাবন্ধ ৷ 
অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রারন্তে ইউরোপ ও 
আমেরিকায় নব নব সমস্যা দেখা দিয়েছে । দীর্ঘকাল ব্যাপা বিক্ষোভের 
পরে জনমত অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে । পেইনের জ্বনপ্রিয়তাও 
কমে এসেছে । এই প্রবন্ধ শেষ করবার আগে ছ'টি রচনার উল্লেখের 
প্রয়োজন আছে । পেইনের শেষ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বিশেষ 
যোগ রয়েছে । 

Age of Reason, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৪ সালে; 
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২য় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৭৯৬) পেইন তখনও গ্রান্নে। পেছন 
ধর্মকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখবার পক্ষপাতী ; ধর্ম ও ভগবৎ ভক্তি 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ব্যাপার । ব্লা বাহুল্য যে, তার এই 
অভিমত সেঘুগের পক্ষে বেশী বিপ্রবাস্থক । প্রচুর চাঞ্চল্যের সি করেছিল 
Age of Reason | কিন্ত আমেরিকাতেও এই কারণে স্থ্ট হয়েছিল বহু 
সমালোচক ও শক্র। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভুলেই গেল দেশের 
স্বাধীনতার যুদ্ধে পেইন্র অবদানের কথা৷! ১৭৯৬ সালে পেইন বচন! 
করেছিলেন “ওয়াশিংটনের প্রতি পত্র । ভার মনে প্রচণ্ড ক্ষেত ছিল যে 
আমেরিকান সরকার ও প্রেসিডেন্ট যথাসময়ে হস্তশ্থেপ করলে ফ্রান্সে তার 
বন্ধন দশা ঘটতন। ॥ এ বিষয়ে সত্যই হয়ত ওয়াশিংটনের ক্রুটি হয়েছিল । 
Letter to Washington এ পেইন যে ভাসা ব্যবহার করেছিলেন এবং 
প্রেসিডেন্টকে যে তীত্র আক্রমণ করেছিলেন, তা’ ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন 
করেছিল । স্বভাবতঃই আমেরিকাবাসী তার “পত্র' বরদাস্ত করতে পারেনি । 

১৮৭২ সালে প্োোসিডেন্ট ফ্রেফারসনের আহুকুল্যে পেইন আমেরিকায় 
প্রত্যাবর্তন করালেন । কিন্তু আমেরিকাব!সীদের শ্রদ্ধা ও গ্রাতির অনেকটাই 
তখন তিনি হারিয়েছেন । উপরস্ত পরিবন্তিত পটতূমিকায় আমেরিকার 
রাজনৈতিক কোদল ও বিতণ্ডার মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন ৷ এই বিতগডাতেও 
স্বাভাবিক নিয়মে লেখনীই তার সহায় । জীবনের প্রায় শেষ সীমার 
নিউইয়র্কের American Citizen এর সম্পাদক Janes Cheetham এর 
সঙ্গে পেইন্‌ এক বিতগ্ডায় প্রবৃত্ত হ'ল । ১৮০৯ সালে (}॥০০৷৷৪%৷ পেইনের 
এক জীবনী প্রকাশ করেন, এই জীবনী পেইনের অশুকূল হয়নি। এ 
বৎলরই তার মৃত্যু ঘটে । অল্রকথায়, শেষ জীবনে পেইনকে আমেরিকা 
ভাল ভাবে গ্রহণ করেনি । ১৮১৯ সালে William Cobbett তার 
শবাধার নিয়ে আসেন ইংল্যাণ্ডে । 


বাঞ্লার ইাতিতাসের দলিলপত্র 


নরেন্দ্রুষঃ সিংহ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার 
আমের অর্থনৈতিক ও সামাক্রিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে 
শুধু সরকারী মহাফেজখানার দলিলপত্রের উপর নির্ভর করলে চন্সে না 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অবসান হওয়ার ফলে জমিদারি দলিলপত্র 
খুব সওব ছড়িয়ে পড়েছে এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । কয়েকটি জমিদার পরিবার 
সুল্যবান্‌ দলিলপত্র খুব যত্ব করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন । প্রজ্ঞার সঙ্গে 
ক্রমিদ।রদের সম্পর্ক এবং সাধারণ কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী দপ্তরের 
দলিলপত্র সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে না। এই অসম্পূর্ণতা খানিকটা 
জমিদারি দলিলপত্র থেকে মেটান যেত । নদীয়ার রাজদপ্তারে মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের প্রজাদের নামধাম সহ জমা ওয়াসিল বাকি একখান্য 
খুব বড় হিসাবের খাতা আছে কিন্তু সে খাতা এভাবে পোকায় কেটেছে যে 
তার পাঠোচ্ধার খুবই কঠিন । দিল্লীর সরকারী মহাফেজখানায় এরূপ 
দলিলপত্র পাঠোদ্ধারের নানারাপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে কিন্ত সেখানেও 
এই পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ । কাহ্থনগোদের কাগজপত্র 
লষ্ট হয়ে গিয়ে মোগল আমলের মুল্যবান্‌ অর্থনৈতিক ও সামান্রিক তথ্য 
সংগ্রহ যেমন অসম্পূর্ণ হয়েছে ভয় হয় জমিদারি দলিলপত্র নষ্ট হয়ে গিয়ে 
বৃটিশ আমলের তথ্য সংগ্রহও সেইরূপ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে । আমর। 
কাল্পনিক এঁতিহাসিক চিত্র দেখতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে আমাদের 
হয়ত এই অভাব চোখেই পড়বে না । 

কলকাতা হাইক্যেটের শেরিফের কাগক্জপত্র দেখার একটা চেষ্টা 
আমরা করেছিলাম । কান্ধ বেস্ট এগোয় লি। যে সব ফাইল দেখা হয়েছে 
তাতে জ্রেল ও [10139 of Correction সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য হয়ত 
পাওয়া যায় কিন্ত মনে হয় সরকারী মহাফেক্রখানাতেও এই সব তথ্য পাওয়া 
যাবে। ১৯৭৭_-১৯১৮ সাল পর্যন্ত টাউন হলের জন সভার একটা ফর্দ ও 


২য় সংখ্যা লাংলার ইতিহাসের দলিলপত্র সি 


এই সব মিটিংএর আহবায়কদের নাম পাওয়া ঘায়। [নিলাম বিক্রয়ের ফপ 
একটা কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার । হন্েক রকমেত্র কাগক্জপত্রের নধ্যে 
তিনজন ইউরোলীয় বন্দীর একখান! দরখাস্ত পাওয়া যায়। তার! লিখেছিল 
যে তাদের কলকাতা জেল থেকে আমন্দামানে বদলি করা হোক। 
তার! কিন্ত এই দরখান্তে বিশেষ সন্তোষজনক কোনও কারণ দেখাতে 
পারেনি । 

কলকাতার সেন্ট জনস্‌ চার্চ ১৭৮৭ সালে স্থাপিত হয়। এই চার্চের 
দলিলপত্র খুব যত্ব করে রাখা হয়েছে । এদের ৫২ খণ্ডে সংরক্ষিত দলিল 
পত্র থেকে কলকাতার আর কলকাতার আশে পাশের সামাঞ্ডিক ইতিহাসের 
এক দিকের খানিকটা বিবরণ পাওয়া যায় ॥ বীর! ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন 
ভাদের সম্পর্কে তথ্য খুবই মুল্যবান্। পণ্যমূল্য সম্পর্কেও খানিকটা নির্ভর 
যোগ্য তথ্য মেলে । সরকারী কাগজপত্রের পণ্যমূল্য সব সনয়ে নির্ভর যোগা 
নয়। সরকারী ঠিক।দারররা সাধারণতঃ বেশী দাম নিত। এই চার্চের 
একটি অবৈতনিক বিগ্ভালয় ছিল। তার হিসাবপত্র খুব যত্র করে রাখা 
ছত। ১৮০২ সালে এই স্কুল নতুন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল । 
এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার উৎসাহ এত উগ্র ছিল যে শিক্ষার্থী বালকদের 
তাদের নিজেদের মধ্যেও বাংল! ভাষায় কথাবার্তা বলতে নেওয়া হতনা॥ 
একটা নির্দেশ ছিল “1170 boys inust be prevented from speaking 
the country language to each other even in their play” 1 

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু মূল্যবান 
দলিলপত্র সরকারী মহাফেজখানায় আছে। ১৮২৩-১৮৪১ সাল পর্যন্ত 
General Cummittee of Public Instruction এর পাঁচখণ্ড দলিলপত্র 
সংগ্রহ পাওয়া যায় । এই কমিটির বাকি কাগজপত্র যেভাবেই হোক নষ্ট 
হয়ে শিয়েছে। কিন্ত বাংলাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে 
অনেক লেখাই হয়েছে এই মূল দলিলপত্র না দেখে । সেজস্য 
অনেক ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে বন্ধমূল হয়ে গিয়েছে, আর সেই 
ধারণা সুল্যবান্‌ তথ্য মনে করে অনেকেই ভুল করেছেন । পুরুঘাহুক্রমে 
এই ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা ইতিহাস রচনা করে গিয়েছি । 
মেকলের ব্যক্তিত্ব ও মেকলের ইংরেজী রচনার দাপটের ফলে মেকলেকেই 
আমরা ভারতের পাশ্চাত্যশিক্ষার যুগের প্রবর্তক বলে জানি। কিন্ত 


৪৮ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


Ganeral Committce of Public Instruction-এ কাগজপত্র পড়লে 
ও সমসাময়িক অস্ত দলিলপত্র দেখলে মনে হয় যে মেকলের 31769 সম্পর্কে 
এ দাবি মেকলের লেখার মতই বাড়াবাড়ি । মেকলে চেয়েছিলেন গভর্ণমেণ্টের 
তরফ থেকে প্রাচ্য শিক্ষার অবসান-_“7566113]) 61০09” । মেকলের 
যতাহুসারে যদি পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলপ্লা চলতেন তাহলে গভর্ণদেন্টের 
পক্ষ থেকে প্রাচ্য শিক্ষার নির্যাতনই সুরু হতো ॥ খু. I[. Macvaughten 
মেকলের মত সম্পর্কে বলেছিলেন “All must be utlorly dostroyed. 
by a Coup de main and nothing elso will suffice” মেকলে 
ছিলেন সেই দলের নেও যাঁরা প্রাচ্য শিল্প, কলা, দর্শনের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণ! করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে “E॥glish৷ alono” 
ছেকলের এই নির্দেশ শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়নি । 

মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার উগ্র সমর্থক ছিলেন বলে ভার Minute 
কেই সকলে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্র উৎপত্তির মূল বলে নেনে নিয়েছেন। 
কিন্তু ভার বিরুদ্ধ দলের অর্থাৎ 0589965115৮ দের উপর এতে অবিচার 
করা হয়েছে । ০rientali--রা হিন্দু কলেজের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। ভারা শেন পর্যন্ত চেয়েছিলেন “Proportional oncouragement 
to be 58৮০7) to Euglish and to Oriontal institutions” ৪ 
তাদের সবচেয়ে ছর্বলতা ছিল অনুবাদের উপর কোক । সেটা এতই 
হাস্যকর হয়েছিল থে ট্রেভেলিয়ান ঠাট্টা করে বলেছিলেন “1৮ will be 
like bringing the town over tho bridge instead uf going 
over the bridge to the town” ০ 

কিন্তু ট্রেতেলিয়ান স্বীকার করেছিলেন যে বাংলা দেশ তখন পাশ্চাত্য 
শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল । তিনি একটা Minute এ লিখেছিলেন, “The 
country desires our improved European education.” ভান মতে 
গেজন্ত সে শিক্ষার ব্যবস্থা করা General Committee of Public 
Instrnction এর উচিত ছিল । ইতিহাসে আমর! দেখতে পাই অনেক 
সময় অনেকের চেষ্টার ফলে যে কাঞ্জ স্বরু হয় একজ্বলনকেই তার সম্পূৰ্ণ 
কৃতিত্ব দেওয়া হয় | রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বাংলার শীর্ষস্থানীয় 
অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় ছিন্দুকপেজ্রের প্রতিষ্ঠা হয়) Geonoral 
Committee oF Public Instruction এর দেক্রেটারী অন্যতম 


২য় সংপ্য। বাংলার ইতিহাসের দলিলপত্র ৯৯ 


‘Oriontaliat’ সদস্য উইলসন্-এপ্র চেষ্টায় এই হিন্দু কলেজ অকালমৃত্যু 
ছাত থেকে রক্ষা পায়। ১৮৩১ সালের ২৭শে অক্টোবরের রিপোর্টে 
আমরা দেখতে পাই যে হিন্দু কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০২। 
তার মধ্যে ৩০০জন ছিল *১ছ ৮০5৪৮ ॥ ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ 
বিশেষ ভাবে বাঙালী সনাজের শীর্ষন্রানীয়দের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
এ সময় বাঙ্গালীর ইংরেজী শিক্ষার এই উৎসাহ ঠিক অর্োপার্জলের উৎসাহ 
মলে করলে ভুল করা হবে। তারা বুঝেছিলেন ইউরোলীয়দের অেষ্ঠত্বের 
মুল কারণ তাদের শিক্ষা । রামমোহনের ভাষায় তারা এই নতুন আলোকের 
সন্ধান চেয়েছিলেন _"“[].০০ked forward with pleasing hope to 
the dawn of knowledge.” 

মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষ। সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের “EngliS alone” 
এই মতের দ্রন্য বোধ হয় অনেকটা দায়ী । কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে 
গতর্ণমেন্টের ঝৌকের দ্রশ্য কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন ন! । মেকলের 
Minuto এর তাত্রিখ ১রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ । গভর্ণমেণ্টের নতুন প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছিল ৭ই মার্চ তারিখে । Medica] education সম্পর্কে যে 
কমিটি বসেছিল তার রিপোটের তারিখ ২০শে অক্টোবর, ১৮৩৪ ॥ তাতে 
বলা হয়েছিল_“K॥owledge of the English language we 
regard as the sine 41০ non সংস্কৃত কলেজ ও মাত্রাসা থেকে 
আয়ুর্বেদ ও ইউনানী শিক্ষার ব্যবস্থা তারপরই তুলে দেওয়া হয়েছিল । 
বেস্টিক্ষ ১৮৩২ সালেই জ্ঞানিয়েছিলেন যে তিনি ইংরেজীকে আদালতের 
ভাষা করতে চান ৷ গভর্ণমেন্টের ঝৌক সম্পর্কে বিশেষ কোনও সন্দেহ 
ছিল না। মেকলের দৃপ্ত ত্রচনা বোধ হয় ৭ই মার্চের সরকারী প্রস্তাবের 
তীত্র আক্রমণস্থচক ভাষার জন্য দায়ী । লর্ড অকল্যাণ্ড কিন্ত এই 
আক্রমণাত্মক আদর্শ মেনে নেননি । “English ৪l০n6” এর পরিবর্তে 
প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করাই গভর্ণমেন্টের আদর্শ হয়। 
“All-destroying ০01০৮ of 7 March” যতটা ক্ষতি করতে পারত 
তা করতে পারেনি । আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার পাট গভর্ণমেন্ট তুলে 
দেয়নি । মেকলের আদর্শ মেনে নিলে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা গভর্ণমেন্ট স্কুল ও কলেজে খুব তাড়াঙাড়িই বন্ধ হয়ে যেত ৷ 

মূল দলিলপত্রগুলো না দেখে একজনের কথা আর একজন পুনরা বৃত্তি 
করার ফলে এই ধরণের কিছু কিছু ভূল আমাদের ইতিহাসে বদ্ধমূল হয়ে 
আছে। মেকলের ১17)৮০-এর এতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার 
অনেকটা পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন । 
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উশোতন বন্দ 
€ পুর্বাহথতবততি ) 


নৰম অবাক 


ক্ষাম্ফাহার আসলে অতি দরিদ্র সহ? হিন্দুস্থানের লগণ্য স্থানের সঙ্গেও এর 
তুলন। করা চলে না? পেশোল্লারের চেয়েও এখানে ঘন ঘন প্রবল বেগে ভুমিকম্প 
ছয়। লেজন্ন লোকে বড় বাড়ী তৈরি করতে সাহস করে ল!॥ বড় বাড়ী বলতে 
একমাত্র আহমদ শাহ আবদ!লীর কবর । লাহেবর! লড়াই হনে আশ! করেছিলেন 
তানের নিরাশ হত হল । 

সিপাহীদের যা দেবার কণ! শাহ বলেছিলেন তা কালে করার “কান লক্ষণ দেখ। 
গেল ন! । আমলে কান্দাহার সহরের চারপাশের লোকেরাই ভার শাসন মেনে 
চলত ; কোনমতেই তকে সারা আফগানিন্থানের শাসলকর্ড। সলা যাস ন! । 

সরকার এবং শাচর সৈন্তর! কেন যে এতদিন থেনে রইল জ'!নিন।। এর ফলে 
লাস্ত মহমদ কিন্ত 'আা রক্ষার অন্ত ভালভাবে তৈরি হলেন? উপঙ্গাতিদের তিতর 
থেকেও তিনি পৈগ্ঠ সংগ্রহ করলেন । নিল্তেদের দেশে ফিরিসীদের দেখে আফগানি- 
স্থানের লোকের! উক্তেজিত হয়ে উঠল । তাদের ধারণা এর! অন্থারতাবে তাদের 
দেশে ছুকেছেন। তাদের বশ্য বল! হয়েছিল ইংরালর! লে দেশ জয় করতে বা 
তাদের কাছ থেকে জোর ফরে কেড়ে নিতে আসেনি ; তার! কিন্ত হিন্দুন্থানের 
ইতিহাস জানত এবং শাহ-হুজো-উল-সুলকৃকে *সিংহালনে বসানই যে ইংরাজদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য এ তার! বিশ্বাস করত না 

করেক মাস এখানে থাকার পর সিপান্ীরা গজনীর দিকে এগিয়ে চলল। 
সেখানকার লোকের! শাহর কতৃত্ব স্বীকার করতে রাজী হয়নি । কাম্ছাহার খেকে 
গলনী প্রান্থ একশ চল্লিশ ক্রোশ দূর। মাঝে মাঝে রাজা খুব খারাপ ) বে ব্রাজঞায় 
আমর আকগানিস্থানে এসেছি তার চেয়ে অবস্ঠ অনেক ভাল । সবাই বলতে লাঙ্গল 
পব্ষনী খুব শক্ত খাটি । আফগানদের বারণ! ছিল গদনী কিছুতেই শক্রর। অয় করতে 
পারবে না। 

কান্দাছার আলার সমহ গিরিপথে এত কষ্ট ও পন্সিশ্রম করে ভারী ভারী যে সব 
বড় কামান আনরা বয়ে এনেছি সেগুলি বাদ দিয়ে কেন সাহেব € 7০59 ) কেবলমাত্র 
ছোট ছোট কানান গঙ্গে নিয়ে চললেন । এই দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। 


২য় সংখ্যা এক লিপাহীর আত্মকণা ১০১ 


ছু তিন ছাল্সার দিপাছীর একটি দলও সেখানে রইল । গঞ্জনীর কেল্লা দূর থেকে 
দেখেই মনে ছল এ বেশ শক্ত পাটি এবং বড় কামান ছাড়! তা সহলে জয় করা 
বাবেনা। 

সিপাহীদের কাছে এগিছ্রে আসতে দেখে শত্রর! সহরের বাইরে এসে দাড়াল । 
উতয়্পক্ষে গুলি ছোড়াছুড়ি সুরু ছল । কিছুক্ষণ পরেই কিন্ত শত্রুরা ছটে গেল । 
এদেশে আসার পর এই আমাদের প্রথম বুদ্ধ | হারদার আলি পান তপন গজলীর 
শাসনকর্ডা । সেপানকার সমস্ত লোক দোন্তের পক্ষে; শাহর পক্ষে কেউ ছিল ম।। 
সে জারগ! যে শত্রু জয় করতে পারবে না এ স্বন্ধে তার! একক্ধপ নিশ্চিন্ত ছিল। 
শহরের প্রাচীর খুব উচু; তার উপরে সহজে ওঠা যার লা। ঘোড়ায়-টান! কানান 
খেকে গোল! ছুড়ে তার বিশেষ কিছু ক্ষতি করা যাৰে না। 

গল্পনী জয় না করে সরকার ও শাহর পৈল্তর! পেখান থেকে চলে আসার উদ্চোগ 
করছে এমন সমর এক রাত্রে শত্রুর দলত্যাগী একজন আমাদের তাবুতে এসে 
একেবারে জেনারেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। জেনারেল লাছেনফে 
লে একটি ফটকের কথা কলে যার ভিতর দিযে সহরে ঢোকা যায় । এই লোকটি 
আমীরের পুত্র । পিতার সঙ্গে চার বিবাদ হয়েছে এখন গোপন ফটকের সংবাদ 
শত্রুকে জানিয়ে সে পিতার উপর প্রতিশোধ নিভে চায় । 

কয়েকদিনের মাদ্যেই একটি আক্রমণকারী দল গঠন কর। হুল। গাসীনের দৃষ্টি 
এড়াবার জ্ন্চ এই ফটক থেকে দূর কেল্লার একদিকে আগুন জালি:সে রাগ! ছয়। 
ফটকটি তেঙ্গে ফেলার জন আর একদল লোক করেক বস্তা বারুদ নিল্লে সেদিকে 
গেল। সে রাতে আবার বেশ জোরে বাতাস বইছিল; বাতাসের বেগে চারিদিক 
খুলোদ্ন ছেরে ঘা । ফলে অন্ধকার আরও নিবিড় হক্পে ওঠে । কামান দাগা আর 
হবার পর দেখ। গেল গাজীর। আলে! হাতে ছটোছুটি করছে । সারা প্বানটিতে খেন 
লেওয়ালী উৎলব । 

কিছুক্ষণ অপেশ্ষ। করার পর বড় রকমের আগুনের কলফ দেখ! গেল। কিন্ত 
কামান দাগার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল ন!। লঙক্ষেত বাণী বেজে 
ওঠামাত্র আক্মমপকারী দলটি ছুটে গেল । ফটক তেলে পড়েছে কিনা কেউ আলে 
না। শাহর সৈগ্র। প্রথমে একটু পিছিয়ে আলে ; অবশ্ত ক্রমাগত বন্দুকের গুলি 
ছোড়ার আওয়াজ ও বিউগিলের শব্দ শুনে তার! আবার এগিয়ে চলে। এদিকে 
হাতও শেষ হয়ে আসছে | অন্থরের মত উন্মত্ত হয়ে গাজীর! যুদ্ধ করেছিল বটে 
কিন্ত তাতে কোন ফল ছল ন! ৷ বন্দুকের স্ুলির সামনে তা! দাড়াতেই পারল না৷ 

চারিদিকে ভীবণ হট্টগোল । কেউ বলছে ফটক €তঙ্গে পড়েছে, কেউ বলছে 
তাঙ্গেনি ; আবার কেউ বলছে আমাদের পিপাহীর। ফটকের তিতর চুকে পড়েছে। 
আমাদের দিখ্রেডিয়ার সাহেব বাকী সিপাছীদের থামিদ্ে রেখে একজন অফিসারকে 


১০২ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


পাঠালেন | ধীরে ধীরে দিনের আলো ক্ষুটে উঠছে! কেল্লার ভিতরে আমাদের 
লিপান্ধীদের লালকুর্। দেখতে পাওয়া গেল । গান্দীর৷া সব তলোন্ার হাতে নিবে 
ফটকের পখ রক্ষা! করছে। কয়েকটি কোম্পানী ইউরোপীয় সৈন্ত পরাজিত হয়ে 
পিছিরে এল ॥ সিপাহীদের ছুটি কোম্পানী সেখানে ছুটে গিয়ে ফটকের প্রবেশপথ 
অধিকার করল ॥। ইউরোপীন্বর! এই জন্ঘলাতে মুদ্ধ হয়ে সেই রেজিমেপ্টের প্রতিটি 
সিপান্ধীর করমদ্দন করেছিল । শুনলাম একজন গাজীর আক্রমাশে বিপ্রেডিয়ার সাহেব 
নিজে আহত হতেছেল | এই স্থানটি আমরা! জয় করলাম । চারিদিকে রক্তের 
শ্রোভ বয়ে গেল । থে আফগান সর্দাররা যুদ্ধ করেনি তারা এবং শ্রীলোকেরা সব 
বেরিয়ে এলে ইংরাজ জেনারেল সাহেবের কাছে আশ্রয় তিক করে। অপষাদ 
বা ক্ষতির ছাত খেকে সব রকনে তাদের রক্ষ। কর! ছয়। 

গজ্জনীর শাসনকর্ডাকে কিন্ত কোখাও দেখতে পাওয়া গেল ন|। তার সভা 
হয়েছে কিলা তাও সঠিক বোকা গেল না । চারিদিকে খোজার পর একজন 
অফিসার দেখলেল যে তিনি একটি ঘরের মধ্যে লুকিরে আছেন । হিলি তাকে লক্ষ্য 
করে গুলি ছাড়বেন ঠিক লেই সর হাঙ্ছগার আলি বান নিজের পরিচন্ন দিলেন। 
তাকে জেনারেল সাতেনেব্র কাছে সিয়ে যাওয়া হয় । জেনারেল তার সঙ্গে খুন তাল 
ব্যবহার করেন । তিনিও সাহেবের লঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলতে লাগলেন! তিমি 
বললেন যে নি মাতৃত্মি ও তার প্রত্থ আমীরের জন্ত তিনি যুদ্ধ করেছেন। 
আফগানর। ফিএরিঙ্গীদের উপর কখনও উপদ্রব করেনি $ তবে ফিরিঙ্গীরা কেন যাকে 
তার! অপছন্দ করে এমন একজনকে তাদের রাজলিংহাসনে বলাতে এসেছেন ? তাদের 
আক্ৰনপে কত লোকের যে স্ৃত্যু হয়েছে এবং কত আফগান পরিবার যে একেবারে 
ধৰংস হয়েছে তার ঠিক নেই। সব শেবে তিনি বললেন, “যদি ইচ্ছা হয় আমাকে 
হত্যা করুন । কিন্ত বদি আনাকে মুক্তি দেন তাহলে আমি চিরদিনই আপনাদের 
শত্রুতা করব ৷ আমার দ্বারা যেভাবে সম্ভব আপনাদের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত 
ফরে কাবুল থেকে আপনাদের বিতাড়িত করব ৷ জেদারেল সাহেব এ শুনে কিন্ত 
যাগ করলেন না । তিনি হায়দার আলির সাছলের প্রশংসা করলেন। কিন্ত তিলিও 
তার সরকারের কর্মচারী ; সরকারের হুকুমমত তাকে কান্দ করতে হব । এই সমত 
আবার ইংরাজদের ঘুদ্ধের অন্ত নিয়ম কাহ্নস লক্ষ্য করলাম । কোন নবাব বা রাজার 
সাষনে হায়দার আলি খান বদি এর অর্ধেক কথাও বলতেদ তাহলে তৎক্ষণাৎ, 
লেইখানেই তাকে টুকরো টুকরে! করে কেটে ফেলা! হত। কিন্তু, এখানে এই 
প্রকান্ত দরবারে যে লাহেবরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারাই 'সাবাল ! 
সাবাস !” বলে চেঁচিয়ে উঠছেন । এ কি অন্ধুত ব্যাপার । তবে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য 
কি? পরাজিত শত্রুকে হত্যা দা! করে মুক্তি দেওয়।? এ কথ! অবশ সত্য খে 
ইংরাজদের কাজের রাতিনীতি সব সময় বুঝা যার ন!। তবে এ ক্ষেত্রে আম্চর্খ 
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ব্যাপার ছল এই যে লোকটি সুখে এত সাহস দেখিছেছিল তাকে ক্রিস্ক পুঙ্গে্র পর 
লুকিয়ে থাকতে দেখা যায় 1 

পঞ্জনী সহরটি খুন বড়; চারদিক উঁচু প্রাচীর দিযে তেরা । সহরের কেল্লাটিও 
বেশ বড়। আফগালনের ধারণ! ছিল যে কোনও শক্র এ সহর 'অপিকার করতে 
পারবে লা। উপজ্যতিদের সম্বন্ধে হয়ত একখ! বল! চলত । সক্িস্ক সরকারের 
সেদাদের সামনে কে দাড়াতে পারে? শোনা গেল আমীরের পুত্র আকবর খান 
ইংরাক্সবাহিনীকে আক্রমণ করার আন্ত সসৈন্ঠে এগিয়ে আসছেন । গ্জনীর পতনের 
খবর শোনামাত্মই কিন্তু তিনি ক্রুত পশ্চাৎ অপসরণ করলেন । অন্যান্য অবরোপের 
তুলনায় এই স্থানটি সর করতে অনেক বেশ) সাহেব চ্হাহত ছয়েছিলেন। সাধারণ 
সিপাহী কিন্ত বেশী নার! মার নি; তাদের সংপ্যা একশ আশী জনের বেশী হবে ন|। 
আমাদের রেজিনেপ্টের সওয়ারর| এই যুদ্ধে তাল কাজ করেছিল ; শাহর টৈম্যরাও 
বীরত্ব দেপিয়েছিল। ১৮৩৯ সালের শ্রীক্মকালের মান্টামান্জি ঠাজনী অলসরোধ করা 
হন্গ। অগ্ভ পল্টনের” সঙ্গে কর়েকন্দন সাহেবের পত্রী এই অঞ্চলে এসেছিলেন । তারা 
কেমন করে এলেন জালিনা । অর্পাম তানের সাহল। জেনারেল লাহেবের স্ত্রী যেন 
আসল জঙ্গী মেনসাছেব । এই সব নহিলার। কোন পাপে এসেছিলেন জানিন! ; যে 
পথেই আস্থনল ফেল তখন সর্বত্রই যুদ্ধ চলেছে । গিরিপপের নাস্সে কোল একজন 
মহিলাকে সৈন্ভ চালনা! করতে নেপে আমি অবাক হুরে গিখেছিলান। এর চেয়ে 
অবাক হবার আর কি আছে? পণ্ডিত দলীপরানজী প্রায়ই ধলতেন, “বৎস ! 
শ্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করে। ন। তা যেন বরফের মত--সকালে খুব শক থাকে 
কিক সুর্যের তেল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বরফ গলতে আরদ কারে ।” কিন্তু তিনি 
কখনও মেমলাহেব দেখেনলি। অফ্িপারর। ঘদি তাপের স্তর পরানর্শ গ্রহণ করতেন 
তাহলে পরে তাদের যে বিপর্যরের মাঝে পড়তে হয়েছিল ইংরাজ সেনাদলের 
তেম্বন দুর্ভোগ কখনও হত না। , 

গঞ্জমীতে একদল সৈন্ত রেখে আমরা কাবুলের দিকে এগিয়ে চললান। পথে 
খবর এল মহারাজ! রণজিৎ সিংএর সৃত্যু হরেছে। মৃত্যুর ফল কি দাড়ায় দেখবার 
অন্ত অফিসাররা খুব শক্ষিত হয়ে রইলেন । শোনা গেল শিখেরা আফগানদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করবে এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে আকন্সানদের স্াহাব্য করবে এবং শিখরাজ্যের 
ভিতর দিয়ে যে ইংক্রাজবাছিনী আসছে তাদের আক্রমণ করবে। হংরাজ 
অফিসারদের মত আফগানরাও খুব উদ্ধিপ্ন হযে উঠল ; কারণ তার! জানত সরকারের 
ছাতে প্রচুর সম্পদ। তাদের সারা দেশে যা আছে ইংরাজদের় একটি সহরের 
সম্পদই তার চেয়ে অলেক বেশী । মানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল । প্রথনে শোনা 


১॥ কোন পন্খে এই পণ্টৰ গঞ্জনী এলেছিল লে কথা শীতাঘাষ উলেশ করেননি । 
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গেল কাক্াহার খেকে ইংরাজর! বিতাড়িত ছরেছে এবং বোলান গির্সিপণ দিযে দশ 
লক্ষ সৈস্ক নিয়ে ইংরাজরা আসছে । কত রকম গুদ্রব যে কানে আলতে লাগল। 
আললে কি ঘটছে সাহেবরা জানতেন না। কাজেই তার! কোন গুজবের প্রতিবাদ 
ফরতে পারলেন না । 

এমন লময় আমাদের ওাবুতে চরের মুখে খবর এল। জেনারেল সাহেব বললেন 
শীঘই হাটি পল্টন আফগাশিম্থালে আসছে । আমাদের মলে সাহস এল। এই 
পল্টন আসার আগেই আমাদের কম্যাণ্ডাররা এগিন্ে যেতে চাইলেন পাছে তারা 
আমাদের হাত থেকে পুরন্ধার ছিনিয়ে নেয় । গঞ্রনী থেকে উত্তরে আরও আটবার 
কুছ করে গেলে কাবুল পৌঁছন যাবে । এই কুচ ফরার সমত্ত আমীর দোস্ত 
মহস্মদের কাছ থেকে কয়েকজন দূত আমাদের তাঁবুতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে 
একজন হলেন আমীরের ভাই নবাব জব্বর খান । তিমি ইংরাঙ্গ সেনাদলকে 
ব্বাফপাশিশ্থান ত্যাগ করে যেতে অস্থরোধ করেন। কিন্ত বড় লাহ্বেকে 
(পলিটিক্যাল এজেন্ট ) তার এই প্রস্তাবে রাজী না করিয়েই তিনি চলে যান। 
এই সব ছুতের। প্রায়ই ইংরাজ শিপিরে এসে বোকার মত নালা ব্রকম প্রস্তাব করত । 
কোন কিছুতেই তারা ভর পেতনা; তাদের তরল ছিল ইংরাঞজ্র! দূতের কোন 
অসম্মান করবেন! । 

নবাবের চলে যাও্ার তিনদিন পরেই খবর এল দোস্ত মংস্মদের অহুচয়র। ভার 
পক্ষ ত্যাগ করেছে । ভার পিছু নেওঘরার জন্য ছোট একটি দল প্রস্তুত হল। 
অফিলারদের বিশ্বাস এবার নিশ্চয়ই গৌল্ত ধরা পড়বেন | হাজী কাকুর নামে একজন 
আফনান আমাদের দলের সঙ্গে ছিল । আমীরের মনোভাব ও গতিবিধি সব নাকি 
সে ভ্রানে। সোল! রাস্তা অল্প সমস্তে আমীরের আস্তানায় সে আমাদের দিছে 
ঘাবে বলেছিল । করেকবার মাত্র কুচ করে বিশ্রা করেছি_-ভাও কাকুরের 
পরাধর্শমত--ঠিক সেই অবসরে আমীর পাছাড় ডিঙ্গিয়ে কাবুল পার হয়ে অস্ত দেশে 
পালিয়ে গেলেন । কিন্তু ভার শিবির ও কামান আমাদের হস্তগত ছল। দো 
মহস্মদের পালিয়ে বাওয়ার খবর শুনে শাহ্‌ যুকতে পারলেন কাকুর আসলে বিশ্বান- 
ঘাতক । তিনি তার শিরচ্ছেদের হুকুম দিলেন। ইংরান্সরা তাকে বন্দী করে 
হিশস্থানে পাঠালেন। 

ফোনকূপ যুদ্ধ ন) করেই আমাদের সিপাহীর! কাবুলে প্রবেশ করল ॥ শাহকে 
সাজা ৰলে ঘোষণা কর! হয়। কিন্ত এখানে, কান্দাহারে যেমন হয়েছিল, সাধারণ 
লোকে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিলন!। শাহর নিজের সৈন্য ও দরবারের লোকেরাই 
যা কিছু করেছিল । লোকেরা মনে মনে আসলে আমীরের দলেই ছিল; শাহ 
সুঙ্গাকে তারা চাহনি ॥ 

প্রকাশ্য দরবারে শাহ করেকজল লোককে হত্যা করেদ। তাদের গঞ্জনীতে 
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সন্দী কর হরোছ্ছিল এবং তাদের মশ্যে কঙ্েকজন আক্ষগান দর্দার ভিলেন । এই 
ঘউলার় ইংরাল অফ্ষিলারর। পুন শিক্ষুষ্ধ হয়েছিলেন +. ক্কাবুলের লোকেরাও শাহর 
উপর জুদ্ধ ছয়ে উঠল । ম্যাকনাটন সাছেন এমন অসস্ধষ্ঠ ছগ্নেছিলেন দে নি শাছকে 
সলে পাঠালেন খাদি অবিশ্যন্তে এমন ঘটনা আবার ঘটে তাহলে তিনি ইংরাক্জ সৈগ্কদের 
সরিয়ে নেবেন । ঘদি তখনই সেই জঘন্ত দেশ ছেড়ে তলে আল। হত তাছলে সব 
দিক থেকেই তাল হত। শাহ হা! সিংহাসনে বসেছে ; আমীর আফগানিস্থান 
ছেড়ে পালিয়ে গেছেদ | কিন্ধ সব্যই জানত ফিরিগী লেন্যর! সেখান খেকে চলে 
বআলার পরক্ষণেই দেশে বিদ্রোহ দেশা দেবে ॥ শাহহ্জ! এসং ভার পক্ষের লোকেরা 
এই অরে ছিলেন এনং আসার বিশ্বাস তাদের একান অঙ্গুরোসের জন্য সরকার 
সেখানে পল্টন রেখে দিলেল 1 কাবুলের লোকেরা বাজারে প্রক্ষান্তে সালে বেড়াত 
ম্তদিন লাল-কুর্ত। পিপাহীরা শাতকে রক্ষ; করনে তঙদিলই হিলি রাজত্ব করবেন | 

"নাদের সেনাদলের স্নেকে ক্কাবুলে সিপালীদের ছাউনিতে রইল । কহেকজম 
অফিলার স্থানীয় লোকের গ্রহে আশ্রঙ্প লিলেন। বাক্ষী সবাই সহরের বাইরে 
বাড়ী দখল করে সেপানে রইল । হিন্দুস্বানের মতই এপালে 'জামাদের দিন কাটতে 
লাগল । কিছুদিন পরেই শী পড়ল ; এমন তরঙ্কর ঠাণ্ডা মানাদের দেশে কখনও 
পড়েনি । শীতে সিপাচীর! বড় কে পড়ল) তারা ছাত পা নাড়তে পারেনা; 
বক্র যেন শরীরের মধ্যে জনে গেছে। ইংবাঞ সেনারা ইউরোপ পেকে এসেছে: 
তাদের তেমন কই হয়নি। তবে তুসারপান্ের জপন্ত তাদের অনেকে কষ্ট পেরেছিল । 
অনেকের শরীরে ঠাণ্ডায় থ! ছয়ে গেল। মাহ্‌ষ সমান উঁচু হয়ে বরফ পডত। 
খাঞ্চব্রবোর দাম খুন বেলী। আমর, হিন্দুরা, স্থান করতে তয় পাইনা । কিন্ত 
এখনে স্বান করা মানেই নিশ্চিত বৃত্যু । আমাদের সুপ সা আরামের ফোন রিকষ 
বাবস্থা ছিলনা । কত লোভ দেখিয়ে শাহ এই জঘন্য দেশে আমাদের এনেছিলেন; 
কিন্ত তার কিছুই আমরা পেলাম! ! 

গীত পড়বার জাগে বোম্বাই আমির করেকাঁট দলকে হিন্বুস্থালে পাঠিছে দেওয়া 
হয়। এই পিপার্ধীর! জাগছুলুক ও খাইবার পিকিপখের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল মনে 
হয়। ও পথে দূরত্ব অনেকটা কম | পথে কোন বকুনি নেই, অবস্ত শিখ সৈক্কদের 
আক্রমণের তয় আছে । দিও সরকারের সঙ্গে শিখ শালনকর্তানের বন্ধুত্ব ছিল 
তবুও তারা হ্াবাগ পেলেই ফিরিঙ্গীদের আক্রমণ করত ৷ আমাদের সৈজ্ঞলংখ্য। খুব 
ক্ষনে গেল। কিছুদিন অবশ্য নিবিত্বে কাটল । 

নিজেদের দেশে ইংরাজদের থাকতে দেখে আফগানরা অল্লকাল পরেই ক্ষুদ্ধ হবে 
উঠল । ম্যাকনাটন সাহেব যা করনেন বলেছিলেন তা কাঙ্দে কর! হয়নি বলে 
তারা অভিযোগ করল । তিনি নাকি বলেছিলেন শাহ নিরাপদে সিংহাসনে বসলেই 
ইংরাপ সেনারা ছিন্দুন্থানে ফিরে যাবে; তারা বলল রাঙ্গা দিংহ!সন লাত 


১০৬ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


করেছেন বটে কিন্ত ফিরিঙ্গীরা এখনও তাদের দেশে রয়েছে ন্যাকনাউন সাহেব 
দেখালেন যে অধিকাংশ সিপাহীকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । তার! প্রতিবাদ করে 
বলল লে সব সিপাহী ত যায়নি এবং আগলে ইংরাজ্গরাই তাদের দেশ জয় করে বলে 
আছেন । সাহেব বলেছিলেন কাবুলের সিংছালনের প্ররুত উত্তরা|ণিকারী শা 
সুজাকে যারা বাবা দিয়েছে তারা ছাড়া অন্ত আফগানদের ইংরাজ সরকার শত্রু 
বলে মনে করেন না। আফগানরা জানাল যে তাদের রাজা কে হবে না হবে সে 
তারাই স্থির করবে । এই ভাবে আফগান সর্দার ও ইংরাব্দ দরবারের ঘধ্যে বিবাদ 
সুরু হয়া 

এই রকম বিবাদ সত্বেও অনেক আফগান ভদ্রলোক সাছেবদের সঙ্গে বন্ধু করেন 
এবং অলেক স্াফগান মহিল। গোপনে সাছেবদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। 
লে দেশে নেয়ের বোরখা পরে চলাফেরা করে। তাদের কেউ দেখতে পার লা 
ঘটে তার! কিন্ত সবাইকে দেখে । সহরে বে সব সাহেব থাকতেন তাদের গৃহে 
যেন অভিসার সুরু হল । হুদর্শন বলে ফিরিঙ্গীদের মেয়েরা পুন পছন্দ করত । 
ফাধুলের মেয়েদের আন্থরী বলে অহক্কার ছিল। যার লং যত ফল? তাকে ততই 
বন্দী মনে কর। হত । মেবেদের সঙ্গে এভাবে মেলামেশায় অফিসারদের মধ্যে 
পরস্পর ঈর্শা দেখা দেয় 1 তাদের কেউ বা ছুরিকাহত হলেন; কাউকে বা লক্ষ্য করে 
গুলি ছোড়া হয় । নেহেদের জন্মই যত গণ্ডগোল। সন্তান্ত বংশের কয়েকজন 
মহিলা বড় সাহেবদের কাছে যেতেন। কেউ বলত রাক্রনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্যেই নিখেদের স্বানীরাই সাহেবদের কাছে তাদের পাঠিয়েছেন। আবার কেউ 
বা বলত অন্ত কোন উদ্দেশ্তে তারা সেখানে যেতেন । একা অনন্ত সত্যি এই 
নহিলারা যে গোপনে সাহেবদের কাছে যাতায়াত করতেন এ তাদের স্বাবীরা জানতে 
পেরেছিলেন । কারণ পরে নেগেছি আর গোপনে যাওয়ার দরকার ছিলন|। সবার 
সামনেই তারা বেতেন। দেশের সন লোক যুখন ফিরিঙ্গীদের সর্বত্র নিন্দা করে 
বেড়ায়, স্বণায় তাদের ‘কাফের’ বলে ডাকে তখন এমন কাজ কি করে সম্ভব হক্ব 
ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হন্গ। মেয়েদের খেয়ালখুসীর কোন সীমা নেই। প্রথমে 
হয়ত সরকারের উদ্দেশ্য জেনে নেবার জন্তই তাদের পাঠান হয়েছিল । কিন্ত কিছুদিন 
পরেই দেখা গেল নিচ্ছেদের স্বামীর চেরে সাহেবদেরই তার! বেশী পছন্দ করেন। 
জতুকদেবজী বলেছেন--“নীচজাতের মেয়ের! শ্বানী ত্যাগ করে চলে বাক্স । পৃথিবীর 
সকল দেশেই এক রীতি এবং আবহমান কাল থেকেই এটা চলে আলছে |” কিন্তু 
এই মেয়েরা ত নীচদাতের নয় ॥ এদের কেউ কেউ আফগান সর্দারদের স্ত্রী এবং 
তার! শ্বাস্টীর আশ্রর ত্যাগ করেনি । 


হর সংখ্যা এক সিপাহীর আত্মকণা ১০৭ 
দলছ অধ্যায় 


আন্কগানদের নিয়ে ইংরাজর। কয়েকটি সেনাদল গঠন করেছিলেন। ইংরাজদের 
কাছে সময়মত মাইনে পাওয়া যায় শুনে আফগানরা সরকারী ফোনে যোগ 
দিয়েছিল । শাহ হুজার সেনাদলের একজন ক্যাপ্টেনকে এই সেনাদপের কন্যাণ্ডার 
নিযুক্ত কর। হন্ত । 

আৰীর সোস্ক নহম্মদ বোখারার দিকে চলে গেছেন। শোনা গেল সেখানে 
ডাকে বন্ৰী কর! ছয়েছে। কিছুদিন পরেই খবর এল তিনি সেপান থেকে পালিয়ে 
গেছেন এবং ইংরাআদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জস্ক সলৈন্তে আসছেন। তাকে আক্রমণ 
করতে আমাদের একটি দলকে পাঠান হল | সেগান সছরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হশ্র। 
এই যুদ্ধে নতুন আফগান সেনানল কিছু না করে চুপ করে দাড়িয়ে রটল । তাদের 
ঘুদ্ধ করতে বল! চলে চারা অফিসারদের পর্থস্ত তয় দেখিয়েছিল। এ লন্েও 
ইংরাজর। আমীরকে পরাজিত করেন । তিনি পুনরায় পালিয়ে ঘান। তার অনুচরর! 
সব ছত্রতঙ্গ হয়ে পড়ে মাত্র কয়েকলন ভার সঙ্গে ছিল। 

এর পর ছেট পাট যুদ্ধে ইংরাভ্রদের কখনও হার হযেছে বটে হাতে কিন্ধ 
আমীরের বিশেষ কোন দাত হুয়নি। এদিকে সরকার পক্ষের আরও পদেক সৈল্ 
কাবুলে এলে পৌছল । এই দেখে আমীর যুদ্ধ করার আশ! ত্যাগ করলেন এবং 
আফগান ও ফিরিঙ্গী__ছপক্ষকেই অবাক করে দিয়ে কাবুলে এলে পুত্রপহ সআহ্রলমর্পণ 
করলেন। সরকার তাকে হিন্দুন্বানে পাঠিছে দিয়ে কলকা তাহ আটক করে 
রাখলেন । 

শাহ্‌ মুলার দরবারে খুব উল্লাস সুরু ছল। তার সব শত্রু নিপাত হয়েছে। 
কিন্ত শাসনকর্ডাকে লোকে যেখানে স্বণা করে তখন তাদের কে শাসন করবে? 
আফগালর! ভেবেছিল শাহর অহুরোধে দোস্ত মহস্থদকে হত্যা কর! ছবে। কেউ 
বলল কাবুলে ডাকে হত্যা করার গ্লাহস ন! থাকায় ইংরাজরা দোস্তকে হিন্দুম্থালে 
লিয়ে গেছেন। শাহর বিপক্ষ দলের সর্দযররা এই শুনে ভাবল তাদিকেও এভাবে 
বন্দী করে দেশের বাইরে নিয়ে যাওযস! হবে । ফলে তারাও ভপ্তানক উত্তেলিত ছয়ে 
উঠল । পার্বত্য জাতিগওলিও ইংরাজদের প্রজা হরে দীড়াবে এই ভল্প দেখিয়ে 
সর্গারর| তাদিকেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। আফগানরা 
কয়েকবার বিদ্রোহী হচ্ছে উঠল বটে কিন্ত শী্ই তাদের দমন করা হয়। তার! 
লাল-কুর্ড1 দলের বন্দুকের গুলিকে ভীষণ তয় করত। 

ইংকাজরদের কাবুলে আসার দু বছর পৰে এই প্রথম শহরে বিদ্রোছ দেখ! দিল। 
প্রথমে মাত্র করেকজন অসস্তষ্ট আফগান এই শিড্রোহ সুরু করে। তার! বড় সাহেব 
বানেসের বাড়ী ঘেরাও করে তাতে আগুণ বরিদ্নে দেঘ। বাগানের হধো ছোট 
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দর দিয়ে পালিয়ে খাবার লমন্ন সাহেবকে তার লিজ্ছের আফগান চাকর হত্যা 
করে। আরও তরু তিনজন ইংরাজ্ অফিলারকে হত্য। কর! হছ্ছ । বার্শেস সাহেবের 
হুত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেই সাধারণ লোকে এই বিদ্রোছে ঘোগ দের । সারা 
" সহরেই মারামারি সুরু হারে গেল । এমন অতর্কিতে এই আক্রমণ সুরু হয় যে 
আমাদের অফিসাররা এর লঞ্চ একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। আমাদের সেনারা 
- এক জায়গায় না থেকে ছড়িয়ে ছিল। একদল ছিল সহচর, আর একদল সহর 
খেকে এফ ক্রোশ দূরে বাদশাহ্ীবাগে ; এ সত্বেও ইংরালরা নিজেদের খাটি রক্ষা 
ফরতে লাগলেন। প্রতিদিনই উপলাতিরা এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ঘোগ দিচ্ছে 
এবং এমন কি শাহর নিজের দরবারেও বিশ্বাসঘাতকতার আতাল পাওনা গেল । 
এইবার ইংাক্ষদের বিপদ ও দুর্ভোগ সুরু হল । তাদের সব জি|নিলপত্র শত্রুর! 
লুট করেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে । সৈল্তদের মলের দোরও অনেক কৰে গেছে। 
শীতও এমন ভয়ঙ্কর পড়েছে যে ছিন্ুন্থানী লিপাহীরা একেবারে আকেজে। হয়ে 
পড়েছে । গুছ্গব শোন! গেল নোস্তর পুত্র আকবর খালে শৈম্য নিযে আসছেন এবং 
[তিনি নিলেই সৈহ চালন! করছেন। প্রতিদিনই যুদ্ধ হচ্ছে। ইউ“রাপীয়দের তাল 
খাবার ছিনিস কিছু নেই ; তানের মন ভেঙ্গে গেছে । এই সব কারণে তার! পূর্বের 
মত লড়তে পারছে না। এখন চারিদিকেই শক্র। শক্রকে হটানর অনেক 
ভেষ্। করা হন ॥ কপনও কখনও এতে ফল ছত বটে কিন্ত প্রত্বারেই ইংরাঞদের 
প্রন্থুত ক্ষতি ত্বীকার করতে হন । বেহমেকুর যুদ্ধে আমাদের রেজিমেন্ট যোগ 
গিয়েছিল । কাপুরুষের মত হেরে গিপ্নে আমর! পিছিয়ে আসি । এই যুদ্ধে 
আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। লিপাহীর! যুদ্ধে তেমন অত্যন্ত ছিল ন|। এই 
দেশে আসার জন্ড তার! অহ্থতাপ করতে লাগল? ক্যান্টনমেণ্ট অঞ্চলে শক্ররা 
লুকিয়ে থেকে গলি ছুড়ে আনাদের বিত্রত করে তুলল । শক্রর সংখ্যা ক্রমেই 
বাড়ছে । হাজার হালদার লোক তাদের পক্ষে যোগ দিচ্ছে। আমাদের চেয়েও 
আফপানদের বন্দুকে আরও দূরে শুলি ছোড়া যেত। পক্রর। সরাসরি আমাদের 
আক্রমণের সামনে কখনও দাড়াতে পারেনি বটে কিন্ত তারা প্রাচীর বা গৃহের 
আড়াল থেকে গুলি ছু'ড়ে আমাদের বড় বিপদে ফেলেছিল । 
কাবুলের চারপাশের পাহাড় থেকে আফগানদের বারবার তাড়িয়ে দেও! হয়। 
কিন্ত আমর! সরে এলেই তারা আবার আরও লোক নিয়ে এলে তা দখল করত ॥ 
আফগামর! ভেড়ার চামড়! দিরে তরি এক রকম জামা পরত--তাকে বলা হয় 
“পোত্তিন'। এই জামা গারে থাকলে তলোয়ারের আঘাতে কোন ক্ষতি হত না? 
এৰন কি বন্দুকের গুলিও জামায় লেগে ফিরে আসত । লোকের ধারণ ছিল 
আফগানদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে ছুত্রাশি লামে এক উপজাতি, যুদ্ধে 
অক্দের । একদিন এদের একদল সওয়ারকে দেখতে পেলাম ॥। একটি পাহাড়া 
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খাদ পেকে কুড়ি পা দূত্রে তার! দাড়িয়ে আছে । আনাদের একদল মিপাচী সেখানে 
লুকিয়ে ছিল । অফিসাররা পিপাহীদের বন্দুক ছুড়তে প্রস্তত হাতে ব্ললেম। 
সবাই এক সঙ্গে দাড়িয়ে উঠে গুলি ছীড়ল। কিন্ত গুলির আঘাতে মাত্র তিন 
চারব্দন সওনার মার। পেল; বাকী সবাই পালিয়ে যাত । সিপাহীরা এতে আরও 
দমে গেল । শীতও ক্রমে বেশী পড়ছে আমর! একেবারে অসহাত্র হরে পড়েছি? 
হাত পা নাড়তে পারিনা । হাতের ও পারের আঙ্কুলে খুব খশ্রপ বোধ ছয় । 
ইংরাজ সেনাদলে দুর্শশ।র আর পেন লেই। এফটান। যুদ্ধ ও পাহার। দেওয়া এবং 
খারাপ খাওয়ার ফলে সবার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে । 

আগেই বলেছি আমাদের সেনার। তু জাত্রগার ছিল । তার ফালে লেলাদলের 
শক্তি অনেকট! ড্রাস পেত্রেছিল। শাহীবাগ অঞ্চলটি শত্রুর! অধিকার করে; লেখান 
খেকে তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাত । করেকবার এই বাগালটি জন্ম 
করার চেই। করা হয় তাতে ক্কোন। সুফল পাওয়। খাঙ্গ নি। এই রক্ষম চেকার 
আনাদের অনেক সিপাহী মারা যার । সে সময় লোক ক্ষতি ছিল আমাদের পক্ষে 
মারাত্বক । দরকার ও শাহন্জার সব সৈস্ককে সেখানে পাঠানন অন্ত গনী ও 
কান্দাহারে খবর পাঠান তস। গস্ভসতঃ পথিমধ্যেই সংবাদলাহকদের হত্যা করা 
হয়েছিল | কিছুদিন পরে একদল গুর্থা সৈন্য আমাদের লন্দে গোগ দেখ । এক্সছন 
লাহেব তাদের চালনা করছিলেন। কিন্ত তাদের সবাইকেই নেরে ফেল! হস, মাত্র 
ছলন অফিসার কাবুলে পালিয়ে ঘান। এই দুর্ঘটনায় অবস্থা আরও পারাপ হয়ে 
ফ্াড়ার ! সেদেশে সরকারের সকল সেনারই এমন দশ। হবে আমাদের মলে হল। 

এই সময় এমন এক ঘটন! ঘটল যা পূর্বে কখনও শুনিনি ব! দেপিনি। সর্দাররা 
নিছ্েরাই লক্ষির সর্ড ঠিক কলে সরক্ষারের কাছে দূত পাঠালেন । তার! বলেছিলেন 
ইংরাজসেনার। এখন তানের কবলে । ইচ্ছা করলেই তারা তাদের ত্বংস করতে 
পারেন কিন্ত যদি তার! সে দেশ ছেড়ে চলে বার তাহলে তারা কিছু করাবেন ন৷। এই 
সর্ভের কথা জানার পর অনেক সাহেব নিজেদের অপমাপিত বোধ করেন। 
এর! জেনারেল ও অনন্ত কম্যান্ডিং অফিলাব্রদের দোব দিতে লাগলেন__তার! 
নাকি সব বৃদ্ধ এবং একেবারে অকর্মপ্য হয়ে পড়েছেন । করেকদিন যুদ্ধ বন্ধ ব্রইল। 
এই সময় শত্রুর! আরও করেকজন দূত পােয়েছিল। আমাদের শিবিরে নানা রকম 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল । কেউ বলল অবিলন্ছে আমাদের পিছিয়ে বাবার আদেশ হবে 
নয়ত টৈস্তর! সব অন্রত্যাগ ঝরে দীড়িয়ে থাকবে; কেউ ব। বলল ইংরাজ্ সেনার! 
ঘুক্ধ চালিয়ে যাবে । এই কথাবার্তার কোন ফল হল ন!। আবার বুদ্ধ আরভ হল । 

অবশেষে ম্যাকলাটন সাহেব বলে পাঠালেন যে তিনি এই সর্ভ মানতে রাব্দী 
আছেন। আমীর আকবর খাল নিজ্ঞে আলোচন! করতে এলেন । শোন। গেল 
ম্যাকলাটন ও জেনারেল সাতেব দস্কির সর্ভ পালন ন! হওয়! পর্যন্ত জামিন থাকতে 
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লম্মত হয়েছেন । এর ছতিলদিন পরে লৈল্তরা সন বাল-হিসার থেকে ক্যান্টনমেপ্টে 
চলে এল । চলে আসার সদ্য আমাদের কোনচ্ছপ বাব। দেওষ। হতনি। এই সমদ্বে 
অফিসারদের শ্বীর। অলীম সাহসের পরিচয় দিল্গেছিলেন। তার! সবাই জামিন 
স্াখার বিরুদ্ধে ছিলেন । কিন্ত তাদের পরামর্শ অগ্রান্ত করে যখল সাছেবরা একাজ 
করলেন তখন তারাও তাদের প্বমীদের সঙ্গে চললেন | আমাদের সেনাদের জন্ত 
খান্সদ্রব্য ও গাড়ী পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি সর্দাররা দিয়েছিলেন, কিন্ত লে সব কিছুই 
এলনা । এনন দুর্দশার মধ্যে আরও কিছুদিন আমরা রইলান | আমাদের ভাবুতে 
খান্ডদ্রব্য বা অগ্ঠান্ত জিনিসপত্র যাতে ন| আসে আফগানরা সেই চেষ্টা করত। এ 
ছাড়া এই সময আমাদের উপর তাত্রা আর কোন উপদ্রব করেনি ॥ দ্ষিলিস- 
পত্রের দামও ছিল বড় বেশী। লবারই কষ্ট হচ্ছে; বিশেষ করে ইউরোপীয়ান 
অফিসারদের কষ্ট যেন আরও বেশী । শুকনো ফল ও গম ছাড়া আল কোন খাবার 
তাদের ছিলন। | 
একদিন বড় সাহেব ও তার দেহরক্ষী এবং সর্দারদের মধ্যে আলোচন! চলেছে 
এমন সময় খবর এল আকবর খান নিজে ম্যাকনাটল সাহেবকে হত)! করেছেল। 
তুফানের সন ঝড়ের গর্জনের মত অপ্রক্ষণ খরেই লোকজনের চীৎকার শোনা গেল 
এবং শিখেরা আমাদের ডাবু আক্রমণ করল। ন্যাকলাটন সাহেবের নৃত্যু সংবাদ 
সংবাদ সত্য ॥ হুজন কৰিশনারকেই এক্ডাসে প্রাণ হারাতে হল | এই বিশ্বাল- 
খ্াতকতার প্রতিছিংলায় জেনারেল লাছের সহর আক্রমণ করতে উদ্ভত হলেন। 
অস্যান্ত অফিলারর বললেন লিপাহীর! এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে; তার! এ সন যুদ্ধ 
করতে পারবেনা । পরে এ দেশ ছেড়ে ফিরে যাঝান্র সনয় যেতাবে তাদের বধ করা 
হয়েছিল তার চেয়ে এসমন্র যুদ্ধে মৃত্যুবরণ কর! ছিল অনেক ভাল । লে সময় 
প্রত্যেকেরই যেন বুষ্ষিলোপ হয়েছিল । ইংরাজ অফিসাররা তাদের মনের স্বাতাবিক 
জোর ও উৎসাহ ছারিয়ে ফেলেছিলেন, এত রকম বিপদ ও ত্বঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে 
তাদের মনোবল একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শুনলাম শাহ হু! ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
-বনীরের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, ঘটনাচক্রে অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে তিনি 
নিজেকে ইংরেজের বছ বলে পরিচয় দিতে তয় পেয়েছেন। 
এইবার আফগানিস্থান থেকে আমাদের ফিরে আসার পাল) । শীতকাল 

পথের উপর চারফুট বরফ জমে আছে । কাবুল ছেড়ে খ্জাসার প্রণম দিনে আফগানরা 
কোন উপদ্রব করেনি ৷ দ্বিতীয় দিনও ভালভাবে কেটে গেল 1 তৃতীয় দিলে পল্টনের 
সিপাহী, চাকরবাকর ও অক্লান্ত লোকজন ও মালপত্র লব একসঙ্গে মিশে গিয়ে ত্রীবণ 
প্গুপোলের স্থন্টি হয়। এই রকম গোলমাল দেখে আফগানর! আমাদের উপর 
চড়াও হল। পাহাড়ের উপর থেকে তার! আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চড়তে 
খাকে। আমাদের তখন অসহায় অবন্ছা ; আসর। যেন ছাত-বাধা বন্দী । 
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আকবর থান নিন্ছে আমাদের পিভলে আসছিলেন । এই রকন সিশ্বালণাতক্তার 
কখ। তাকে জানান হলে তিনি বললেন যে ভার মতেই এ সন কর! হচ্ছে এবং 
গাজীদের শাসন করার ক্ষমতা ভার নেই । জামিনশ্বর্ূপ আরও অক্ষিসারনের চাওলা 
হয় এবং তার! চলেও গেলেন। নিজেদের ঘুদ্ধিলোপ হওয়া ছাড়া এমন লর্ভে রাজ্দী 
হওয্বার কি কারণ ছিল বুক্দিন।। কারণ অফিলারদের এভাবে চলে দাওয়ার ফলে 
আমাদের পেনাদলে নেতার সংখ্য। কমে যেতে লাগল | একজন সাহেব চলে যাওয়া 
মালে প্রান্ন হুশ সিপাহী হারালয় ক্ষতি । অবশেষে আফগানন্র! বলল যে জেনারেল 
সাহেবকে জামিন দিলে "হনে তারা ইংরাজ সেলাদলকে রক্ষা করার তার লেসে। 
(তিনি এতে সন্মত হওয়ায় সবাই অবাক হায়ে গেল । বার্নেল ও ন্যাকলাটন সাছেবের 
খা লে করে এই অবস্থায় ভারই ব আর ফি করার ছিল? জেনারেল সাহেব গলে 
মাওয়ার পরেই লেনাদলে নিহুম শ্ব্ঘলা সব তেঙ্গে পড়ে ৷ যার যা খুশী করতে লাগল । 
ফলে আফগালপ্ু! সঙ্জেই সআমালের বিত্রত করে তুলল । আমাদের আনেক লোক্কাকে 
তারা হত্যা করে। প্রাণভরে কিছু লিপাহী ও চাকর শত্রর সাঙ্গে শোগ দেয় । 

যে র্রেজিমেণ্টে আমি ছিলাম তার দেখা পাওয়া গেল ন! । গোরা সৈগ্দের 
সঙ্গে থাকলে হত্রত এদেশ থেকে বেরিয়ে আলতে পারব এই তেসে তাদের একটি 
দলে ভিড়ে গেলাম | কিন্ত ভাগোর লেখা কে খণ্ডাতে পারে? যুদ্ধে প্রতিদিলট 
আমাদের লোক নার পড়ছে | সামলে এবং পিছনের দিক থেকে এবং এমনকি 
পাছাড়ের উপর থেকেও শত্রুর! আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে । আনরা যেন 
দরকের মধ্যে পড়েছি । পে সনসয়ের বিভীবিকা বর্ণনা করার সাধা আমার নেই। 
কিছুদূর পিয়ে দেপা গেল পাথর দিয়ে উঁচু করে রাস্তা বন্ধ করা হন্পেছে। পাখত্র 
সরিয়ে যাবার সমস্থ 'দামাদের শৈষ্যদলটি একেবারে ধ্বংল হয়ে গেল । সিপাহীরা 
খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল ; কিন্ত শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কাছে তারা হেরে 
ছায়। মাথায় গুলির আঘাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি | জ্ঞান ফিরতে দেখি 
একটি খোড়ার পিঠে আমাকে বেঁধে কাবুলের দিকে নিরে যাওয়া হচ্ছে। বুঝতে 
পারলাম সেখালে নিযে গিয়ে ক্রীতদাল বলে আমাকে বিক্রি কর! হবে। আমি 
তাদের বললাম হয় আমাকে গুলি করে মেরে ফেল কিবা আমার মুণ্ড কেটে ফেল। 
পুস্ত এবং ছিন্দি ভাবায় আফগানদের গালাগালি করতে লাগলাম । অনেকবার ছোরা 
উচিরে আমাকে তর দেখান হয়। আমি কিন্ত সুখ বন্ধ করলাম ন।। মরতে 
তন্ন পাচ্ছিল! দেখে যার হাতে ধর! পড়েছি সেই লোকটি যদি চুপ ন! করি তাহলে 
তখনই আমাকে মুসলমান করা হবে বলে তত্র দেখাল । সার] রাস্তার কত বীভৎস 
শব পড়ে রয়েছে! বরফের ভিতর থেকে কোখাও হাত প| বেরিয়ে আছে, কোথাও 
ব! ইউরোপীর্ন ও হিন্দুস্থানী লিপাহীদের দেহের অধেক্চিউ। দেখা যাচ্ছে? আবার 
কোথাও ব। মরা ঘোড়া, ও উট পড়ে আছে । এ দৃশ্ কখনও ছুলন লা। 
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এমন বিপদেও তত্র ন। পেয়ে অনি মরতে প্রস্তুত দেপে আফগান নালিক আমার 
উপর সদন্ব হলেন। মোড়া থেকে মামিকে উটের পিঠে ঝোলার লঙ্গে আমাকে বাধা 
হুল। ঘোড়ার পিঠে নীচুতে মাখা স্থুলিয়ে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক তাল। 
আফগানাট বরফ দিযে আমার ক্ষতপ্থাম পরিষ্কার করে দিলেন; এতে সব বশ্রণ! 
দূর ছল । বন্দুকের গুলি লেগে মাখার খুলিতে আঘাত লেগেছিল । পারের 
চাষড়াভেও অনেকখানি ক্ষত হরেছিল। চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা! কাবুলে 
ছাঞ্জির হলাম | আফগান পোষাক পরিয়ে আমাকে বাজারে ক্রীতদাল বলে বিক্রি 
করে দেওয়া! হল। 

ধনী আফগানরা! হিন্দুস্থানীদের খুব পছন্ব করত । তাদের অনেক ছিন্বুন্বালী 
চাকর ছিল । আমি দেখতে তাল ; শরীরেও শক্তি আছে । আনার দাম ঠিক হল 
ছু'শ চল্লিপ টাক!) ওসমান বেগ নামে এক ব্যক্তি আমাকে কিললেন। আমার 
সঙ্গেই বাজারে আরও অনেক সিপাহী ও কয়েকজন ইউরোপীর বিক্রির জন্জ ছিলেন। 
আফগান সেনাদের ফুগবিষ্তা শেখানর কাজে ইউরোপীরদের নিয়োগ কর! হবে। 
তাদের কয়েক বোতল সিরাজী মন দেওয়! হয়েছিল । এই পেয়ে তার। আমাদের 
মত আর ভাগ/বিপর্যছের অন্ত দুঃখ করেলি। ইউরোপীয়দের মধ্যে কোস্পালী 
বাছাত্বরের সেলাবাছিলীর এক সাহেব রয়েছেন দেখলাম | তিনি আমাকে বললেন 
সরকার স্টঅই এ দেশ জর করতে সৈল্ট পাঠাবেন এবং আমর! যদি ততদিন বেঁচে 
খাকি তাহলে তারা আমাদের সবাইকে উদ্ধার করনে । যতদূর মনে পড়ে ভার 
নাম W'এallৎn ( সম্ভবতঃ হুইলার )। এখন আর ঠিক নাম আমার মলে নেই। 
তার কথা শুনে অনেকটা! শাত্তি পেলাম । 

নতুন মালিক আমাকে তেমন অলাদর করেন নি। কিন্তু তিনি তয় দেখালেন 
যদি কার কথা ল। শুনি ব} পালিয়ে যাবার চেষ্ট। করি তাহলে আমাকে খোজ! করে 
বেশী টাকায় বিক্রি করে দেবেন ১ আমাকে সারা জীবন হারেম পাহারা দিতে হুবে। 
তিমি তার তাধায় আমাকে বেণী কখা বোকাতে” পারতেন ন। সেক্স আমাকে 
ফার্সী শিখতে বললেন। ওয্ালন সাহেবের কথা একদিন সত্য হবে ভাবতাষ। 
লাহলে বন্ধীদশার হয়ত আছ্গহত্যা কিন্ব। পালিরে যাবার চেষ্টা! করতাম । মহক্মদ 
সুকী নাষে এক মৌলতীর কাছে ফারসী শিখতে আমাকে পাঠান হয়। প্রথম প্রণন 
তিনি কেবল আমাকে গালাগালি করতেন ; আমাকে বলতেন “সুসরেক”।, কিন্তু 
যখন দেখলেন কষ্ট করে আমি ভার তাহা শিখছি তখন তার সর বদলে গেল ॥ 
আমাকে মুসলমান করবার জন্ত তিনি নানা রকম চেষ্ট। করেন । 

পএখল আমি কোথ্যন্্ আছি জালিন1? এমন কি প্রথমে কোথ। থেকে এলেছি 
তাও জলিল] । হায়! আমি যেন শিজেকেই ভুলে পিখেছি।” 

১৪ দার৷ দৃত্তি পূজা করে? 
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মুসলমান ধর্ম আনি গ্রহণ করি নি । বরং ভাগ্যে য। লেখ। আছে তা সন্থ করার 
অন্ত মল শক্ত করলাম । প্রথমে আমাকে কেবলমাত্র শ্রদ্থর জন্চ তামাক তৈরি 
করতে ছত । এর চেয়ে হীন কাজ থে আমাকে করতে হয়নি তার অন্য ভাগ্যকে 
ধন্তব্যদ । আমি হিসাবের কাজ জানি-_-এ কথা শোনার পর ওসমান বেগ ভার 
নিজের ছিসাবপত্র রাখার তার আমাকে দিলেন । এই ঘটনার পর তার পরিবারে 
আমার মর্ধাদা অনেকখানি বেড়ে ঘায়। 


(ক্রমশঃ) 


জাদিশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙখা 


(390৫-০৬) 
পূর্বাহ্বত্বতত 


উম। মুখোপাধ্যায় 
0৪) 
জাতীয় শিক্ষা 


১৯০০-এর জাতীয় আন্দোলনে যে কটি তাবলারার দিবর্ভল ঘটে, তন্মধ্যে 
‘বাংলার সংহতি’, ‘বরকউ' ও “স্বদেশীর’ পাশে ‘লাতীয় শিক্ষার” আদর্শও ছিল 
উল্লেখযোগ্য । সুপ্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার অসারত। ও ব্যর্থতার ফলে দেশবাসীর 
মনে বহুদিন পূৰ্ব হ'তে যে অসম্তোন ধূমায়িত হ'তে থাকে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন 
তারই স্বাভাবিক পরিণতি । 

উনবিংশ শতকে ইংরেজ প্রবর্তিত খে শিক্ষা-স্যবন্থা, তার ক্রটি ছিল বহুবিধ । 
প্রথমত, এ শিক্ষ। ছিল একাস্তভাবেই পুথিগত। বিশ্ছার দংগে জীবনের যোগা- 
যোগ ছিল যৎক্কিঞ্চিৎ। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্ত! ও কশ্রনাশাক্রির শ্ুত্ণের চেয়ে দেই 
বিগ্চাশিক্ষার আবহাওয়া বড ঠাই পেতো কোন রকনে পরবীক্ষা-পাশ ও বিশ্ববিস্ালয়ের 
ভিশ্রী-লাত ॥। যে পরিনাণে শক্তি ও সমর ব্যরিত হতো, সে পরিমাণে বিস্তাশিক্ষা 
ছতো। না, আর যেউকুও বা বিদ্ভাশিক্ষা হতো, তা জীবনের স্বাভাবিক অংগে 
পরিণত হতো না) দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষ/-পদ্চতিতে ব্যবহারিক বা কারিগরী 
শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল ন!। কলে বিঁশ্ববিস্ালয়ের উচ্চ ডিগ্রী ও সন্মান 
লাতের পরেও শিক্ষার্থীদের সাংসারিক ক্ষেত্রে বরণ করতে হতো নিদারুণ আধিক 
ইনরাশ্ ! তৃতীয়ত, এ-শিক্ষা দেশ-প্রীতি বা জাতীরতাবোধ সঞ্চারে সছারতা ন! করে বরং 
ছাত্রদের নলে বিজাতীয় ও বিদেশীয় তানের স্কি করত | বিদেশী শাসনযস্ত পরিচালনার 
উপযোগী ও সহায়ক ইংরেঞ্জের অহ্গত এক কেবাপাগোষ্ঠী স্থন্টি করাই ছিল এ 
শিক্ষার মূল লক্ষ্য__সত্যকার মহব্যক্কের বিফাশ বা দেশের সংগতি ও এ্তিহ্যে 
অনুরাগ জন্মানো এর উদ্দেশ্য নর । উনবিংশ শতকের শেষভাগে আমাদের দেশে 
থে জাতীপ্ঘভাবাদের স্কুরণ দেখ! যাত, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষান্ঘ তার স্বাভাবিক 
সাড়া ছিল ন/॥ স্ত।র উইলিপ্াম হান্টার এ প্রসংগে লিখেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষার 
আওতাত মার! গড়ে উঠছে, তাদের মলে লা আছে শিহুমাহৃবিত।। না আছে 


২য় সংখ্যা স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্খা ১১৫ 


ধর্মভাব, না আছে তৃপ্তির শ্বত্তি ! এ শিক্ষাঙ্থ যে কেরাণীর দল ক্রমধর্মমান হারে 
বেড়ে চলেছে, সরকারের সকল চাকুরীর ছরার তাদের সন্মুখে খুদে ধরলেও তাদের 
সন্ধষ্ট করা খাবে না! 

এদিকে ইংরেজী শিক্ষায় পুষ্ট যে সমশ্রদ্যয় তাদের সংগে জনসাধারণের স্মি হয় 
এক দারুণ ব্যবধান । ইংরেজী শিক্ষার পুর্বে এদেশে বে শিক্ষণ-বানন্থা চালু ছিল, 
সরকারী নীতির ফলে তা উপেক্ষিত ও ক্রমে অবলুণ্ত হতে খাকে? অথ 
তথপরিবর্তে জনসাধারণকে নূতন আলো! দেবার ব্যবস্থাও দেখ! দিল না। এক্স 
পরিপতি হয় এই যে, জনসাধারণের জীবন থেকে ইংরেজী শিক্ষিত সং্প্রদা বহুদূর 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারী শিক্ষ/-লীতির এই সকল ক্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা 
সম্পর্কে আমাদের দেশের যে কদ্রজন মনীষী গত শতকের শেবতাগেই চিন্তা করতে 
থাকেন, ঙাদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ববীন্্রলাথ ঠাকুর, শঠীশচঙ্ছ 
মুখোপাধ্যায়, ব্রলেন্দনাপ শীল, মগেন্্রনাথ ঘোব ও বিপিন চন্দ্র পাল প্রড়্ির নাম 
শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয় । স্কার র্যালে পরিচালিত তারভীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
কালকর্ম সুরু হলে ( জাহুযরারী-ব্ুল ১৯৯২) এই চিন্তানায়কগণ শিক্ষ! সম্পর্কে 
অচিত্তিত মতামত প্রকাশ করে কমিশনের দৃষ্টি আকষ্ট করেল ॥ এই বিশিই পরিবেশে 
প্রকাশিত হয় গুরুদ৷স সন্ধ্যোপাধ্যায়ের A 2০৫৩ ০f Dien, ব্রতোল্রনাপ শীলের 
Note on Universily Reform শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ (‘লিউ ইণ্ডিদ্লা', মার্চ- 
ৰে, ১৯০২), বিপিন পাপের The Revised Sobeme of Primary Edu- 
cation in Bengal লামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ (“নিউ ইণ্ডিয়।', ১৯৯২) এবং 
সতীশচন্দ্র মুবোপাধ্যাতয়ের An Examination into the Present Sytem 
of University Educatlon snd a Scheme of Reform শীর্ঘক দীর্খ 
প্রবন্ধ !* সভীশচন্্র জাতীয় শিক্ষার এই আকাঘ্খ| কেবল লেখালোধর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখেন নি, ইহাকে বাস্তবে র্ূপদানেরও সার্থক প্রচে্। করেছিলেন ডন 
সোসাইটী স্থাপন করে ( জুলাই, ১৯০২ )। বিশ্ববিভালয় প্রদত্ত শিক্ষার ক্রটিওলি 
দূর করে ছাত্রগণকে বাবহারিক শিক্ষাদান, তাদের নৈতিক চরিত্র-গঠন ও তাদের 
অন্তরে দেশপ্রেমের লঞ্চার করাই ছিল এই সোসাইটীর মূল লক্ষ্য । এফ কথাপ্র ডন 
লোন্াইটা ছিল সরকারী শিক্ষার পরিপূরক '্বদ্বেশ লেবার কর্মশালা । ১৯০৫-এর 
সাক আন্দোলনের সংগে জাতীয় শিক্ষার যে আন্দোলন আহুসঙ্গিকডাবে দেখা 
দের, তার আস্থিক পূর্বপুরুষ হলো! এই ডন লোলাইটা । ১৯০২-৫ এর সধ্য প্রান 


১॥ এই প্রধঞ্চটি এজেশ্রকিলো॥ রার চৌধুয়ীর অর্থাসুকুলো পৃত্তিকাক(রে প্রন্কাশিত হরে 
3৯,৬২ সনে বিগবিলঙ্। কমিশনের দাহনে পেশ কর? হয়েছিল । পারে 'ডন' মালিকের ডিন লংশ্যায 
{ এপ্িল-জুঁন, ১৯০২) বচা চাপা হয ৷ 

ভি 


১১৬ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


শব’ পাচেক বুনক এই সোসাইটাতে জাতীন্রতার মত্রে দীক্ষিত চদ্র ও নতুন নতুন 
চিন্তা ও আদর্শের সংগে পরিচিত হবার শ্রযোগ লাভত করে; ডন সোসাইটির ছাত্র 
তারতীয় প্রজাতগ্রের প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্র প্রসাদ লিখেছেন : “ডন সোসাইটি ও 
সভীশচজ্্র মুখাজাঁর সাঙ্গিব্যে আলার আমার অন্তরে যে মলোভাবের স্থহ্ি হয় তাছাই 
আধার উদ্ছেন্ত ও লক্ষ্য সিধারিত করে" € 'বুগান্তর', ওই নতেম্বর, ১৯৬৭ )। 
মনীষী বিনয় সরকারও লিখেছেন ভন সোসাইটী ও সতীশবাবুর পাল্লার পড়েছিলাম 
ফলে জীবন ধন্য হবেছে। ডন গোসাইটীতে যে লকল রুতবিষ্য তরুণ শিক্ষা 
পেয়েছিলেন, তারাই অদূর ভবিষ্যতে জাতীর শিক্ষা পরিষদের কর্মী ও লেবকক্ষপে 
দেশার্থে আত্মনিক্োগ করেন ॥ 

১৯০৪ সমে স্বদেশী আক্কোলন সুয়ু হলে দেশের মধ্যে স্বাদে|শ কতার প্রাবন প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হু । ধিলাতী পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প গৃহী'ভ হয় ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ফলিকাতা বিশ্ববিচ্যালছ বয়কটের নাবীও ওঠে । বিশ্বনিষ্থালয়ের আসম্্ এন. এ 
পরীক্ষা যতকট দাড়িতে ঘাত সিশ্ববিভালয়-বয়কটের প্রথম ধাপ এই বিশ্ববিস্তালয় 
ধয়কট আন্দোলনে ডন পোসাইটীর ছাত্রগণই ছিলেন বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী 
নন্রপাদাত। ছিলেন ঢল সোসাইটীর সতীশ মুখাজ্গী ও এটণীঁ হীরেন দত্ত সে সমগ্র 
হীরেন দত্ত একদিন এম. এ. পরীক্ষার্থীদের এক সতায় বলেছিলেন ; “ভাঙ্গো 
সন্রকারী বিশ্ববিদ্যালর, কায়েম করো শ্বদেশী বিশ্ববিস্ঞালয় । আমি তার চন চাকল্ল। 
“শ্ানের বাশরী সেজেছে। পগোপিনীয়! যে যেখানে আছে সেখান থেকেই ছুটে 
'আলবেপ ( বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পু ৩১৪)। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীর শিক্ষার যে আদ্ছেরলন এতাবে দেখা দেল ( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০% ) 
শরকারী ছাত্র-নির্যাতদ নীতির ফলে তা বিশেষ পরিপুষ্তি লাত করে। আ্যার্টি 
সাকুলার লোসাইটী জাতীয় শিক্ষার দাবীর ইন্ধন জোগাতে থাফে ছাত্র ও যুব- 
সমাজের মধ্যে । উপাধ্যাক্ষের “সন্ধ্যা বিশ্ববিভালয়কে “গোলদীত্বীর পোলামখানা* 
খআখ্যা দেক্স। ্ 

ছাত্রদলনের প্রথম আভল জলে ওঠে রংপুরে (অক্টোবর-মতেঙ্গর, ১৯০৫ )। 
শতাধিক ছাত্রের বহিষ্কার আদেশ জারী হলো । কায়েম হলে! রংপুরে প্রথম জাতীয় 
বিদ্বালর ( ৮ই নভেম্বর, ১৯০৬ ) 1 এই সফল ছাত্রের তবিশ্যত দিয়ে যে দাক্ষণ 
পঙ্কত) সেধিল জাতির সাননে উপস্থিত হয়, তায় হুসমাধানের জন্ত নেতৃবগ স্থাপন 
করলেন কলিকাতার জাতীঘ শিক্ষা পরিবদদ € ১১ই মার্চ, ১৯৯৬ ) লামক বে-সরকারী 
বিশ্ববি্গালগ । আর এই পরিষঙগগের পরিচালনার প্রতিষ্ঠিত ছলে! দি বেঙ্গল গ্চাশন্ডাল 
কলেজ এণ্ড স্কুল ( ১৪ই আগষ্ট )। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই জাতীয় কলেজের 
প্রথম অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রথম তত্বাবধাহক । বস্তুত, ধাহার অক্লান্ত 
পরিশ্রমে জাতীর শিক্ষার আাকাম্ণা কলেবর ধ্যরপ করে, তিনিই হুলেন ডন 





২য় পংখ্যা স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও অ।কাছা! ১১৭ 


সোলাইটার সতীশচন্্ । দি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ছাড়াও বাংলাদেশে ও তারতের 
সানা স্থানে স্থাপিত হয় সে সমন ৰহু আতীপ্প বিস্যালক্গ । সেদিন বাংলাদেশে এমন 
নেতা প্রান্প ছিলেন সা, যিনি এই জাতীক্গ শিক্ষা আন্দোলনে ঘোগদান করেন নি। 
অ-বাঙ্গালী নেতাদের মধ্যে তিলক ও লাজপত রান জাতীয় শিক্ষার পুর্ণ সমর্থক ও 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

এই ভাশঞাল কলেজের প্রতিষ্ঠ। দিবসে রবীন্ত্রনাণ সমগ্র জাতির আশা- 
আকাজ্ঞাকে যমে আবেগের ভানার 'অতিব্যক্ত করেছিলেন, ত! আজাও আমাদের মনে 
সম্মোহন স্্টি করে। “আন আনর৷ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের খরশ্বরয, 
মত্ত স্ুহির গোড়াকার কপাউ। ইচ্ছ।। যুক্ি নহে, তর্ক নচে, জপিধা-এহবিধার 
হিসাব নহে, আতর বাঙালীর মনে কোথ। হইতে একটা ইচ্ছার দেগ উপস্থিত হুইল 
এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাণা-বিপতি, সমন্ত ক্ষিধাসংশত্র, বিনীর্ণ করিহ! অপণ্ড পুণাফলের 
ভাত আমাদের চাভীগ বিদ্চা-ব্যবশ্থ! আকার প্রহ্ণ করিয়া দেখা পিল। বাঙালীর 
হাদয়ের ইচ্ছার দত্তহাতাশন লিন উাঠিয়াছিল এনং সেই অন্িশিগ। হইতে তু হাতে 
করিস। আজ দিব্যপুকুল উঠিয়ান্ছেন__আমাদের বহ দিনের শৃ্ত আলোচনার বন্ধ 
এইবার বুঝি খুচিবে ॥--- 

অনেক দিন পরে মাল বাঙালী খখার্থভাবে একটা কিছু পাইল ৷ এই পাওস্বার 
মবেজকেবল দে একট! উপস্থিত লাভ অছে তাছ। নহে, ইহা) আমাদেৰ একটা শক্তি । 
আমাদের শে পাইবার ক্ষমতা আহে_লে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোপায়, আমর! 
তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরও হইতে আমাদের পাইলার পণ প্রশস্ত: 
ছইল। আমর! বিদ্ঞালষকে পাইলাম যে, তাহা! নহে, আমরা নিজের সত্যকে 
পাইলাৰ, নিজের শক্তিকে পাইলাম । 

বমি আপনাদের কাছে সেই আনন্দের জন্গধ্বলি তুলিতে চাই । আত্ম বালে! 
দেশে বাহার আবির্ভ।ব হইল, ভাহ্মুকে কিতাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা। যেন 
আমর! না ভুলি 1'-আমাদের বঙ্গনাতার স্থতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে__সমণ্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ খেল আনদ্দশক্খ বাজি! উঠে-_আজ যেন 
উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আছ আমর! বেন ক্পপতা ম! করি।” 

'“নাতীয় শিক্ষা” পরিতাধায় স্বদেশী আন্দোলনের এক বিপুল আকাঙ্খা মৃতিমন্ত 
হয়ে উঠেছিল। জাতীর শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীনে বে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত 
হর তার সূলীকূত বিষয় হলো জাতীর স্বার্থে ও জাতীয় কতৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও 
কারিগরী শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা impart Education—Literary as 
well as Solentific and Technical—on National Lines and ex- 
oluslvely under National Control." এই লৃতল শিক্ষা-পদ্ধতির করেকটি 
লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, শিক্ষা পরিষদ হলে! ঘথার্ণ বে-দ্রকারী বিশ্ব- 
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বিভ্ভালয় । এর সঙ্গে গর্নমেন্টের কোন বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল ন।--মাংক্কতিল 
ব্বরাজের কর্ষকেন্্র প্রতিষ্ঠার স্বর এর প্রথম বিশেধস্ক। দ্বিতীহ বিশেধত্ব হলো।-_. 
টেকনিক্যাল শিক্ষার সার্বজনিক ও বাধ্যতাসূলক ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিভাগ থেকে 
ম্যাট,কের সমান ক্রাশ পর্যন্ত (Fifth Standard clan) এই ব্যবস্থার জের চলে- 
ছিল । এমন কি কলেজ বিতাগেও টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওছ! ছয। 
সৃতীয় বিশেষত্ব -_চ্ছল বিভাগে ভাবা, সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে 
পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উত্তিদৃ-বিজ্ঞাল, প্রাণী-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-শুভ ইত্যাদি বিস্যাণ্ডলিল্ন 
সার্ধজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা । চতুর্থ বিশেধত্ব_কপেদ বিভাগে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাল, দর্শন, সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থ/। 
পঞ্চম বিশেবস্ব-_কলেল বিভাগে পালি, ছিন্বী ও মারানটী এবং যুগপৎ স্থূল ও ফলেজ 
বিভাগে সংগত, আরবী ও পায়শী ভাষা শেপাবার ব্যসন্থ।। এছাড়া, উচ্চতর 
পনেষণার শ্রনিধার জন্ত কলেজ (িতাগে ফরাসী ও জার্মান তাল। শেখানার ব)বস্থা 
ছিল। আধুনিক পাশ্গত্যের জ্ঞান-নিক্রানের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ সন্দদ্ধ কায়েম 
করানোর লক্ষ্য ছিল জাতীর শিক্ষা পরিবদের লম্তম বিশেলত্ব। আর সবচেঘে 
উল্লেখযোগ্য বিশেলত্ব লো! স্থূল বিভাগের লিগ্রতম শ্রেণী হতে কলে বিভাগের 
সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সব কিছু শেখাবার অম্ণ বাংলা তাধাকেই সবাধ্যতানূলক ও 
সার্বঙ্গনিক বাহন হিসাবে গ্রহণ । ইংরেলী ছিল বাধ্যতামূলক দ্বিভীয ভালা । শিক্ষ! 
পর্রিষদের আর একটি লক্ষ্য ছিল ঘথাসভ্ভব কম পরীক্ষণ গ্রহণ ও ঘখাসভভব কম 
সময়ে নিয়তম হ'তে পরিষদের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত (এম. এ-র সমান ) শিক্ষা 
প্রদাল। প্রাইমারী বিতাগে ছিল তিন বছরের কোস’, মাধ্যমিক বিতাগে সাত 
বছরের কোস” (প্রথম পাঁচ বছরে ম্যা্ট,কের ও পরের ছুই বছরে আই. এ- 
আই. এস্‌সি-র সমান ক্রাস ) এবং কলেজ বিতাগে চারি বছরের কোস (বি. এ. 
নার্স ও এম. এ-র সমান ক্লাস )) প্রত্যেক ৰিড়াগের পাঠ সমাপ্ত হলে একবার 
কারে পরিবদের পরিচালনায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রথম- 
প্রথম কেক বছর ম্যাটকের সমান ক্রাসের শিক্ষান্তেও পরীক্ষা নেওয়ার য্যবস্থ| 
ছিল। এছাড়া, পরিষদের আবহাওয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কাণ্ডে, বিশেষতঃ 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, লীতি-শাস্ত, শিল্প, কল। ইত্যাদি বিষয়ে গবেষপার 
উপর বিশেষ জোর পড়েছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠলও এই শিক্ষা- 
প্রণালীর আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য । মোটের উপর, ছাত্রদের সত্যকার 
যহুষ্যত্বের উদ্বোধন, বখার্থ ভ্ঞান-লাত ও জ্ঞান-চর্চ এবং জাতীশ্ন চিত্তের 
পূর্ণ বিকাশই এই ‘জাতীয় শিক্ষার’ গোড়ার কথা । পরিনদ-প্রবতিত জাতীয় 
শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেমণকালে গুক্ষদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে (গ্যাশনাল 
কলেজের প্রতিষ্টা-দিবসে, ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬) এই শিক্ষার এক প্রধান লক্ষ্য 
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হলো 450 train studonts intellectually and morally no aa to 
mould their character according to the higheat national 
Idealns and on its tochnloal side to traln them ao as to 
qualify tuem for developlag the natural resources of the 
country and Inoressing Its material wealth". এই বিশেবত্বত্তলির 
কথ! এক সঙ্গে চিত্ত করলে স্বদেশী যুগের শিক্ষা-বিদ্বের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
বস্তুত, জাতীয় শিক্ষা প্রনর্তনদের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক পুরাদস্তর যুগান্তর 
সাধিত হয়। ১৯০১ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে পরিমদ-প্রব্তিত জাতীয় শিক্ষার 
স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হলে জাতীর শিক্ষার আদর্শ পর্বতারতীয্র গুকুহ লাত করে। 
প্রস্তাবটি উপাপন করেন পরিদদের সেক্রেটারী ছীরেহ্রনাথ দন্ত । প্রন্তাবটি এই 
মর্মে গৃহীত হস যে, That In the opinion of this Congress the 
time hes arrived for people allover the country earnestly 
to take up the aquoastlon of national education for both boys 
and girls and organiso 0 system of education—Literary, 
Solentific and Technical—suited to the requirement of the 
country on national lines and under natlonal control.” 
পরবাীঁকালে কোন কোন লেপক ও গবেবক স্বদেশী যুগের জাতীপ্ঘ শিক্ষার 
আদর্শকে প্রগতিবিরোগী বলে চিন্কিত করেছেন। প্রাচীন ভাবীর ধর্ম ও ধর্মের 
কুলংস্কারগুলি পুনরুদ্ধারই নাকি এই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য এন্দপ মন্তব্যও তারা 
প্রকাশ করেন । সমালোচকদের এল্লপ ম'তানত যে কিরূপ ভ্রান্থ, জাতীয় শিক্ষার 
বৈশিষ্ঠাগুলির কথা চিন্তা করলেই তা প্রতীয়মান হগ্ব | ১৯০৫-০৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে 
্রক্নপ প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের কোথাও চালু ছিল না। স্বনামধন্ত 
আশুতোব মৃখোপাধ্যারের প্রচেষ্টাত্র জাতীয় শিক্ষার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পরবর্তী 
কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাত! বিশ্ববিষ্জালত়ের আবহাওার প্রেবতিত হয়েছে। 
১৯০৭-১৪ সনের মধো আশুতোবের কনত্তোকেশান্‌ বক্তৃতাগুলি পড়লেই এবিবরে 
তার অন্যটি ও সাধনা বে কত গভীর ছিল তা দানা খান্র |” স্বতত্ত্র বিজ্ঞান 
কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিস্থালয়ের স্বাতকোযত্তর বিভাগীয় পঠন-পাঠন ও উচ্চতম 
গবেষণার ব্যবস্থা, প্রাচীন তারতীয় ইতিহাস বিভাগের উদ্বোধন, পালি, পারলী 


২। জাতীর শিক্ষা দে বিশ্বত আলোচন। সম্প্ৰতি ছাদৰপূর বিশ্ববিষ্ঞাল কর্তৃক প্রকাশিত 
«The Origins of the Nationsl Education Movement’ (ডিসেম্বর, ১৯৭৭) অন্ধে পাতা 


ঘাৰে। 
৩) আশুতোধ দুখোপাধ্যায়ের 425048৩355২ ( ১৯০৭-১৭ ) পুশ্তকখানি আব) । 
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হিন্ৰী, ফরালী। জঞার্খণ ইত্যাদি বিভিন্ন তালা শিক্ষার ব্যবস্থ, নিমতম শ্রেণী 
হ'তে বি. এ. পাল পর্যান্ত মাতৃতাসার মাধ্যম. গ্রহণ, বিদ্ধালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার 
ব্যাবস্থা!) ও বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরিচালনায় বিচ্ছালন্র বিভাগেও 
টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রচলন এবং সম্প্রতি ঘাদৰপুর বিশ্ববিদ্ঞালয়ের জন্ম স্বদেশী 
বুগের দাতীঘ শিক্ষার সাফল্য ঘোষণা করে। 


৫05) 
স্বরাজ 

স্বদেশী আন্দোলনের পঞ্চম আদর্শ ছিল ‘স্বরাজ’ । বংগভংগের সিরুদ্ধে বপ্রকট- 
স্বদেশীর মস্ত উচ্চারণ করে বে জাতীয় আন্দোলন প্রথনে দেখ দেয়, তার মধ্যে 
ল্লান্্িক খ্যাহীনতার আকাম্বাও ক্রমশ পরি-ফুট হয়ে ওঠে । ১৯০৬ সনের ভারতের 
ক্লাসিক অবস্থ! বিজেদ4 কালে ‘লণ্ডন টাইন্সের' ভারতীয় সংবাদদাতা ভ্যালেনটাইন 
চিরোল মন্তব্য করোছেন যে, বাংলার তৌগলিফ সংহতি রক্ষার চেয়েও আজ! বড় 
প্রশ্ন জাতির সাল্‌নে দেখা দিছেছে; আর ত হলো বাংল! তথা তারতে ব্বটিশ শাসনের 
অবসান হবে ক্ষিন! সে প্রশ্র । ভারতে ইংরেজ শাসনের সবৈধতাল ভারতবাসীর এ 
জিজ্ঞাস! ও শক্ষ্হ সম্পূর্ণ অভিনব । 

১৯০৪-০৬ সনের পুর্বে বৃটিশ লাপ্রাপ্য থেকে মুক্তির আদর্শ এদেশের ালনীতি- 
বিদৃদের চেতনায় ঠাই পান্থ নি। উনবিংশ শতকের শেষভাগে, এমন কি বিংশ 
শতকের গোড়ার দিকেও, ভারতে ইংরেজ শাসনের নৈতিক অধিকারে আস্থাপোখণ 
ছিল এদেশবাসীর দস্তর । বৃটিশ শাসনের কাঠামে। অক্ষুণ্ন রেখে রাদ্গলৈতিক সুবোপ 
সুবিপ! লাতের উক্ষেস্টে আন্দোলন চালাতেন কংগ্রেসী নেতাগণ । আবেদনের সহজ 
পথে এগোতেল তার! দীরে ধীরে । ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে করুণ! ভিক্ষার মধ্যে 
বে নানি ও লজ্জা আছে, তা তার বরণ করে নিস্বেছিলেন বিনা ঘিপায় ও নিঃসক্ষোচে। 
১৯০২ সালে আবেদাবাদ কংগ্রেসে সতাপতির তাপে স্ররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাটশ 
শাসনের তিরস্থারিত্বের অন্ত আবেদন জানান 1 তিনি বলেছিলেন "We plead for. 
the permanence of British Rule In India”, এমল কি স্বদেশী আন্দোলনের 
অন্ততষ চরমপন্থী নেতা বিপিন চক্র পালও প্রাক-১৯০৪ সনে অঙুক্ষপ মত পোষণ 
করতেন ॥ বিপিন পালের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা প্রসংগে কোম কোন পণ্ডিত মন্তব্য 
করেছেন যে পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর “নিউ ইণ্ডিয়া’ প্রকাশের সময় দেকেই 
( >২ই আগষ্ট, ১৯০১) তার বিপ্লবী রাষ্ট্রদর্শন প্রচারিত হ'তে খাকে। উক্তি সুল। 
১৯০১ সালে “নিউ ইণ্ডিয়া’ সাপ্তাহিক প্রথম প্রকাশের দিন বিপিন পাল এই পত্রিকার 
উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিজ্লেসণ করে যে প্রবন্ধ দেখেন, তার মধো ভারতের অণনোতিক ও 
শিক্ষা-সম্পর্পী লমন্তাকে তিনি রাজনৈতিক সমস্যার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি 


২য় সংখ্যা স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকান্মা ১১১ 


লিখেছিলেন: "And though never wishing to lgnore any question, 
whether political, nociol or religious 





E the interests of 
New Indin, wo dosiro to make a persistent agitation of our pre 


sent dey economic 1nd oducational problems, our speciality” 1৯ 
১৯০২ সনে তিনি স্যার ছেলরী কটনের সংগে হুর মিলিয়ে বলেছিলেন, তার্রতবালী 
বে এদেশে ইংয়েজ শাসলকে +১77৮০৩০০০৮]৩ ॥ৎ০০৪7৫7” বলে মেনে নিচছ্েছে, 
তার কারণ ইংরেজ এদেশে অনেক উপকার সাধন করেছে (“নিউ ই, 
এই আগষ্ট, ১৯০২-1:০5৫10 in [10415 শীর্ক প্রবন্ধ )। ও সছরই কলিকাতার 
প্রথম শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রনত্ত বন্তৃতাক্স বিপিন পাল অহুক্ষপ মস্মব্য স্ব্র্থছহীন 
ভাবায় ঘোষণা করেল। তিনি বলেন যে» “And we are loyal, because we 
believe in the workinga of the Divine Providence in our national 


history---And aa long as Britain remains at heart truo and 








faithful to her sacred trust, hor stateamen and politicians need 
fear no harm from Lhe uphesval of national! life in 1015, of 
whlch this movemont, aud movements of its kind, are such 
bopeful niEns” (‘নিউ ইণ্ডিহ/", ২৬শে জুম, ১৯০২ ) অর্থাৎ আমর! যে বুটিশের 
অন্গগত তার কারণ আমানের জাতীর ইতিহাসে আনরা ঈশ্বরের বিধানে নিশ্বাস 
করি ; এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্বাস অস্ষুর্ম ৰাকবে, ততদিন আমাদের 
কোন আন্দোলন হ'তে ইংরেল রাজনীতিবিদের তরের কারণ নেই ।* 

কিন্ত জাতির এই মামগিক গঠনে আমূল পরিবর্তন দেখ যার স্বদেশী আন্দোলনের 
খ্াবছাওয়ায়। কংখ্রেম-পরিচালিত রাষ্ট্রনীতির সমালোচন। যে ইতিপূর্বে হয় দাই 
তা নয়। বন্য, রবীশ্বদাপ ও সিনেকানন্দ আন্মশক্তি ও স্বাবলন্বনের মগ্র ইতিপৃর্বেই 
প্রচার করেছিলেন। আরও জোরের সংগে কংশ্রেপী নীতির সমালোচনা করছে 


৪ কিন্ত ১৯১৯-০৮ সঙ্গে চন্রষপন্থী গলে রাষ্ীক আদর্শ ছিল ঠিক বিশযীত । Polis! 
freedom Ls the very life-breath of a nation, to atrampt social reform, educational 
reform, Industria] expansion, the moral Improvement of the race withouc aiming 
first aod foremost at political freedom Is the very beight of Ignorance and furilley 
বেন্ৰে দাতরন্‌, ১৯. ‘Vide “The Doctrine of Passive Realetance” €১৯৪৬)। 

এ) উধৃত আশি বিপিন পালের “শ্বধেণী ও ব্ৰহথাজ্” ( ১৯৫৪ ) অ্ৰস্থে সহিবেশিত The Siva)৷ 
Ferival—I( লীর্ঘক বতা শেষাংশ । বন্ৃতাচি প্রথমে 'বিউ ইত্ডিয়া' পড়ে প্রকাশিত ও পরে Ih৩ 
Now 96176 { ১৯-৭) পুস্তকে ল্িষেশিত হয় । ১৯০৭ সনের রাজনৈতিক আন্ৰোলনের পর্িপ্রেক্গিতে 
চরমপন্থী সেতা খিপিন পালের সডারেটষ্ট গনোতাব ১৯০২ সমে্থ উই বকুতার ল্ৰোংশে পরিস্দুট হওয়ার 
বস্থকাছ কর্তৃক জংশাট 07১০ ১4০% 5৮815 পুত্রকে বছ্ছিত হয়েছিল রান্রনৈতিক, কারণে মত 
আংশাট বাদ দেওয়ার হয়ত প্রয়ে।জন [ছল ) কিউ ১৯৫৪ সনের “ব্বদেশী ও প্রা” পুত্তকেও জং! 
অনুক্রপ্াবেই বাশ পড়েছে ॥ তাছাড়া, প্রকাশের তা/রখেও উত্তর হইছেই ভুল রয়েছে পলে সলাই 
১৯-২র পর্রিঘর্তে ২৬ জুন, ১৯২ হবে। 
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অরবিষ্ম ঘোব ১৮১৩-৯৪ সনে “ইন্থুপ্রকাশে* প্রকাশিত "Nগw্ত Lamps for ০1৫” ও 
“বঞ্ধিমচন্ত্র" শীর্ষক শ্রদন্ধগুলিতো “New Lamps for 012” প্রবন্ধমালার 
প্রখম্টিতে ( ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩ ) অক্সবিন্ব লিখেছিলেন £ "আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সমালোচনার প্রবৃত্ত বরেছি। ছুই বৎসর পূর্বে (১৮৯১ ) ইহা আমি করতে পারতাম 
মা। আমি তখন কংখ্েসের অঙ্থরক্ত ছিলাম ।---কিন্ত এক অন্ধ যদি আর এক 
অন্ধকে পথ দেখাল, তবে উ্য়েই গর্ভে পড়ে--এই আশঙ্কান্প আমি দেশবাসীর মঙ্গলের 
জান্ত লেখনী ধারণ করেছি ।” অস্ত্র তিমি মন্তব্য করেন £ *নিঃ ফিরোজ শা’ মেটা 
'্াদালতে ওকালতি করার পদ্ধতি কংগ্রেল সতায় আমদানী করেছেন । কংগ্রেস বে 
আমাদের একত্রে বলে কাজ করতে শিখিয়েছে, ত! ঠিক নয়। কংগ্রেস আমাদের 
একত্রে কথা বলতে শিখিয়েছে মাত্র” ( দ্বিতীয় প্রবন্ধ, ২১শে আগষ্ট, ১৮৯৩ ) । তৃতীজ 
প্রবন্ধে অরধিষ্ম লিখেছিলেন “কংগ্রেসের আদর্শ ভুল» কর্মপঞ্জতি ছল. নেতারা 
একেবারে নেতৃত্বের অযোগ্য" (২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩)।* ১৯০১ সদনে 
কংশ্রেসী-নীতির সমালোচনা করে হেমেন্্রপ্রলাদ ঘোদ ‘নিউ ইত্ডিবা+তে 
(১১৯ নতেম্বর, ১৯০১ ) যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাছাও এস্কলে উল্লেখযোগ্য | 
তিনি কংখ্রেসকে “7079৩ 0৪১৮3” ₹০০০:৮__"তিন দ্রিলের বিল্দগ্স' রূপে চিহ্নিত 
করেছেন এবং বছরের পর বছর কয়েকটি প্রস্তাব পাশ শিশ্ন কঃগ্রেম আন্দোলনের 
যে অন্ত কোল লক্ষ্য দেই এরূপ মণ্ডধ্য করেন) কিন্ধ এ সসই ছিল শুষ্টিমেয় ব্যক্তি 
বা নেতা বিশেষের সমালোচনা 1 

পক্ষান্তরে, ১৯০৩-এর আম্মেলন আরম হওয়ার সংগে-সংগে দেখ। দিল এক 
সম্পূর্ণ নুতন অবস্থা! যখন জাতি জেগে উঠেছে এক নূতন উদ্মাদনায়, এক নুতন 
তাখুকতার । লেই আবেষ্টনে সরু হ’ল দেশে এক অভিনব সংগ্রাম ও বিল্লব। 
খাংলা মারের সেই দৃপ্ত তে ও রণ সুতি দেখে রবীন্দ্রনাথ গাইলেদ--“তোর মরা! 
গাঞ্ে বাদ এসেছে, জর ম। ব'লে ভাসা তরী ।7 তিনি আরও গাইলেন 


*। খত পিরিজাশক্কর রারচৌধুয্রী প্রশীত "গীঅরবিন্দ ও বাঙলার ব্ৰদেদী দুর (১৯৫৬), 
পৃ ৬৮৮৪ জিব) । 

(৭) চেনেন প্রসাদ লিখেছিলেন 5 "16 ৪ only whan November opens_Into Dacem- 
ber that the ‘londors" are seen busy collecting subscriptions and enlisting 
volunteers... They vanish with the ‘three daye wonder’ and the enthusiasts 
of one year are, a2 ও rule, towbére the next...Nothing has been done to 
make the Congress ideas filer down to the masses. The pcorante are ae 
Ignorant of ihe parrot cry of politics to-day as they were before the binh 
০f ১০ 5০792585 পড্রশানির শেষে ‘নিউ ইতর সম্পাদক পড্ড-লেখকেত্র আতাবগুকে 
শাঠকবর্গ ঘাতে পড্রিক।॥ যতাঙত থলে ভুল না করেদ এজগ্ত তাদের সতুশ করে দিয়েছিলেন ? 


২য় সংখ্যা স্বদেশী আন্দোলনের অদশ ও আকাঙ্খা ১২৩ 


আহ্ছি বাঙ্গল। দেশের ঘদ হ'তে কখন্‌ আপনি__ 

তুমি এই অপরূপ রূপে বাছির ছলে জননি 

ওগে! মা তোমাহ দেখে দেখে আখি ল। ফিতরে ! 

তোমার ভার আজি খুলে গেছে সোনার নক্দিত্রে 1... 

সেই বিপ্রনের দিনে বাংলার সংগ্রাঙ্গী মনোতান পরিশ্রু্ট হলে! চরমপন্থী 

লেতৃবর্গের কষ্ঠে ও কলমে | নুতন নূতন ভাববার! উন্মেবের সংগে সংগে শ্বরাজের 
আকাম্খাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন করে পরিপূর্ণ মুক্তির 
আদর্শ উচ্ছন রূপ গ্রহণ করে। এই নব্য রাজনীতিক আদর্শ প্রচারের কাজে 
ধার! তৎকালে অগ্রণী ছিলেন তাদের মধ্যে বাংলা দেশে বিপিন চ্ পাল, 'অরবিনা 
ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং বাংলার বাইরে মহারাই্টের 
বাল গঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায় ছিলেন প্রধান । 
১৯৪৬-০৮ এর যুগে শ্বরাঙ্গেয় আদর্শ খুব জোরের সংগে প্রচারিত হলো বিপিন 
পালের ‘নিউ ইন্ডিয়া” সাপ্তাছিকে, (প্রধানত ) বর্বিন্দ-সম্পাদিত ‘বন্দেমাতক্ন্‌ 
দৈনিকে, ত্রচ্মনান্নের ‘সন্ধ্যা’ পত্রে এবং “বিল্লবী” যুবকদের ‘যুগান্তর’ পাত্রকাযর ৷ 
দিনের পর দিন নেতাগণ ভারতের রাষ্ত্রিক স্বাধিকারের আনর্শ প্রচার করতে 
লাগলেন নিজ নিল দৈনিকে ও সাপ্ডাহিকে । কিন্ত যে-কাগজে এই নৃতন ব্রাটা 
দর্শন সনতেন্ে সুসংবদ্ধ 'ও অলিরস্তিততাবে প্রচারিত হয়েছিল, ত) ছলে| অধুনা 
হুশ্রাপা ‘বন্দেনাতরম্‌” পত্রিক ( শই আগষ্ট, ১৯০৬--অক্টোসর, ১৯০৮ )। ১১০৫- 
এর শেযাশেখি বাংলার রাহিক রঙ্গমঞ্ষে নব্য রাজনীতিক দল ( New Party ) 
ঝা চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয় | লেই সমন্ন থেকেই এই দলের একটি দুখপত্রের 
প্রয়োঞ্জনীয়তা বোধ হতে থাকে । কিন্ত অর্থাভাব হেতু ইছা তখন কার্খ)করী 
কর সম্ভব হয় নি। বরিশাল ঘক্ততঙ্গের পর ( এপ্রিল, ১৯০৬) নব্য দলের 
মুখপত্রের প্ররোঞ্জনীয়ত! দ্বিগুণ বধিত হ’লে +বিপিনচশ্র কাহাকেও এক- 
প্রকার না জাসাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিপ্া ফেলিলেন।”” ঝিপিন 


* । বিশিন পালের জামাতা ববর্দও হরেশচত্র দেবের লেখ!” বন্দে-দাতরদ্‌' পঞ্জিকার জন্ম-দৃত্তাপ্ত" শীর্ঘক 
অপ্রকাশিত প্রবঞ্চ । হয়েশবাৰু ও প্রবন্ধে লিখেছেন : “কালীবাটেত জীতরিদাল হালবার ও এহটের 
আক্ষেঅনোহুদ লিংহ হই জনে ৪৭০২ টাকা দিলেন । পত্রিকা ছাপাইবার তার দিলেন তগাশীতন 'প্রশনীপ' 
পত্রিকার ও ক্াসিক প্রেসের সত্বাধিকারী পবিহারীলাল তত্রবর্তী । প্রেসের অফিস ছিল তথাশীদ্ধন 
করপোরেশন স্্ীটের উপর ; ওয়েল্পলী টি ও লোরার সার্কুলার হে/ডেছ হহ্য্থলে থাড়িটা অবস্থিত ছিল শা 
১০০৯এর খই আস বরকট আন্দোলনের জন্ম-তারিশে পত্রিকা প্রকাশের দিন স্থির ছিল" ইতিনধ্যে 
হয়না উপত্যকা! সম্মিলনী পথ অধিবেশনের তারিখ সিছিষ্ট হয “ই আগষ্ট । "বিসিমচশ্রের নিজের 
অন্মরূশির এই সন্মিলনে উপস্থিত খাকিবার আহ্বান তিনি অন্বীকাহ করিতে পারছিলেন লা; এবং দ্য 

bl 


১২৪ ইতিহাস ৮ম থণ্ড 


পালের সম্পাদনাঘ এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৬এর শুই আগষ্ট । কিন্ত অল্প 
কিছুদিনের মধ্যে অরবিস্ব ঘোব ছলেন এই পত্রিকার প্রধান মস্ত্রণাদাত| ও 
পরিচালক । ‘বস্ফে যাতরস্‌* পত্র ভারতের স্বাধীনতা আসম্বোলনের ইতিহাসে এক 
যুগাস্তর স্থষ্টি করে । রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বরাজের মন্ত্র এই পত্রিকা এত জোরের সংগে 
প্রচার করে বে তার প্রতাব তৎকালে কম-বেশী সকলেই অহৃতব করেছিল । 

প্রধানত এই স্বরাজের আকাঙ্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংল| তথা ভারতে নব্য দলের 
অভ্ভাদ্ ঘটে । সরকারী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ার ঢেউ-এ ভরমপন্থী রাহিক আকাতক্ষা 
ক্রমশই পুষ্ট হতে থাকে এবং ১৯০৬-০৮ সনে স্বদেপী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য 
পারিতাবিকে পারিশত হম । তারতের রাষ্্রিক প্বাধীনতার আদর্শ সনগ্র দেশে কিন্ধপ 
প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি মডারেট লেত! দাদাতাই 
মৌরঙীও ১৯০৬এর কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজের মন্ত্র প্রচার করেন তার সভাপতির 
ভাবণে । নৌরঙ্জী বলেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হ’লে 5০! - 
Eovernment or Swarsj liko that cf the United Kingdon or the 
Colonies. দোরনী ইংলণ্ডের মত স্বরাজের কথ! বললেও তিনি আসলে ভারতীয় 
মভারেউদের মত শুপলিবেশিক 'শ্বাধীনতাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। [কন্ধক নৌরদ্রী 
ফলিত স্বরাজে বিপিন পাল-অরসিদ্দ যোষ প্রমুখ নেতৃবুন্দ সন্ত হতে পারেন শি। 
খপনিবেশিক প্বাধীনত। তারতের যথার্থ কাম্য নয় বৃটিশ সা্রাচ্যবাদের শৃম্থল থেকে 
পরিপূর্ণ সুক্িই ভারতের লক্ষ্য । ভারা চেয়েছিলেন “Unqunlified Swaranj for 
India” অথবা “Entire removal of Britiah role from India.” কারণ 
শাসমতাস্তিক প্বাপিকার অঙ্গিত ন! হলে কি সামাজিক সংস্কার, কি শিক্ষামূলক সংস্কার, 
কি আধিক প্রগতি, কি নৈতিক উত্রয়ন কোন কিছুর চেষ্টা কর! নিছক অজ্ঞতা ও 
ব্যর্থতামাত্র । বৃটিশ শাসনের সততা ও চ্চান্বধর্মে যারা আস্থাবাল ছিলেন ১৯০৫-০৬ 
সনের পরেও, সেই নরমপন্থী রাজনীতিকদের প্রতি ‘বন্দে মাতরম্* পত্রের পারিচালক- 
গোষ্ঠীর জেব ছিল অন্থবিহীন। ১৯০৮ সনের "মে মাসে “বন্দে মাতরম্, পত্র 
ঘডারেটদের চরিত্র ও ব্রাহীক নীতি প্রসংগে বলে : 
“It Is their misfortune lo be placed between two powers, the 
bureaucracy and the Convention on one slde and the country 





দাতরবের' প্রথম সংখ্য! হাতে সিরা ওই আসষ্টের পরাতে চাট-গী সেলে খাআ। কপি! ই আগন্টের হরেছা! 
উপত্যকা সম্মেলনে যোগদান কহিলেন । 

“এই অবস্থায় দৈনিক পত্রিকার অন্ত শ্রহন্থ লিখিবার ঘারিত লঙদ্ধে ডাছাক্ে তাৰিতে হইল । 
“৭ আগস্টের বিকালে অরবিশ্দের সঙ্গে লাক্ষাৎ করির! দিনে একটি প্রবন্ধ (লিবিয়া! দিবার অস্রেৰ 
করিলেন ) অরবিন্দের শ্বীরূতি নিয়! বিপিনচন্র নিশ্চিন্তমনে ইউ হারা করিলেন।" 


হয় সংখ্যা স্দদেশী আন্পোললের আদর্শ ও আকাচ্ঘা। 5২৫ 


on the other, and to bo unable to abandon either--.The sltuatlon 
In Bengal la complicated by the nobulous character of Modera- 
tism. A sort of agrrego of petitioning and self-help, loyallam 
and revolutionary aspiratione, patriotism and self-seckiDg, 
aclive aupport of Boycott and fear of the rosults of Boycott, 
Swadoshi enthusiasm and Anglophilo habit, liking for National 
Educatlon and preferonce for Government education, euch is 
Bengal Moderatismn—a monstrosity formless, unspeskable, 107 
dofinable, without ০,8৪৩ prinolple which it oan cell its own. It 
is Moderate in the Convention, Natlonalist when it goes to the 
country, loyal in its 10101 





revolutionary in its private con- 
versatilon and sometimes in 16৪ speeches, patriotic wherever It 
can, aelf-1eeking when fear, misnamed prudence, and self- 
interost, mlsnaied respectability, drive” (‘বচ্ৰেনাতরন', লাপ্তাহিক 
সংস্করণ, ওরা মে, ১৯০৮) । 

নব্য জাতীয়তাবাদীর দল যে স্বরান্দের আদর্শ প্রচার করেন, তার লক্ষ্য শুধু 
রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নয়--তারতবালীর জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ উদ্বোধন । তারতের 
স্বাধীনত! তারা কামনা করেছিলেন সমগ্র মানব জাতির উন্নতির ও মুকির প্রাথমিক 
সোপান হিলাবে। এই বিবনে অরবিন্ব ঘোব ‘বন্ফে মাতরনে’ লিখলেন ; “The 
return to ourselves fs the cardinal festure of the national 
movement. It is national not only in the sense of political 
assertion against the domination of foreigners, bul in the sense 
of s return upon our old, national individuality (‘বন্দে মাতরন্ 
সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১৯শে এপ্রিল, ১৯*৮)। আর একটি প্রবন্ধে আবার তিনি 
খোষণা জানালেন: “Swaraoj ans the fulfilment of the ancient life 
of Indian under modern conditlons, the return of the Satyayugn 
of national greatnese, the resumptlon by her of her great role 
of teacher and guide, self-liberatlon of people for the final ful~ 
fliment of the Vodantic ideal in politios, this 3৪ the true Swaraj 
for India... The function of Indie 15 to supply the world with a 
perennial source of light and renovation. The world needs 
Indie and needs her free” (বন্দে মাতরস্* সাণ্ডাহিক লংক্করণ, ওরা মে, 
১৯০৮) বিপিন পালও ওঁর Tho Bed-Rock of Indian Nstionalism 
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প্রবন্ধে একই মস্ত প্রচার ফরেন । তিনি বললেন, আমাদের আন্দে(লন তে! নিছক 
আর্থিক ৰ রাষ্ট্রিক আন্দোলন লক্ম। এর পশ্চাতে রয়েছে মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শ । 
আর এখানেই আমাদের নস-দ্রাগ্রত শক্কি ও আশ! নিহিত । নিপিল লাল এই 
আন্ফোলনকে Spiritual ovement আখ্যা দিলেন ।* 

কিন্ত স্বরাদ লাতের উপায় ফি? নব্য রাজনীতিক নেতাগণ পুরাতল 
আবেদন-নিবেদলের পথ € prayers and petitions ) বর্জন করে ঘে নুতন পশের 
লঙ্কান দিলেন, ত। হলো অসহযোগ ব। বয়কটের পথ) বৃটিশ শালনযস্ত্রের সংগে 
চালাতে ছু'বে এক সর্বাংগীন অলহযোগ--৬ totalitarian 7০65৪৩1 of co- 
opsration with the existing form of Government. বিপিন পাল ও 
অরবিন্দ থোব এই নুতন কর্মনীতির নাম দিলেন The Doo:r:ne of Passive 
Reslstance ৱা লিশ্রিন্র প্রতিরোধ । নিরস্ত্র ও অসহান্ন ভারতবাসীর পক্ষে বিপুল 
শক্তিশালী বৃটিশের সংগে সম্মুখ বরণে জয়লাত ছুরাশ! মাত্র । এই গতীর সত্য 
উপলব্ধি করেই নেতাগণ নিষ্তিল্ন প্রতিরোধের পথে জাতিকে অগ্রসর হ'তে নির্দেশ 
দেন। স্বাধীনতা আন্ফোলনের সফলতা সম্ভব জনসাধারণের ত্যাগ ও সংগ্রামের 
দ্বার৷। কংগ্রেস লতার শিক্ষিত মধ্যনিত্তের প্রাধান্য তেসে ফেলে আন্দোলনকে 
পরিব্যাণ্ড করতে হ’বে দেশের আপামর জনগণের মধ্যে । কংগ্রেণী প্রতিষ্ঠানকে 
আই গণহান্ত্িক ভিত্তিতে সংগঠনের আবেদন জানালেন চরমপন্থী নেতাগণ **। 
নিজ্সিহ্ সংগ্তানের জন্য প্রয়োজন যথার্থ শ্বার্থত্যাগী সৈনিক ও কমী। কেবল 
“শ্বরাল’-‘শ্বরাঙ্গ' বলে চীৎকার করলেই “শ্বরাজ? পাও! যাবেনা । এজন্য দেশের 
প্রত্যেকটি নরনারীকে স্বরাজ লাতের উপযোগী হ’তে হ’বে। দেশ-মাড়কার 
দাসত্ব -শৃঙ্খল ভাঙ্গতে হ’লে চাই সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকারের কঠিন ব্রত গ্রহণ । 
স্বরাত্র-লাধনার মহাযজ্ঞে আক্মবলিদালের আহ্বান এতে নিহিত । ১৯০৭-০৮ লনে 
যখন দেশে সরকারী নির্ধ্যাতন উত্তরোত্তর বেড়ে চুলে ও যখন দেশবাসীর প্রাণে হতাশা 


৯ । “ৰন্ৰে বাতরঙ্‌, সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১৪ই জুন, ১৯-৮-এ প্রকানিত বিলিনচাল্রের The Bed. 
Rock of Indian Nationalism 84s TE শ্রবন্ধ অঠ্টবঃ । প্রবন্ধ ছইাটি অধুনা প্রকাশিত * ‘Bande 
Materam’ and Indian 05050511575 (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) পুস্তকে সপ্গিষেশিত হযেছে । ই 
বুজকে “নদ্দে্াতগ্রষ" পত্রিকার অযবিন্দ ফোবের লেখা আরও চোঁচ্ছাট সম্পাদকীয় প্রবন্ধ স্জিষেশিত 
আছে। এই সকল প্রবন্ধে তৎকালীন চরমপন্থী দলের রাজনৈতিক আদর্শ অতি পরিক্ষার ভাবে 
পারিস হরেছে 8 

১০। এই শ্রলএগ বিপিন পালের “Th 8151] and ৯০ 5০৩৫ € বম্বে দাতরন', ১৭ই 
সেপ্টেতর, ১৯-৬) ও আঅরবিন্ব বোহের “Congress and ৩2০০০:৪০৮ (‘বশ্ৰে মাতারম্‌ , 
৯০৯ দেশপ্টব্বয, ১২০৬ ) শীর্ঘক প্রবন্ধত পঠিতবা ? 


২য় সংখ্যা স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙা। ১২৭ 


ও নৈরাস্তের লক্ষণ দেখ! দায়, হপন বিপিন পালের অন্িগদ্ধী বাণী ও অরবিন্দের 
ক্ষুরধার লেদনী আন্দোলনে সূতন রক্র-কণিক্গার সঞ্চার করে । সরকারী 
নিশ্পেনণের তুর্য্যোগ যাতই বুদ্ধি পার, নেতাগণ ততই জ/শ্তিকে কঠিনতর পরীক্ষার 
জগ প্রস্তুত হ'তে উপদেশ দেন । ১৯০৭ সনে নিপিন পাল মাপ্রাজে চরনপন্থী দলের 
নীতি ও পঙ্থ। বিশ্লেষণ করে যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, তার ফালে সমগ্র 
দক্ষিণ তারুত নব্য রাজনীতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছয়ে ওঠে ।?, 

১৯০৬৮ এর এপ্রিল মালে অরবিন্দ ‘বন্দে মাতরমে" লিখলেন £ “I i॥ not by 
Patrlotio desired thit a nation oan be liberated, it [5 not by 
Patriotic work that n nation can be bullt. For every stone 
that Ia added to the National edifice, & life muat be given. 
It is not talk of Swaraj that can bring Swaraj but it is the 
llving of Swaraj by coach man among us that will compell 
Bwaraj to come..‘-Ilow then can we live Swarsj? By aban- 
donment of the idea of self and its replacement by the ides of 
the nation. As Chaitanya cessed to be Nimasi Pandit and 
became Krinhna, became Radha, became Balaram, ৪০ every 
One of us must cease to cherlsh his separate 116৩ and live in the 
nation. The hove of the national regeneration must absorb 
our minds as the ides of salvation absorbs the minds of the 
mumuksha. Our tyaga musl be aa complete as the tyagn of 
the nameless ascetio. Our passion to see the face of our free 


and glorified Mother must be as devouring a madness as the 


৯১। 8, 5৮৯৮) মামক জনৈক দক্ষিণ ভারতবাসী পবৈতূষ্ঠষ্‌ খেকে ২৬শে ডিসেম্বর, 
১৯-৭ সনে ‘বন্দে নাত স্‌ পত্রিকার সম্পাদকের নিকট নিরলিখিত বর্ষে এক পত্র লিখেছিলেন 3 
“I am glad to Inform you that Souhern India bas, sfuer all. awskenod 
from her lethargy--.It was only aftet the stirring oratory of Bepin Chandrs 
this year In Madras, that the educated community have shaped thelr minds 
to nationalistic views. and that even we, who are situated In tho southern 
most district of the Peninsula. have begun to assimilate nationalistic idens 
end have procured a bond of true Natlonslists whom we sent to Surst to 
side with the leaders of the Ertremist Pacty in this year’s Congress" (’বশ্ৰে মাত, 
সাপ্তাহিক সংস্করণ, «ই জান্থথারী, ১৯:৮) । 
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Passion of Chsltanyn to see the face of Srikrishna. Our sacri- 


fice for the country must be an onthuriastlo and complote as 
that of Jagni and Madhai who loft tho-rule of a kingdom to 
follow the Sankirtan of Gauranga"."* বিংশ শতকের লবীন উবার নব্য 
য়াজনীতিক দল তারতে ঘে জাতীঘ্রতার মস্ত প্রচার করেছিলেন, তার কাছে উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইতালিতে মাৎসিনি-প্রাচারিত জাতীঘতাৰাদও বুঝি নিশ্রত মনে হত্ব। 
নিক্রিহ্ প্রতিরোধের পাশাপাশি আর একটি বিশিউ ধারাও স্বদেশী আন্ছোলদে 
বিস্তমান ছিল, ত! হলে! সসত্ত্রাসবাদের অভিব্যক্তি। সং্তাসবাদের অর্থ সশস্ত্র বিদ্রোছেন্ন 
দ্বার! ভারতের ন্বাধীনত! লাভের আকাভক্ষা! । বাংল। দেশে তৎকালে অন্ত্রালবাদের 
প্রধান প্রচারকদের মধ্যে বারীঙ্গ কুমার ঘোষ, তুপেশ্রনাথ দত্ত, অবিলাশচত্দ্র ভট্টাচার্য 
প্রমুখ কর্মবীরের নাম বিশেষতাবে ল্যরণীয়। এই বিপ্লবী যুবকদেরই মুখপত্র ছিল 
“বুগাস্তর’ সাপ্রাহিক (মার্চ, ১৯*৬--জছুন, ১৯০৮) সঙ্ালবাদের আদর্শ এই 
পত্রিকায় প্রচারিত হুতো। ১৯০৭ সনে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা “সিড্ডিসন ও বিদেশী রাজা” 
শীর্ষক প্রবন্ধে লেপে 2 “ভারতবাসী বুকিহাছে শ্বাদীনভাই তাহার সকল 'আপদের 
মহোবধ ; হ্বতরাং রুদিরের সাগরে সন্তরণ করিয়াও সে লক্ষ্য সাধন করিবে” ।৯* 
১৯০৮ সনে “অকাল বোধন” নামক যে কবিতা “‘যুগান্তরে’ €৩০শে মে, ১৯০৮) 
প্রকাশিত হয়, তা সেযুগে নিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে। 
না হইতে মাগো বোধন তোমার 
তেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট | 
জাগে! রণচণ্তী ! জাগো ম! আমার 
আবার পুজি চরণ ভট ॥ 
নরমুণ্ড ছিড়ে পরাইব গলে 
বিনাশ করিব অসুরের দলে 
রকাক্ছুধি আজ করিয়। মন্থন 
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধল। 
জাগে! রণ্চণ্ডী ! জাগো মা আমার 
আবার পূজিব চরণ তট । 


১৭৭ ‘ৰন্ৰে দাতরদ', সাপ্তাহিক লক্ষেরণ, ১২ই এপ্রিল, ১১*৮-_অরবিদ্দের "The Demand 


of the Motor" শীর্ষক প্রবন্ধ । 
১০৪ বিশ্ৰবী 'ৰুগাত্তর' পত্রিকার ("শে জুলাই, ১৯৭) প্রকাশিত "সিডিলন ও বিদেশী রাজ” 


শীর্ষক প্রবন্ধ । এই প্রসগে ‘হন্দিরা'র (বৈশাখ ও আহণ, ১০৬৪) প্রকাশিত আদাবের "দুলা" 
ৰ ক শ্রবদ্ধ ছাট পঠিতবা । 


২য় সংখ্যা স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাস্খা ১২৯ 


এই সত্রাসৰানের নীতি ও পন্থা নব্য রাজনীতিক নেত! অরবিন্দ দোশেরও দান 
যথেষ্ট । বস্তুত এই তাবধারার বিকাশেও কর্ষনীতি নির্ধারণে ভার নেতৃত্ব সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তথাপি তার নিরস্ত্র জাতির জন্থ তিনি এই সশস্ত্র বিপ্রনের পপ নির্দেশ 
করেন নি। তিনি জানতেন, “An act of violence bringa us into con- 
flict and may be inexpedient for a rece circumatanced 115 ours” 
অর্থাৎ ছিংলার পথে এগোলে যে সংগ্রাম অবস্থত্তাবী তা আমাদের নত পরাধীন 
জাতির পক্ষে শুভফপপ্রস্থ হবে না। কিন্ত তিনিও ১৯০৮ সনে সরকারী চণ্ডনীতির 
প্রচণ্ড তাণ্ডবে নিক্রিত্র প্রতিরোধের পন্থা কতকট। অনাস্থাবান হস্বে পড়েন । বোমার 
মামলার জড়িত ছয়ে জেলে যাওমার পূর্বে (২র। মে, ১৯০৮ ) তিনি “বন্দে নাতরমে’ 
“New Conditious” নানে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে এই অনাস্থ! 'অত্যান্ 
প্প্টন্রপে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেন : “The fair hopes of an 
orderly end posceful evolution of self-government, which the 
firat onergios of the new movement bad fostered, are gone for 
ever. Revolution, bare and grim, ie preparing her battlc-fiold, 
mowing down the centres of order which were evolving a new 
cosmos and building up the materials of a gigantic downfall 
aud a mighty new creation. We ০০১1৫ have wished it other 


wise, but God’s will be done” € বম্বে মাতরম্* সাপ্তাহিক সংস্করণ» 
ওয়া মে, ১৯০৮) । 


সমাপ্ত 


সামার্য়ক পত্রে ইতিহাস 


মধ্যযুগে ইওরে।পে স্থলপথে পরিবহণ ব্যবস্রা__পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন 
অঞ্চলে রোমান শালনের স্থায়ী চিন্ স্বক্ূপ ছিল বহু যোজন বিস্তৃত একাধিক রালণথ। 
রোমানদের এই বিরাট পরিকল্পনাত্র মূল উদ্দেন্ত ছিল সান্রাজ্যকে সুরক্ষিত ও 
শ্বশাসিত রাখা । যাতে অল সময় এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়া! যাশ্ন তার 
জন্য রোমালর! হুর্গন ও বিপদলদ্কুল স্থান দিয়ে পাছাড় পর্বতের সাহ্ৃদেশ অতিক্রম 
করে সরকারী পথ নির্মাণ করেছিল । এই পথ দিয়ে টগ্য চালনা করাই ছিল 
প্রধান লক্ষ্য । লাধারশের যাতায়াতের স্ববিধার কথা কেউ চিত্ব। করে দি। 
পর্খগুলি ছিল লঙ্কীর্ণ। চলতে গিয়ে একই পথে পড়তে! বহু চড়াই 'ও উৎরাই। 
পাথরের তৈরী পথগ্ুলি ছিল খুব মজ্জবুত | তবে স্থানে স্থানে দরর্ঘের তাপে ও 
বৃষ্টির জলে বিরাউ ফাটলের স্ষ্টি হত। রোমানু সম্রাটের অধীনে ছিল অসংখ্য 
ক্রীতলাস ও অতুল সম্পদ | রান্তাগুলি মেরামত করতে কোন অস্ববিধা হত ন!। 
পথ সঙ্ষীর্ণ হলেও পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনীর যাতাদ্াতে কোন বাধা হত না। 
কিন্ত এই সকল রাজপণ দিরে পঙ্ক দ্রবা পরিবহণে ছিল নিশেন্ন অহ্থধিব।। একটি 
শ্ছদ্র মালবাহী গাড়ী টেনে লিয়ে যেতে যে অর্থ ব্যর হত তাতে এক প্রান থেকে 
আন্ত স্থানে পণ্যদ্রব্য চালান নেহার মদ্দুরী পোষাত লা। রোমান সাক্াজ্যের যুগে 
সমাজে বণিক অপেক্ষা জমির মালিককে উচ্চ স্থান দেয়া হত | বাশিজ্যের চাহিদা 
মত পথগুলি প্রশস্ত করার সম্ভাবনা! ছিল খুবই কম। সরকারী রাস্তা তৈরী ও 
বক্ষার ভার ছিল সরকারী কর্মচারীদের উপর ৷ তার! ব্যবসায়ীদের কথায় কান 
দিত লা। গ্রীষ্রায় তৃতীয় শতক অবধি এই অবস্থা বজায় ছিল | তারপর সাত্রাজ্যে 
ভাঙ্গন ধরল ; অর্থ নৈতিক কাঠানো পড়লো তেঙ্গে । জনবল ও অর্থবল না থাকায় 
স্লাজ্জপথশুলি আর মেরামত কর। হুল না। লাতজমক সত্ব দেখে ব্যবলায়ীরা স্ছলপথে 
আকশ্থান থেকে অন্যপ্থালে জিলিবপত্র চালান দেয়! বন্ধ করে দিল। 

সাত্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহু বর্বর জাতি পশ্চিম ইওরোপে এসে বসবাস 
স্ররু করল । প্রথম প্রথম রাজপথগুলি রক্ষার দাদ্রিত্ব তারা নিজের! প্রহণ করেছিল। 
কিন্তু অসংখ্য ক্রীতদাস ও অতুল সম্পদ তারা কোথায় পাবে? তাই সেগুলি 
মেরামত করা তাদের সামর্থ্য কুপাল না। ফোন কোন দেশে এই পখগুলি 
যক্ষা করার জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করা হস্সেছিল কিন্ত তাতে বিশেষ ফল হয় 
সলি। অপ্র দিনের মধ্যে অধিকাংশ রাআপখের বুকে গজিয়ে উঠলে! ঘাল ও 
ক্দাগাছা, লেশুলি একেবারে অব্যবহার্য হুয়ে পড়লো! । 


উর সংখ্যা সাময়িক পত্রে ইতিহাস ১৩৯ 


মধ্যযুগের প্রারন্ডে স্যসসা-সাণিজোযে ছিল মন্দা । হুতিরাং রাজপপগুলি' অস্যবছার্য 
ছয়ে পড়ান বিশেষ ক্ষতি হয় লি। লোকে সে সমরে অনেক অসুবিধা সত্বেও 
জলপথে যাতারাত করত প্রথমত রাস্তা মেরামতের কোন প্রত্বোজন নেই; 
ক্ষিতীরত অল্প খরচে লিনিবপত্র চালান দেয়া যায়। রোমানর্রাও জলপখে 
যাতান্লাত করত । তাদের আমলে রোন নদীর তীরে অবস্থিত আল-স্‌ ছিল মালাই 
অপেক্ষা সমৃদ্ধ । লেনোযা ও তিরেন, অপেক্ষা পিয়া ও পীসার প্রাবান্ত ছিল 
বেশী। লঙ্গাডিতে চলাচলের পথ ছিল ‘পো’ লী । আরবরা মরুর অধিবাসী 
হয়েও জলপথেই যাতাহ্থাত করত বেশী । পল্ভবত উটের মন্থর গতিতে তারা অত্যন্ত 
ছিল বলেই জলপখে ঘাতাদ্াতে বিলঙ্গ হলেও তাদের বিশেষ অন্থবিধা ছত না। 
মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইওরোপে একটা পরিবর্তন নেশা দিল। বাপিজ্োর 
প্রয়োজনে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী হতে আরম হল। এগুলি কিস্ম রোমানদের 
তৈরী রাজপপের মত নয়। বাসা বাণিজ্যের উদ্থৃতির সঙ্গে সঙ্গ ধশিক-সম্প্রদায় 
সমাজ্জে উচ্চ স্থান পেল ৷ রাস্তা তৈরীর ভার পড়ল বণিক-সংঘের উপর । রোনানদের 
মত রাজপথ নির্মাণের বিরাট পর্রিকজন! গ্রহণ করার সঙ্গতি "তাদের নেই, তাই 
তারা পায়ে চসা পথই প্রপমে বেছে নিল। কিছুকাল পরে সেই রাস্তার প্ৰান 
স্থানে পাথর ব। কাঠ সিছিয়ে নেয়া হল। প্রাচীন রাজপপের মত এগুলির তিত 
মোটেই শক্ত ছিল লা । তবে অলপ থরতে নেরামতত কর। চল'ত এবং ইচ্ছানত গতিপথ 
পরিবর্তন কর! যেত। সহরে যে লব রাস্তার লোক চলাচল বেশী সেগুলি শান 
বাপান হল। ফরাপীরাঙ্ত ফিলিপ অগাষ্টলের আদেশে প্যারিসের রাস্তাগুলি পাকা 
করা হয় । রাস্তায় রাহাগানির তয় ছিল। ১২৮৫ সালে ইংলণ্ডে 'আাইন করা হলো 
যে রাজার দুই পার্শ্বের ২০০ ফিটের নধ্যে কোন গাছপালা ব। ঝোপ রাখ! চলবে না॥ 
একই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রী ও পণ্য ব্যবলারী ঘাতায়া'ত করাত; তাই পথের 
রক্ষণাবেক্ষণের তার ছিল ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং বণিক-সংঘের উপর। বহুদিদ পর্যন্ত 
ক্লাষ্ট লে দানিত্ব প্রহণ করেনি । মধ্যযুগে অধিকাংশ রাস্তাই ছিল আকা বাকা । 
তাই অনেক ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক পুল বা সাকোর প্রয়োজন হত। বস্তা পুল 
তেলে যেত। একটি রাস্তার জন্ম ৩০টি পুলের প্রয়োজন হয়েছিল, তার ১৭টি 
১৩৭৩ স্বঃ বন্ায় ভেসে ঘায় 
রাদপথগুলি রাষ্ট্রের সম্প্তি। ও পর্থে টলতে গেলে রা্রকে শুস্ক দিতে ছুয়। 
শুষ্ক এড়াবার লন্ত লদলাবারণ পাছে চল! পথে যাতায়াত করে । রাষ্ট্রে কড়া শাসন 
থাকলে এরূপ এড়ান.সন্ভব হয় ন। ইংলগ্ডের শালনকর্ডার! ছিলেন এ বিষয়ে খুব 
সক্গাগ । তাই সকলকে সরকারী পথে ঘাতারাত করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত 
ভৌগোলিক পরিবেশ এমন খে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন রাজপথের উপর দিরেই নতুন 
যান্ত! দির্ঘাণ করতে হয়েছে । ফ্রান্সে বহুদিন পযন্ত কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত 
৮ 


১৩২ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


হয় নি। রাছপথগুলি সাধারণের প্রয়োজনমত বহুবার পপ্সির্তিত হয়েছে। 
ফ্রান্সে তাই রোমান যুগের রাজপথ ও আধুনিক পথধ্যটের মধ্যে কোন সামগ্রন্ত 
ল্ইে। 

মধ্যযুগের পর এল রেশেসালের ঘুগ 1 ইওরোচের রাষ্ট ও লমান্ত আ্রীবনে নানা 
দিক থেকে দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন । অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চাপে 
রাষ্ট্রকে রাজপখণ্ডলি রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতে হল। বারুদ আবিষ্কৃত হওয়ায় 
তার সাহায্যে পাছাড় পর্বত তেদ করে হ্ুড়ঙ্ তৈরী কর! সম্ভব হলো । এইতাবে 
মধ্যযুগের অবলালের পর স্থলপথে উশ্ততর পরিবহুপের হুত্রপাত হলো (+ 

মধ্যপ্রাচ্যে ইআকেল-_ ইন্রাহেল রাস প্রতিষ্ঠিত হবার পর নধাপ্রাচ্যে যে নুতন 
পরিস্থিতির উত্তব হয়েছে তা'লিক্ে আলোচনা করেছেন আথার লি. এ. লিভারাল । 
১৯৪৮ সালে ইশ্রায়েল রা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মিশর, ট্রাম্প-জর্ডান, সিরিয়া, 
লেবানন এবং ইরাকের সশ্মিলিত বাহিনী ইন্তারেল আক্রমণ বরে। ১৯৪৯ সালে 
যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত ছয়। কিন্ত তখন থেকে ইন্দারেল সীমান্তের উপর 
“ফেদায়ীল্‌” ললের আক্রমণ চলতে থাকে । এদের পিছনে ছিল মিশরের সক্রিয় 
নর্থন । ইতিনবধ্যে দক্ষিণে সিনাই ও পশ্চিনে গাঞ্জ। অঞ্চল সামরিক ঘাটিতে পরিণত 
হর । ১৯৫৬ সালে অবস্থা! চরমে পৌছল। মিশর ও জর্ডান সম্মিলিত তাবে 
ইন্্ারেল আক্রমণ করার উদ্দেশ্টে চুক্তিবদ্ধ ছল ! ইশ্রাহেল 'আন্মরঙ্গার জন্য প্রথমেই 
শক্রঘাটি আক্রমণ করে তা ধ্বংস করল) বেশ বোঝ! গেল শরুপক্ষের উন্নততর 
অস্ত্রশঙ্র থাকলেও ইন্রাছেল আন্বরক্ষ! করতে সক্ষম । এই যুদ্ধে অস্ত কোন আরব 
ব্রা মিশরের সাথে যোগ নেয় নি। আপততঃ: রক্ষা পেলেও ইত্রাফেলের অবস্থা 
সম্পূর্ণ নিরাপন নয়। সোবিয়েৎ রাশিয়া মিশর ও সিরিয়ার সাথে চুক্তিবন্ধ হয়েছে 
অদূর ভবিশ্যাতে সোসিয়েৎ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও প্রত্যক্ষ 
তাবে হস্তক্ষেপ করবে । 

আইলেন ছাওঘার যে নীতি অঙ্গসরণ করছেন তাও সমস্া সমাধানের পক্ষে 
খে ময় । আরব রাষ্ট্রগুলি নির্ভর যোগ্য নর । সৌদি আরব আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে, মিশরের কাছ থেকে সোবিরেখ 
প্রদত্ত অস্সশস্ত্ও হাত পেতে নিয়েছে, আবার ওমানের বিদ্রোহীদের আমেরিকান 
যুদ্ধাস্্ সরবরাহ করেছে । 

যুক্তরাষ্ট্র ও লোবিরেছ্‌ রাশিয়া এতাবে যুদ্ধান্স সরবরাহ করলে মধ্যপ্রাচ্যে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। পুরাতন ব্যবস্থার ফিরে যাওয়া চলবে না। ইঞ্রারেলকে 


তি «The evolutlon of land cransport In the Middte Agea—R.S. Lopes—Peat 
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হয় সংখ্যা সাময়িক পত্রে ইতিহাস ১৩৬ 


বাদ দিয়ে সধ্যপ্র।চ্যের কথা চিন্তা করা যায় না) অথচ বাস্তহারা আরবদের, 
যার! ইআআর়েল থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কোখ্যছগ পুনর্বসতি হতে পারে ? 

সমস্যার সমাধান ছতে পারে যদি ইন্্ারেল সাময়িক ঘউনা নহ প্বারীতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত রাই এই সত্যটুকু আরব নেতারা মেনে নেন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ 
বিশেষত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইত্াছেলকে আরও সক্রিয়তাবে সাহায্য 
করে, এবং সব ব্যাপারে ইস্তারেলের অতাষতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 
আরবদের মনোভাব পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে। এতে বে আরব মহলে 
পাশ্চাত্য প্রভাব হ্রাস পারে সে আশঙ্কা তিত্িহীন ॥ বরক্ণ দেখা গেছে ইন্রায়েল 
সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্িবর্গের নীতি খুব স্পষ্ট মর বলেই আরসর। ইশ্রারেলের 
বিরোধিতা করতে সাহস পেয়েছে। পশ্চিম জার্মানী ইত্্ায়েলকে যখন সাহায্য করে 
তখন আরব লীগের তরফ থেকে শাসান হয়েছিল, জার্ধারীর তৈরী জিলিহপত্র 
“বয়কট” করা হবে। পশ্চিম জার্মানী তা অগ্রাহ্ধ করে। “তপন থেকে পশ্চিম 
জার্মানীর সঙ্গে আরব রাই্রুলির ব্যবসা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেরেছে । 

ইস্রান্পেলের সন দিক নিয়ে অডাবনীহ উত্ররতি আরব নেতানের মনে স্বষ্টি করেছে 
ঈর্ষা ও ভীতি । ইত্রার়েলের প্রতি তাদের বৈরিতার সূলে রয়েছে এই ভীতি । 
ইজায়েলে বে সব আরবরা বাস করে (যারা মিশরের আহ্বান সত্বেও ইশ্রায়েল ত্যাগ 
করেনি ) ইন্তায়েদ সরকারের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে শিক্ষার নিশার হত্েছে । 
তাদের জীবন যাত্রার নান অন্যান্ত আরব রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক উন্নত। এই 
প্রগতিশীল সমগোর্ঠীয আরবদের সংস্পর্শে এসে অগ্ঠান্ত আরবগোষ্ঠীও প্ৰদেশে 
লমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রচলন আতিক উন্ততি ইত্যাদি দাবি করতে পারে সে 
সম্ভাবনা রম্সেছে। আরব নেতারা এই প্রভাব থেকে নিজ মিল দেশের অধিবাসীদের 
দূরে রাখতে বদ্ধপরিকর । নবীন রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জল্ভ বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত 
আমদানি করতেও তারা স্বিধা কুরে না। লেখক মনে করেন অদূর তবিশ্যতে 
এই নেতাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত! নিয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে। তার সমাধানের 
জন্য ইন্রায়েল প্রদর্শিত পথেই তাদের অগ্রলর হতে হবে। তখনই মধ্যপ্রাচো 
সত্যকার শান্তি ফিরে আলবে ।* 

আ।লয়েতে ইসলাম ও ত্রীষ্টম+_ওলম্বাজ উতিহাসিকদের মতে ভুজরাটি 
সুরলমানদের প্রচেষ্টার ফলে মালয়েতে ইসলামধর্ম প্রচারিত হরেছিল। প্রবন্ধ লেখক 
ম্যারিসন তা মানতে রাজী নল 1 ১২৮০ স্ব: মালয়েতে ইসলাম প্রথন প্রচারিত ছুয়। 
গুজরাট তখনও হিশ্ু, রাজার অধীনে ছিল। দ্বিভীক্গতঃ ওভ্রার্টির। ইসনাইলী 


৭ Current History—November. 1957. * [জা in the Middle East"—Acthur 
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১৩৪ ইতিহাস অন খণ্ড 


সম্শ্রদারতুক্ত, মালয়বাসীর!' শশী মুসলফান । চতুর্দশ শতকের শেদপাদে অধিকাংশ 
মালয়বাসী ইপলামবর্ম গ্রহণ করে। বোড়শ শতকের প্রথম পানে মালাঙ্গা 
পটু গীন্বরা দখল করে এবং সেখানকার অধিবাসীদের গ্রীষটধর্ম গ্রহণ করতে 
ৰায্য করে.। ইহার পর আরবের সহিত মালয় উপস্বীপের যোগাযোগ উত্তরোত্তর 
স্বদ্ধি পায়। অবশ্য এই: সমর তারতের সহিত যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বায়দি। 

মালরের অধিবাসীদের উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব খুব গভীর নয়। তাদের 
মধ্যে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে দাল| প্রকার আদিম আচার ব্যবহার ও হিন্দু রীতি নীতির 
প্রচলদ এখনও দেখা! যায় । রবার' এখানকার উৎপন্ন দ্রবোর মধ্যে অন্ভতম । 
বে বলর রবারের মূল্য বৃদ্ধি হয় সে বৎসর মালয় ও ইন্ফোলেশিয়া থেকে বহু 
ভীর্ঘবাত্রী ‘হজ’ উপলক্ষ্যে মক্কার বায়। 

মালয়েতে বসবাসকারী বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় সুললমানরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ; 
তারা সাধারণত তামিলী-- দোকানদার ; মালায়লী-_হছোটেলওয়াল!, জুঞ্রাটি_- 
কাপড়ের ব্যবলাদার : পাঞ্জাবী--দরোরান এবং পিয়ন। এরা ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর 
ল্রচেতন ৷ এরা ১৯৬০ সালের “হার্টগ দাঙ্গার প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। 

আষ্টধর্ষের প্রভাব মালপাক্ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। মালয়ের অস্যাপ্ত 
অঞ্চলের অধিবাসীদের হদর স্পর্শ করতে পারেনি ॥ মালর়বাসীর! অহ/স্ত রক্ষণশীল । 
ৰে ফোন বিদেশী প্রভাবে তারা সন্দেহের চক্ষে দেখে। পটু'গীক্ষর! মালাকার় 
ব্ভরাভার করার ফলে মালয়সাসীদের মনে লেগেছিল শ্রীইদর্মের প্রতি অশ্রন্ধা। 
এপর্যন্ত তীষ্টতর্ম প্রগারকগণ এ ধর্মের প্রতি মালয়বাশীদের আকুষ্ট করার জন্চ কোন 
উল্লেখযোগ্য চে! করেন শি। লেখক মনে করেন মালয়বাসীদের তাব। শিক্ষণ 
ফরে তাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ! করলে ইতানলেলিষ্র! খুব সহজেই + 
মালয়েতে এষ্টধর্শের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন ।৯ 


ভড়িৎকুজরে সুতখাপাথ্যাস্স 
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ভী জিতেজ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রী স্বশোভন সরকার 


কর্মসচিৰ 
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ও সোমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ব্লন্দী 
& অসীনকুমার দত্ত 
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বিষয় 
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ভ্ৰতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


দশরথদেবের নূতন তাত্রশাসন 
জণীনেশ চন্দ্র সরকার 


অধ্যাপক হারাণ চন্দ্র চাকলাদার স্মরণে 
ওজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুটনীতিবিদ রাজপুত নারী কর্দেবী 
লিষাই সাধন বহু 


এক সিপাহীর আত্মকথা 
জ্রশোতন বঙ্গ 


পুশ্তক পরিচয় 


আচার্য্য যতুনাথের মহাপ্রয়াণে শোক-সতা৷ 
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১৬৭ 
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১৯২ 


১৯৫ 


মুল; £ প্রতি লংখ্য।__দেড় টাক।, বার্খিক--পাঁচ ট।ক! 


ৰলীর ইতিহাস পরিধদের পক্ষে শরনরৈন্জ কৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শতান্বী 
প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮০ লোর়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত । 


ইতিহাম 


স্পট শা শর্ট 
অষ্টম খণ্ড] হ্ষান্তন-বৈশাখ, ১৩৬৪-৬৫ [ তৃতীয় সংখ]! 





সপ্তদশ শতান্দাৱ ইংৱেক্ত বিল্লব 
J680— Yo 


অমলেশ ত্ৰিপাঠী 


> 


একথা বলা অসমীচীন নয় যে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতন মূল প্রসঙ্গ 
হোল বিপ্লব__তা দেশতেদে সাম্যবাদী বা জ্ঞাতীয়তাবাদী যেই রূপ নিক না 
কেল। এই বৈপ্রবিক ধ্যান ধারণা ও প্রচেষ্টান্র গঙ্গোত্রী সপ্তদশ শতাব্দীর 
ইংল্যাণ্ড, ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে পুষ্ট হয়ে তার ঢেউ আজ্ঞ সমগ্র বিশ প্লাবিত 
করতে চায়। তা অনেক অলীক মোহের আবর্ত স্থটি করেছে সন্দেহ 
নেই, মাঝে মাঝে দিকত্রউও হয়েছে, আর তার ফলে শস্যসম্তব পলিনাটি 
নিয়েছে নিস্ষলা চোরাবালির রাপী। নূতন নূতন দল ও শ্রেণী তাদের দ্বার্থ 
এবং সাধনা দিয়ে কতবার বৈপ্লবিক প্রবাহের প্রকৃতি বদলে দিলে, পথ 
ঘুরিয়ে দিলে । যস্তরশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি তাকে দিলে দুর্বার বেগ । 
কিন্ত আজকের দিনের সামাক্রিক ও গুপনিবেশিক বিপ্লব আর সপ্তদশ 
শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব একই এঁতিহাসিক ধারার 
উত্তর ও পূর্বাবস্থা । যা ছিল ব্চ্ছ ও ক্ষীণধারা, দেশবিদেশ্ের মাটা ও 
শাখাপ্রশ্বাখার জল তাকেই দিয়েছে সমুদ্র সঙ্গমের দিগন্তব্যাপী প্রচণ্ড 
বিস্তার । 

সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের ফলাফল বিবেচনা করলে প্রথমে তা মনে 
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হয় না । ইংরেছের চরিব্রগত আপোষ-প্রবণতা তার তাৎপর্য অনেকখানি 
আবৃত করে রেখেছে । কিন্ত অধ্যাপক-ফাথ ভার কেন্বিংজের প্িড বন্তৃতা__ 
The Parallel botwcen the English aud American Civil 
Tars-এ দেখিয়েছেন ১৬৪০ থেকে ১৬৬০ সালের ইতিহাসে ইংরেজ 
আপোষকে আমল দেয়লি। Clark Papcer= ও পাটনীতে আছুত 
সৈশ্যদলের বিতর্ক সভার বক্তৃতাবলী বিশ্লেষণ করলে, উইনষ্টান্লির বক্তব্য 
অনুধাবন করলে উক্ত মত দৃঢ়তরই হবে । অন্ততঃ রাজতন্ত্রের সাময়িক 
বিলুপ্তি, শ্রজ্ঞাপুঞ্জের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে রাজার প্রাণদণ্ড এবং 
সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ! পার্লামেন্ট শাসনের সুরুও এই যুগে) 
দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক, সামাক্তিক ও অর্থনৈতিক চিস্তাজগতে 
বিপুল আলোড়ন উঠেছে । ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে অন্য কোন অধ্যায়ে 
রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি, রঃক্রনৈতিক অধিকারের প্রকৃতি 
ও দায়িত্বের স্বরূপ, ধর্ম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রস্তুতি 
মৌল বিষয় দিয়ে এত ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয় নি। প্রতিষ্ঠান 
(institution ) নিয়েও হয়নি এনন পরীক্ষা নিরীক্ষা । ইউটোপিয় 
সমাজতত্ত্রবানের ভাবনা জন্ম নেবার বহু পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ সাম্য- 
বাদী সাধারণতস্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিল, যদিও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ধর্মের 
ভাষায় তার আশ! আকাতক্ষ৷ রূপ নিয়েছে । 

তৃতীয়ত: সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে এর 
পরিণতি বিস্ময়কর প্রতীয়মান হবে । জার্মানীর আযানাব্যাপটিষ্ট আন্দোলন, 
স্পেনের বিরুদ্ধে ডাচদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার সঙ্গে জড়িত অরেঞ্জ 
বংশের বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রী আল্পোলন, ক্যাটালোনিয়া, পতুগাল ও 
নেপল্সের আধাজাতীয় আধাসামরিক আন্দোলন এবং ফ্রান্সের স্রদের কথা 
সবাই স্পষ্ট জানেন । কিন্ত আ্যানাব্যাপটি আন্দোলনের কোন রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্ম্মসূটী ছিলনা, খৃষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের আশার 
গোলকধাধায় তার সব প্রচেষ্টা ঘুরে মরেছে ॥ ডাচ বিপ্লবকে হয়ত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রথম সার্থক বিপ্লব বলা যায় এবং ভার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
শিল্প-সংস্কৃতির জগতে ডাচ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার 
করেছিল সন্দেহ নেই । কিন্তু চিন্তাজগতে ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ কোন সাড়া 
জাগেনি, দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা কোন নুতন 
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মতবাদের জন্ম দেয়নি । তার প্রতিপাদ্য ছিলনা স্ৰৈরতস্ত্র অনান্য করবার 
প্রক্তিদত্ত মানবাধিকার (uatural rights), ১৫৮০ পুইাব্দের Apologie 
বরং জ্ছোর দিয়েছিল সানন্ততান্ত্রিক অহুশাসনের ওপর ( য! দ্বিতীয় ফিলিপ 
ভঙ্গ করেছিলেন )। সর্ববদ্বনীন ভোটাধিকারের কোন প্রশ্নই তাতে উত্থাপিত 
হয়নি বা শাসনের ভিত্তি যে শ্রজা-সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কোন 
স্বীকৃতির চিহ্ন পাওয়া যায় না । ফ্রদের সময় কিছুটা রাজনৈতিক বিতর্ক 
হয়েছিল বটে কিন্ত একটিও নুতন ভাবনার উদয় হয়নি । অভিজ্ঞাত শ্রেণী 
ব৷ পার্পেমেন্ট যেই জিতুকনা কেন, ইংল্যাণ্ডের পার্পামেন্টের মত তার শক্তি 
হতনা এবং জয়ের অবশ্যস্তাবী ফল হিল নৈরাজ্য ॥* সুতরাং নানা দিক 
থেকে সপ্তদশ শতান্দার ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক 
এঁতিহাসিকগণ তার সংনা(জক প্রকৃতি সন্বদ্ধে কি মতানত পোষণ করেন 
এবং সে বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেবণ। কোল পথে চলেছে বর্তনান প্রবন্ধে তারই 
আলোচন! করা হুচ্ছে ॥ 


২ 


সাম্প্রতিক আলোচনার প্রস্থানভূমি হোল মাক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যা রুশ 
বিপ্লবের সময় থেকে অধিকাংশ এতিহালিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
প্রভাবিত করেছে । মাল্সব।দীর চোখে বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রামের চরম রূপ । 
সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রশক্তি অধিকার এবং তার পরিণানের ওপর 
পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার জয় পরাজয় নির্ভরশীল । স্বতঃই লপ্তদশ 
শতাব্দীর বিপ্লব সম্বন্ধে উক্ত মতবাদ প্রযুক্ত হুচ্ছে। রাচ্রতন্ত্রী ও 
পার্লামেন্টতস্ত্রীর বিরোধ যে শুধু শাসনতাস্ত্রিক বিরোধ নয়, এমন কি 
আরমিনিয়ান ও পিউরিটান অভিহিত তুই ধর্ম্মমতের বিরোধ নয়, বরং 
অর্থ নৈতিক প্রাধান্য লাভের জগ দুটি সামাজিক শ্রেণীর সংগ্রাম এমন 


3১1 H. See Les idees politiques on France au 30৮ [19 Siecle 
pp. 85-86 and chapt. IV. Also P. Doolin, The Frondo ( Camb. 
1935), chapt. II-VI. 
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সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক 
রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদগুলিকে এক বা অন্যপক্ষের সামাজিক 
স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা চলেছে) 

সপ্তদশ শতাব্দীর বিশ্লবের ধারা প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস লিখেছেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশপ গাডিলার ও অধ্যাপক ট্রেভেলিয়ান । 
মেকলের ইতিহাস ছুইগ ব্যাখ্যার অনবগ্ নিদর্শন, কিন্ত র্যাস্কের পরবর্তী 
কোন এতিহাসিক তাকে নিরাসক্ত ইতিহাস বলে স্বীকার করবে না। 
গ্াডিনার এই বিপ্লবের কোন বিশেষ সামাজিক প্রকৃতি খুঁজে পান নি। 
History uf the Great Civil War এর প্রথম খণ্ডে তিনি স্পষ্টই 
বলেছেন ফরাসী বিপ্লবের মত ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রাম নয় কারণ 
রাজা ও পার্লামেণ্ট উভয় পক্ষেই অভিজ্ঞাত, সহরবাসী ও ইওমেনদের দেখা 
যায়। ট্রেভেলিয়ানের মতে এই বিপ্লব শ্রেশীসংগ্রাম নয়, ভাবনার সংগ্রাম । 
England under the Stuarts-এ তিনি লিখেছেন “lor in motive 
it was a war not of classes or of districts, but of ileus.” 
পরবর্তাকালে Inglis, Social lHiS৮০r১তে অরূপ মশ্ডব্য পাই_ 
“Tho Cromwellian 0০৮০1061907 was not social aud econumic 
in its causes and motivos. It was the rosult of political 
and religious thought and aspiration among mon who had 
no desire to recast society ur redistribute wealth.” সামাজিক 
ঘা অর্থ নৈতিক অবস্থা রাজনীতিকে বা ধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করলেও 
তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায় ন! কারণ লোক্কে সে বিষয়ে অধ সচেতন ছিল। 

গাড়িনার বা ট্রেভেলিয়ানের প্রতিপাগ্ত মেলে নেওয়া চলে না। প্রত্যেক 
বিপ্লবেই কিছু কিছু উদাহরণ মেলে যেখানে একই শ্রেনীর লোক ভিন্ন ভিন্ন 
পক্ষে যোগ দিয়েছে । এর কারণ মানুষের বিচিত্র উদ্দেশ্য । এীতিহালিক 
দেখবেন কোন পক্ষ জিতলে বা হারলে কোন ধরনের শ্রেণীস্বার্থ এবং 
সমাজগঠনাদর্শ জয়ী বা বিজিত হবে ॥ তাছাড়া ভাবনা মাহষের কার্য্যকে 
অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে মেনে নিলেও তাকেই ঘটনার অনন্য নিয়ন্তা 
স্বীকার করা অসম্ভব । এতিহাসিক ভাবনাগুলিকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে 
স্থাপন করবেন, তাদের লাহায্যে সামাক্রিক পন্তিবর্তন সাধিত হচ্ছে না বাধা- 
প্রাপ্ত হচ্ছে বিচার করবেন । ধর্মমত বা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক চিন্তাধারা 
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বা সাহিত্যন্কৃতি প্রতেযকটিরই স্বকীয় ভাৎপর্য্য বিদ্যমান ॥ কিন্তু এঁতিহ। সিকেত্র 
কর্তব্য তাদের পারস্পরিক ক্রিল্পা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা, পাল্লিপাদ্বিক 
সংঘর্ষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পৰ্য্যালোচনা কর) এবং ভাব দ্বারা তাদের 
অস্তনিহিত ভাৎপর্্যের ওপর নুতন আলোকপাত করা ৷ গাডিনার সামাজিক 
ইতিহাস সম্বন্দে একেবারেই নিরঙ্কুশ ছিলেন আর ট্রেভেলিয়ান নেকলের 
পদ্ধতিতে সমসাময়িক আচার ব্যবহার ব্লীতিনীতি আলোচনা করলেই ক্ষাত্ত ॥ 
উভয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রিবর্তনলীল সামাজিক কাঠামো সশ্বন্ধে 
অনবহিত। ফলে তাদের ইতিহাসে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে না, যেমন 
কেন পিউরিট্যালরা সহরাঞ্চলে বেশা প্রভাব বিস্তার করেছিল, আচবিশপ 
লডের সংস্কারের বিরুদ্ধে কেন এত শক্তিশালী প্রতিবাদ উঠেছিল, কেন বন্ত্র- 
শিল্পের কেন্দ্রগুলি পার্লামেন্ট পক্ষ অবলম্বন করেছিল । কেন লঙ পার্লামেন্ট 
ফিউড্যাল টেনিওর উচ্ছেদ করলেও তঙ্গিয্প টেনিওরে হস্তক্ষেপ করে নি, 
কেনই বা এ সময় নানা র্যাডিক্যাল আন্দোলন গড়ে ওঠে । আধুনিক 
খঁতিহাসিকের কাছে উপযুক্ত প্রশ্নগুলি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং এড়িয়ে 
না গিয়ে তারা উত্তর দেবার চেষ্ট। করছেন । এক এক করে সেগুলি 
বিবেচনা করা যাক্‌ । 


৩ 


জে. ডবু. নেফ, ও এল. ষ্টোন প্রমুখ এঁতিহা সিকের বক্তব্য ১৭৪০ থেকে 
১৬৪০ এর মধ্যে ইংলণ্ডে এক শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল এবং তাকে কেন 
করে অর্থনৈতিক প্রগতির পুরোধা এক দল গড়ে ওঠে ॥ এই দলে ছিল 
সেই সব বণিক শিল্পের সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ট ( যেমন clothiers ), 
ব্যবহারজ্জীবী, ইওমেন ও ছোটখাট ক্রিহোল্ডার এবং নূতন জোতদার শ্রেণী 
(দস Entry ) যারা টিউডার আমল থেকেই কৃষিকর্্মে ধনতাস্ত্রিক 
প্রথা প্রয়োগ করছিল, খনিজ্ঞ সম্পদ উৎপাদনে মন দিয়েছিল এবং সুবিধামত 
শিল্প, বাণিজ্য এবং উপনিবেশিক উদ্ভম গুলিতে মূলধন নিয়োগ করত ॥ 
এই দলের বিরোধী শিবিরে ছিল সেই সব বণিক একচেটিয়া বাশিক্যাধিকার 


১৪০ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


নিয়ে রাজার সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ট, বড় বড় মহাজন যারা লাভ- 
জনক চাকুরীর বিনিসয়ে রাজ্ঞাকে টাকা ধার দিত, রাজ্রকর্ম্মচারী ও 
পারিষদবর্গ এবং আধা-ফিউড্যাল অভিজ্ঞাতকুল। এই অভিজ্ঞাতকুল 
ক্ষত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের 
খাপ খাওয়াতে পারেনি আর যোগ্যতার সঙ্গে জনিদ।রী চালাতে লা 
পেরে ও ব্যয় বাহুল্য কমাতে লা পেরে ক্রমশঃ খণজ্ছালে জড়িয়ে 
পড়ছিল । বলাবাহুল্য এরা নূতন জ্ঞোতদার শ্রেণীর উঠতি স্ুনক্ঞব্রে দেখতে 
পারেনি । ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে মন্ত্রীরা যখন শিল্পকে নানা 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেরা! পেলেন স্বতঃই তখন শিল্প বিপ্লবের নেতা ও 
তাদের সঙ্গে জড়িত স্বার্থের সঙ্গে রাজ্রতস্ত্রের বিহ্োধ বাধল । নেফের 
ভাষায় “Tugether with the religious 500005016৩0] conflicts 
described by Gardiner and othbor historian: , this economic 
conflict, with its industrial origins, brought nbout the 
Constitutional crisis of tho seventeenth contury. ‘The 
influence of industrial upon constitutional history was 
more positive and probably strongcr than the influence 
of constitutional upon industrial history.”* পোনের মতে 
শিল্প-বিপ্নব্জাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেবল ধনাগমপদ্থাগুলি আয়ত্ত করে ক্ষাস্ত 
হয়নি, হাউস অব কমন্সেও প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার পরিণাম উ,য়াট 
ব্বাজতন্ত্র ও পার্লামোণ্টের ক্রমবন্ঠমান কলহ এবং গৃহবৃদ্ধ ।* ক্রিষ্টোফার 
ছিল তার 1159 15581755 Revolution নামক এন্বের প্রথম অধ্যায়ে, 
মরিস ভব ভান Studies in the Developmeut of Capitalism 
প্রন্থের ১৭০-৭১ পৃষ্ঠায় এবং মরিস এশলি তার পেন্গুইন সিরিজের সপ্তদশ 
শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে মোটামুটি এই মত গ্রহণ করেছেন । 
ক্রিষ্টোফার হিলের বক্তব্য, যে দলের বিরুদ্ধে পালামেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা 


২) J. W. Nef, Industry and Government in France and 


England, 1540—2640, p. 149. 
৩ L. Stone, “‘Slatle control in Sixteenth Contury England, 


Economic History Roviow, XVII, n. 2 (19147), p. 20. 


তয় সথ্যে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংশ্রেজ নিপ্পন ১৪১ 


করল তা হল “৮ 3cmi-feudal aristocracy, the succossora 
in social position and political power---of the feudal 61693 
which had ruled in England since the Norman Conquest.” 
কিন্ত ভার দেওয়া সামন্ত প্রথার সংজ্ঞা অনেকে গ্রহণ করেনি ।* সন্দেহ 


৪। ক্রিঠোফার হিলের সংজ্ঞা হাল “a form of ৭০০1০ in which 
sgrioulturo is tho bania of lhe economy and in which politioal 
Rowor 16 0700০7০1154 by ০ ০1০৭৪ of land owners.” Hill and Dell, 
The Good Old Cause, DP. 19. ভনের সংজ্ঞাপ্ সানশ্ব ত হ’ল “& mode 
of production," থা সাফ প্রপার সঙ্গে একাঙ্স | ক্ষণ উঠিজাপিক পড্রত্ত স্বি 
সামন্ততগ্র স্দ্দে বলেছিলেন“ ayএtom of nelf-auflicient—natural 
economy”—“an economy that haa consumption as its object.” 
পরবতী কপ উ্রঠিহাপিক এ সংগত! গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপ্ঙ্ক কল্মিন্ন্ি ভার 
Studies in the Agrorian Jlistory of England in the thirteenth 
century এ[ের ভুমিকা (V1) ডলের মংজ্ঞাকে আরও বিশদ করেছেন । সামন্ত 
তন্ত্রের ছুটি সামান্য লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেছেন_৫) 4A special type of 
landed property which was directly linked with tlio exercise 
of lordship over the basic producers of rociety (b) A especial 
type of class of basic producers with a apecial connection with 
the land— which remained, however, the property of the ruling 
class of feudsl lorda. লন্প্রতি রাশটন কুলবর্ণের সন্পাদনাশ প্রিণ্সটন বিশ্ব- 
বিপ্তালন্ন থেকে Feudalism in History নানে সামন্ততন্ত সন্বদ্ধে এক প্রবস্ধাবলী 
প্রকাশিত হপ্রেছে। তাতে রুশ অধ্যাপক 526601 রুশ উ্রতিহাসিকগণ বর্তমানে এ 
বিষয়ে কি ভাবছেন তা নিরে আলোচনা করেছেন । তার মতে সামন্ততত্ত্র হ'ল 
“a social and economio format based on the appropriation by 
the landlord of a part of the oultivator’s work” (p. 115). 
অমাৰ্মিষ্ট ইরতিহালিক এমনকি রাবিছার বাইরের অনেক মান্মিঃট ওতিছালিক এলব 
সজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। প্রথমোক্তরা! সানস্ততস্ত্রের আইনগত লক্ষণের ওপর অধিক 
জোর দিয়েছেন। যেনন Cambridge Economic History of Europs এ 
অধ্যাপক ই্রভ (Struve ) “an contractual but indissoluble bond 
between service and land grant, betwecn personal obligation 
and 295] 007৮ মার্ক ভ্রখ ও গঠানসকের পুশ্তকগুলি ডষ্টব্য 


১৪২ ইতিহাস অধমে খণ্ড 


নেই যে টিউডর ও ই,য়া্ট যুগে সমস্ত প্রপার বহু চিহ্ন বর্তমান ছিল ।* 
ছাট্ট ফিল্ড ওয়ার্ড শিপ সম্বন্ধে তা ভালে! করে দেখিয়েছেন এবং ম্যানর কোট 
গুলির নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে আরও প্রামাশ্যতথ্য মিলবে । তবু অধ্যাপক 
টনি বৃহত্তর ভুম্যধিকারীকুলকে ‘৪ei-£০॥৭৪!" আখ্যা দিতে প্রত্তত 
নন । ত্রান্টন ও পেনিংটনের Members of the Long Parliament 
এর ভুমিকায় তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন__“]£ 6০ word 
*foudal’ roferas meroly to territorial influence it 
draws no dividing line botwecon Royalists and Parlia- 
mentarians, such  influenco was cxercised by both. 
IE ib is used, as it should be, in a more prccise sense 
to describe a class dependent wholly or mainly like 
the French noblesse beforo 1789, on the revenue from 
seignourial rights, itisa solecism, for unless the right 
in question be interpreted to includo all or most 
paymentg from tenants to landlords, evidence of tho 
existonce of such a class in the Englund of Charles lis 
still to seck.” 

কেম্ত্রিজের ইকনমিক হিষ্টি, রেস্যুর পৃষ্ঠায় অনেকদিন আগে থেকেই 
অধ্যাপক টনি এযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে 
আসছেন । তার প্রথম প্রবন্ধট_'['he Rise of the Gontry, 1556- 
1640_বেরোয় ১৯৪১ সালে । দেই বছর বৃটিশ আাকাডেমিতে তিনি 
হ্যারিংটনের ওপর র্যালে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক ট্রেভর রোপার কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪ সালের ইকনমিক রেত্যুতে তিনি প্রত্যাক্রমপ করেন 
— “The Rise of the Gentry : a Postcript.” নামক প্রবন্ধে । 
সাতটি কাউন্টির ২৫৪৭টি ম্যানরে ১৫৫৮ ও ১৬৪০ সালের মধ্যে কি 
ভাবে জমি হস্তান্তর ঘটেছে টনির প্রতিপাদ্য সেই মালমসলার ওপর তৈর্রী । 
তার মতে গৃহযুদ্ধের এক শতাব্দী পুবের্ব এক নূতন ভুম্যধিকারী শ্রেণীর 


£1 J. B. Hurstfield, “The Revival of Feudalism in Early 
Tudor England.” History, XXXVII, 1952, p. 130, 


ওয় সংশ্য। সপ্ুদশ শতান্দীর ইংলেজ নিপ্নব ১৪৩ 


উদয় হয় । তার! ধনতান্ত্রিক প্রপায় চাষবাস করতে পাকে এবং রান্ত। 
চার্চ, পুরাতন অভিঞ্জাতকুল এবং ছোটপাট প্রঙ্গা সকলকেই শোষণ করে 
সদ্পত্তি বাড়াতে থাকে । অর্থ নৈতিক প্রাধাশ্যের অবশ্য্ডাবী ফল রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার দাবী এবং গৃহযুদ্ধের পর তাতে সাফল্যলাত । ষ্টোনের 
গবেষণা টনির প্রস্তাবকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। (তিনি সোড়শ ও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরাতন অভিজাত কুলের আথিক অবনতি দেখিয়েছেন ॥* 
অধ্যাপক ক্যাম্পবোলের ইওমেন শ্রেণীর ওপর গবেষণাও টনির সমর্থক ৷ 
নবীন ভূম্যধিকারীর (7০৮ £০১৮৮ ) অনেকেই উঠেছিল এই “land 
hungry, profit-hungry, profit-conscions ০153৪” থেকে 1৭ 
এতদ্যতীত এদের আথিক শক্তি জুগিয়েছিল পিউপিট্যান চিন্তাধারা যা 
ব্যবসায়কে প্রায় ধর্মের পর্ধ্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং মুনাফা লোভকে 
অগ্যতন *(7৮০ বলে (বিশ্বাস করত । 

অধ্যাপক টনির মতামতের জোরালো! প্রতিবাদ এসেছে অন্দফোর্ডের 
বর্তমান রিজিয়স অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের কাছ থেকে । ইকনমিক 
হিষ্টি রেস্থাতে উভয়ের মধ্যে বহুদিন মসীধুক্ চলেছিল ॥ ট্রেলর রোপার 
পুরাতন অভিজ্ঞাতকুলের ক্রমবদ্ধমান আণিক সংকট অস্বীকার করলেন,” 
জেটি, শ্রেণীর উন্নতি অপেক্ষা অবনতি লক্ষ্য করলেন । ভার মতে কেবলমাত্র 
যে কয়েকজন নবীন জ্রোতদার ভাল চাকুত্রী পেত বা বাণিজ্যের সঙ্গে 
যুক্ত ছিল বা অন্য কোন লাভজনক কাজ করত তারাই অবস্থার উন্নতি 
করতে পারত ৷ কিন্ত এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় । জেন্টির অধিকাংশ থাকত 


ক 

৬:15 Stone, “The Anatomy of the Elizabethan Aristocraoy, 
Economic History Review, XVIII, n. ]-- (1948) এবং “The 
Ellzabethan Aristocracy—a3 Reststement.” Ecomonio History 
Review, 2d Serios, IV, n. 3 (1952) 

৭ | M. 01070206115 The English yeoman nnder Elizabeth 
and the Early Stuarts, P. 220 et seq. 

wi H. R. Trevor Roper, “‘The Elizabethan Arixtocracy : 
an Anatomy anatomiacd,” Economlo History Review, 24 Serios. 
III nm. 3 (1951). 
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১৪৪ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


আমাঞ্চলে চাষবাস নিয়ে এবং ষ্ট.য্লাট নীতি তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল । ক্রমওয়েল ও ইণ্ডেপেণ্ডেণ্টরা ছিলেন এই 
বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিভু এবং শৃহযুন্ছের অস্যতম কারণ হ'ল এদের ধন, 
সামাজিক মৰ্য্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্খা ।* 

টলি এর যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছেন! কোন কোন ক্ষেত্রে 
ট্রেভর রোপারের সমালোচনা মেনে নিলেও তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তে 
অটল আছেন ।১- কেরি উক্ত পত্রিকায় এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন 
আলোচ্য যুগে শিল্পজাত ডব্যের তুলনায় কৃষিজ্ঞাত ডব্যের দাম বেশী 
বাড়ে এবং তার ফলে খানার হার ও জ্রব্যমূল্যের হারের মধ্যে 
ব্যবধান বাড়ে । থাক্রনার হার অধিক থেকে অধিকতর হওয়ায় 
জোন্টির শ্রীবৃদ্ধিই হয়, অন্ততঃ অধঃপতনের কথা ভাবাই যায়না ।১৯ 
তাছাড়া ট্রেভর রোপারের অন্যান্য প্রমাণ ও যথেষ্ট নয় । 

সম্প্রতি ত্রাণ্টন ও পেনিংটন নেমিয়ার পন্থায় লঙ, পালণমেন্টের 
সভ্যদের বিশ্লেষণ করেছেন । ভার! দেখিয়েছেন গৃহবুক্ধকে প্রগতিশীল 
কেটি, ও পতনোন্মুখ অভিজ্ঞাত শ্রেণীর সংঘর্ষ বলা চলে না। 
রাজপক্ষ ও পার্লামেন্ট পক্ষের মধ্যে কোন শ্রেণীগত পার্থক্য ভার খুজে 
পাননি ।’ ২ এমত বিশপ গাড়িনারের মন্তব্যকে সমর্থন করেছে । আরেক 
এতিহাসিক, মেরী কিলারও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ।১» 
যে লব সত্য ১৬৪১ সালে রাজাকে তার এতিহ্-লক্ক নানা অধিকার থেকে 


৯ H. R. Trevor Roper, “Ths Gentry, 15407164077 
Economic History Review, Supplements, I 

32°! চট H. Twaney, “The Rise of the Gentry : a Posl script 
Economic History Review, 2d series, VII. n. 1 (1954) 

3১1 E. Kerridge, “The Movement of Rent, 1540— 1610," 
Economic History Review, 2d series, VI no. 1 (1953). 

2২। D. Brunton and D. H. Pennigton, Members of the 
Long Parliament, pp. 19— 20. 

১৬ Mary Kecler, The Long Parliament I16/0—41 
A Biographical Study of ita embers, 
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বঞ্চিত করে, তাদেরই অনেকে পরে প্রাজ্পসক্ষে যোগ নেয় । অবশ্য একটা 
প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে । পার্লানেন্টের সভ্য কোন দেশের পক্ষে কতখানি 
typical ? ধল ও প্রভাব প্রতিপত্তি দিক থেকে তারা৷ বিশিষ্টই হয়ে 
থাকেন ॥ তাদের সম্বদ্ধে আলোচনা করে ত্রাণ্টন ও পেনিংটন যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন সমগ্র দেশের পক্ষে তা কতটা প্রযোজ্য ? 

১৬৪০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে রাজপক্ষীয়দেস্স অনেক জনি 
নীলামে বিক্রয় হয়েছিল এবং অনেকে এর পশ্চাতে জেপ্টি, শ্রেণীর স্বার্থ 
দেখতে পান। কিন্ত আরও একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে রাজপক্ষীয়েরাই বেনামে জরমিগুলি কিনে নিয়েছে । এ বুগে কোন 
বিশিষ্ট তুম্যধিকারীর উতন্তবের কথা শোনা যায় না।১* অতএব জেন্টির 
উত্থানের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সম্পর্ক উপস্থাপন করার বিপদ 'আছে ॥ 

উপসংহারে বলা যায় উপধূ্যক্ত আলোচনার কয়েকটি ছুর্ণলতা রয়েছে। 
প্রথমতঃ গজেন্টি” বা আ্যারিস্টোোক্র্যাসির” সঠিক সংজ্ঞা কি? 
সে বিষয়ে মতানৈক্য যথেষ্ট অপচ সংজ্ঞা বিষয়ে মতভেদ থাকায় 
অনেক অনাবশ্যক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ “জেট্টি,র” 
ওপর গবেষকরা, বড় বেশী জোর দিয়েছেন, সে অহ্পাতে লণ্ডন ও 
অস্যাম্য মফন্বল সহরের বণিকশ্রেণী বা কারুশিল্পী শ্রেণী (artisan) 
নিয়ে কোন বিশদ আলোচনা হয়নি । জেস্টি,র নিমন্তব্রের ভূম্যধিকারী ও 
প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও আলাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ । স্থানীয় দলিল দত্তাবেজের 
সাহায্য না নিলে এ সকল তথ্য মিলবে না। ইংল্যাণ্ডের গবেষণাজগতে 
অর্থনৈতিক ও স্থানীয় ইতিহা্লা কি ভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর 
আলোকপাত করছে, তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল । আশা করি সহকর্মীগণ 
কিছু অন্থরূপ উদ্যম নিম্নে ও পন্থ) অবলম্বন করে ভারতীয় ইতিহাস ক্ষেত্রের 
নান! অন্ধকার কোনে আলোক সম্পাত করবেন । 


১৪। Joan Thirsk, “Tho sales of Royalist lands during the 
Interregnum;,”" Economic History Review, 2d Series IV. no. 
2 (1952) 


নেপালের ইাতিতাস সম্পকে ছুহাটি 
নুতন তথ্য 
শ্রী সরদীকুমার সরস্বতী 


নেপালেল ইতিহাস সম্পর্কে কয়েক ধরণের বংশাবলী কাহিনী নেপালে 
প্রচলিত আছে । নেপালের ইতিহাসরচনার আদিযুগে পণ্ডিতের! এই 
বংশাবলী কাহিনীর উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন । কিন্ত বিভিন্ন 
বংশাবলীর পরম্পরবিরোধী উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বংশাবপীর 
তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য নয়। বংশাবলীগুলি 
সাধাব্রণতঃ সংকলিত হয়েছে অনেক পরবর্তী যুগে । তখন অতীত ঘটনা 
অস্পষ্ট স্মতিমাত্রে পর্যবসিত । স্তরাং বংশাবলীর কাহিনীতে ভুল তথ্যের 
সমাবেশ বিচিত্র নয় । ইতিহাসর5নাত্বর আর একটি মুল্যবান উপাদান 
প্রাচীন লেখনাল৷ । নেপাল উপত্যকা এই উপাদান-সম্পদে সমৃদ্ধ ॥ 
অতীত ঘটলা সম্বন্ধে লেখনালার তথ্যও কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রামাণিক 
বলে প্রতিপন্ন হয়েছে । সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কেও লেখমালার তথ্য 
অতিশয়োক্তি আর পক্ষপাতদোষে দুষ্ট বলে জানা যায় । 

নেপালের ইতিহাসের আর একপ্রকারের মুল)বান উপাদান সদ্িবিষ্ট 
আছে প্রাচীন পু'থির পুল্পিকায় । নেপাল্পের হিমশীতল আবহাওয়ায় অনেক 
প্রাচীন পুথি সেখানে রক্ষা পেয়েছে । এই সব পু'ণির অন্ত্যভাগে লিপি- 
সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য ছাড়াও তদানীস্তন রাজার নাম ও রাজ্দত্ব কালের 
তারিখের উল্লেখ দেখা যায় । সমসাময়িক তথ্য হিসাবে এই পু'থির পুষ্পিকা- 
গুলি বিশেষ মূল্যবান । বংশাবলী ও লেখমালার অনেক তথ্যের যাথার্থ্য 
যাচাই করা সম্ভব হয় পু'থির পুষ্পিকার সাহায্যে । কেন্থ্ি'জ বিশ্ববিদ্ভালরের 
Bৎendall সাহেব এই মূল্যবান উপকরণের প্রতি এতিহাসিকদের দৃষ্টি 
সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। এই প্রবন্ধের লেখক এশিয়াটিক সোপলাইটীর 
পুথি অবলম্বনে নেপালের ইতিহাস আলোচনা ক'রেছেন এশিয়াটিক 
সোসাইটির পাত্রকায়। নেপালে আরও অনেক মুল্যবান তথ্য অলাবিষ্কত 


তয় সংখ্য! নেপালের ইতিহাল সম্পর্কে ছইটি নূতন তথ্য ১৪৭ 


আছে এই বিশ্বাসে লেখক এতিহাসিক তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ভারত 
সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ভারতবন্রকারের 
অনুমোদনেও অর্থ সাহ।য্যে ১৯৫৬ সালে বর্তমান লেখক নেপালে প্রথম 
পর্যায়ের অনুসন্ধান কার্থ ক'রে এসেছেন । এই অস্থসদ্দানের ফলে অনেক 
মুল্যবান ও নুতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । তার সম্পূর্ণ বিবরণ এশিয়াটিক 
লোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে । বর্তমান প্রবন্ধে লেখক ছ্ুইটী তথ্যের 
আলোচনা ক'রেছেন__একফটা সংগৃহীত হয়েছে পু'পির পুম্পিকা থেকে, 
আর একটা নেপালে প্রাপ্ত লেখমালা থেকে ॥ 


১7 রাস! ০সানেশ্বরদেব 


নেপালের বিভিন্ন বংখ।বলীতে সোমেশ্বরদেব নানে এক রাজার উল্লেখ 
পাওয়া যায় । তার রাদ্রত্বকালের কোন সঠিক তারিখ না জানার প্লাদ্রবংশ- 
তালিকায় নোমেখরদেবের স্থান নির্ণয় করা এযাবৎ সম্ভব হয়নি । l}undall 
যে সব বংশাবলী পরীক্ষা ক’রেছেন তার একটা থেকে জানা ঘায় সে।মেন্বর- 
দেবের পিতার নাম মহেন্্রদেব । জৌর|জ ( যুবরাদ্র ) মহেন্ড' দেবর নেপাল 
সম্বৎ ২৩৯, অর্থাৎ ১১১৯ শ্রীষ্টাব্দে “মহেম্দ্রসর' নামে একটা দিঘী খনন 
করেছিলেন । এই মহেজ্্রদেব আর 11১11 ০7০9 এর একটা পু'থিতে 
(সংখ্যা ২৯২৮; তারিখ নেপাল সম্বৎ ২৪৯ ১১২৯ গ্রা্াব্দ ) উল্লিখিত 
রাজ! ইন্দ্রদেব যে একই ব্যক্তি [১০৬]) এইরূপ অভিনত প্রকাশ বরেছেন। 
Kirkpatrick যে বংশাবলীর উপর নির্ভর ক'রে নেপালের ইতিহাস রচনা 
করেছিলেন তা’ থেকে জানা যায় সোমেশ্বরদেব হয় বৎসর তিনমাস রাজত্ব 
করেছিলেন । কিন্ত সোমোম্বরদেবের রাজত্ব কালের কোন তারিখ না 
জানায় ঠিক কোন সময়ে তিনি নেপালে রাহ্রত্ব করেছিলেন নে বিষয়ে 
এীতিছাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ॥ 

০nd]! এর একখানি বংশাবঙগীতে উল্লেখ আছে যে সোমেশ্বরদেব 
নেপাল সম্বৎ ২৪০, অর্থাৎ ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এ 
বংশাবলীতে আর একটী উক্তি আছে__রাজা অস্ত বষ ৫৩। Bondull এই 
উত্তর ব্যাখ্যা করেছেন যে এই রাজ) ৫৩ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ নেপাল 


১৪৮ ইতিহাস অই্ম খণ্ড 


সম্বৎ ২৯৩ (২৪০ +৫৩) বা ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অভ্তমিত হন, সহজ ভাষায় 
তার মৃত্যু হয় । কিন্ত আমাদের জানিত তথ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার কোন 
সঙ্গতি নাই । নেপাল সঙ্বৎ ২৯৬ অর্থাৎ ১১৭৬ ঝ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সোমেশ্বর- 
দেবের রাজত্বকাল সুরু হতে পারে না । 

ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত Ilistory and Culturo of the 
Indian People গন্থের পঞ্চম খণ্ডে (পৃঃ ৪৬) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন যে রত্দেবের পর সোনেশ্বরদেব রাজত্ব 
করেছিলেন। রত্রদেবের তারিখ-সম্বলিত কয়েকখানি পুণির অস্তিত্ব 
আগেই জানা ছিল । বর্তমান লেখকও রত্বদেবের সময়ের আর একখানি 
পুথি পেয়েছেন । সবগুলিতেই তার তারিখ দেখা যায় নেপাল সপ্ধৎ ৩০৩, ও 
৩০৪ অর্থাৎ ১১৮৩ ও ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । সুতরাং শররযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 
মতে সোমেশ্বরদেব ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজা ছন। হরপ্রসাদ শান্্রীর 
Cataloguco of 1১517911951 and Paper Manuscripts in the 
Durbar Library, Nepal অস্থের প্রথম খণ্ডে ৬॥(=!| যে রাজ্ততালিকা 
দিয়েছেন, মনে হয় তার উপর নির্ভর করেই শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এই 
সিন্ধান্ত করেছেন। কেবলমাত্র পু'থি থেকেই রত্রদেবের অস্তিত্ব জানা 
যায়। আর সব পুখিতেই রত্থদেবের উল্লেখ আছে ‘মহাসামস্ত' রূপে । 
স্থৃতরাং নেপালের র্াজ্রবংশ-তালিকা থেকে রত্বদেবের নাম অনায়াসেই 
বাদ দেওয়া যেতে পারে । ০১৪! এর তালিকায় এই তপ্যের উল্লেখ 
থাকলেও শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্য।য় মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সোমেশ্বর- 
দেবের মৃত্যু তারিখ সপ্পদ্ধে ০৭৪! পাদটাকায় যে উক্তি করেছেন 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সেটাও লক্ষ্য করেন নি বলেই মনে হুয়। 

নেপালে প্রথম অনুসন্ধান পর্ঘায়ে নেপালের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি 
চর কাইজার সামসের জঙ্গ বাহাছুর রাপার গ্রন্থাগারে লেখক সোমেশ্বর- 
দেবের তারিখসন্থলিত তিনখ/নি প্রাচীন পু'ধির সন্ধান পান । এই 
শ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি বংশাবলীর প্রতিলিপিতেও সোমেশ্বরদেবের 
অভিষেকের তারিখ দেওয়া আছে। নূতন আবিষ্কৃত এই তথ্যের সাহায্যে 
সোমেশ্বরদেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছে । পুথি 
তিনখানি তাল পাতায় লেখা, বংশাবলীর প্রতিশিপ আছে কাগজে । 
প্রত্যেকটিরই লিপি নেওয়ারী । 


৩য় সংখ্যা নেপালের ইতিত।স সম্পর্কে দুইটি নৃতন তথ্য ১৪৯ 


প্রণন পু'পিখানি প্রায়শ্চিভ্ঞোপদেশ' নামক গ্রন্থের প্রাতিলিপি । এটা 
নেপাল সন্দৎ ২৯৯।১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সোমেশ্বরদেবের রাজত্বকালে লিখিত 
হয়। পু'থির অন্ত্যপুষ্পিকার এই বিবব্রণ পাওয়া যায়__ 


সম্বঘসরে নবাধিকনবতিশতছয়ে মাসে মার্গশিরে শুক্রষষ্ঠনে রাজ্ঞাধি- 
সাজ পরমেশ্বর রঘুকুলতিলক শ্রীসোমেশ্ব্র দেবহু) বিজয়রাজ্ঞ্যে লিখি তমিনম্‌---, 


দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুঁণি লেখা হয় নেপাল সম্বৎ ৩০০।১১৮০ গ্রী়্ান্দে, 
লোমেশ্বর দেবের রাজত্বকালে । দ্বিতীয় পু'পিথালি “বোধিচর্ধ্যাবতান্র 
গ্রন্থের প্রতিলিপি। অস্যাপুস্পিকায় নিনলিপিত বিবরণ পাওয়া মায়__ 


সন্বৎ ৩০০ প্রথমানাঢ শুক্লন্ঠম্যাং বৃহস্পতিদিনে বাদ ভ্াসোোমেগর- 
দেবস্ত বিজ্জয়রাজ্রযে লিখিতনিদং পুস্তকম্‌ ॥ 


তৃতীয় পুলি ‘মহাম'্বান ভৈরবতন্্র গ্রন্থের প্রতিলিপি । এথানির অস্ত্য- 
পুচ্পিক। এইরূপ-_ 


সন্বং ৩০০ ফান্যন শুক্লপুলিনায়াং [মহা ] শা শ্রীসোমেগ্বরদেবস্য 
বিজ্ঞয়রাজ্য্যে '--। 


উপরিলিখিত তিনখানি পু'থির অন্ত্যপুশ্পিকা থেকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত 
করা চলে যে সোমেশ্বরদেব নেপাল সম্বৎ ২৯৯।১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং নেপাল 
সম্বৎ ৩০০।১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে, সার্বভৌম স্বাজারাপে রাজত্ব ক'রছিলেন। 
শেষের ছইখানি পু'থিতে তাকে শুধু রাজ! বা মহারাজা বলে পরিচিত করা 
হয়েছে সত্য । কিন্তু প্রথম পু'থিখানিতে সার সার্বভৌম পরিচয় সুস্পষ্ট ॥ 
যে সব লিপিকার পুখিসমান্তির কাল নির্দেশের প্রয়োজনে এইসব তথ্য 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন তারা সাধারণ ভ্তরের মানুষ, রাজদরবারের বিবি বা 
নিয়ম সম্বন্ধে প্রায়শঃই অজ্ঞ ছিলেন । সুতরাং রান্ধার সম্পূর্ণ পদবী বা 
বিরুদ সম্পর্কে তাদের অন্ঞত। ক্ষমার সন্দেহ নাই । 

এই সম্পর্কে এই গ্রন্থ সংগ্রহে রক্ষিত বংশ্াবলীর একখানি খণ্ডিত প্রতি- 
লিপির সাক্ষাও বিশেষ মুল্যবান । সোমেম্বরদেবের অতিনেককাল সম্বন্ধে 
এই প্রতিলিপিতে নিন্লিখিত উক্তি পাওয়া যায়__ 


১৫০ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


সন্বং ২৯৯ কার্তিক কৃষ্ণ ষষ্ঠী শুক্রবার [ রাজাত্রী ] সোমেশ্বরদেব 
পুণ্যাভিষেক কৃতবান ॥ 


ভাষাগত ক্ৰটী যথেষ্ট লক্ষিত হলেও, উক্তিটীর অর্োদ্ধারে বিশেষ কষ্ট 
হয় না । এই উক্তি পেকে জানা যায় যে নেপাল সন্বং ২৯৯১১৭৯ গ্রীষ্টাব্দের 
কাতিক মাসে কৃষ্ণপক্ষের ষী তিথিতে শুক্রবার সোমেশ্বরদেবের রাজপদে 
অভিষেক হয়েছিল । প্রথম পু'থিখানি কাজেই ভার রাজত্বের প্রথম বৎসরে 
লেখা" বংশ্থাবলার্ন এই প্রঠিলিপিখালিতে সোমেখরদেব কুহপ্দিন রাজত্ব 
করেছিলেন সে তণ্যও দেওয়া ছিল । কিত্য বৎসরের সংখ্যাটি এখন ন& হয়ে 
গেছে । সাসের সংখ্যা লেখ) আছে ৩। Kirkpat৷i৫k সোমেখরদেবের 
রাজ্রত্বকাল ৬ বংসর ৩ নাল ধরেছেন ; মনে হয় বর্তমান বংশাবলীর বৎসরের 
লুপ্ত সংখ্যাটা হবে ৬॥ এই অনুমান সত্য হ'লে সোমেশ্বরদেব ছয় বৎসর 
তিনমাস রাক্রহ করেছিলেন । বর্তমান বংশাবলীতে পাওয়া যায় যে তিনি 
নেপাল সপ্ধৎ ১৯৯।১১৭৯ এষ্।ব্দে রাজ্জপদে অভিনিক্ত হন ৷ নুতল্লাং নেপাল 
সম্বৎ ৩০৫।১১৮৫ গ্রাইব্রে ভার লাক্ত্বকাল শেম হয় বলে সিদ্গান্ত কলা চলে । 
উল্লিখিত তিনখানি প্রাচীন পু'ধির সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে । এই 
সব নূতন তথ্য আবিরের ফলে নেপাল সশ্বং ২৯৩৷১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
সোমেশ্বর দেবের মৃত্যু হ'য়েছিল ০৷৭৪)]<র এই মত যথার্থ ব'লে স্বীকার 
করা চলে না। গঙ্গেপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক নেপালের রাজ্ঞবংশতালিকায় 
রত্বদেবের পর সোমেন্বরদেবের স্থান নির্দেশও জ্ঞাত তথ্যের বিরোধী বলে 
দ্বীকারযোগ্য নয় । রত্বদেবের ক্ষানা তুরিখ নেপাল সম্বং ৩০৩।১১৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দ ও ৩০৪৷১১৮৪ জীব । সর্বত্রই তিনি ‘মহাসামন্ত'রূপে উল্লিখিত 
হয়েছেন । কাজেই এ সিদ্ধান্ত অসমীচিন নয় যে রত্বদেব সোমেশ্বরদেবের 
অধীনে একজন মহাসানন্ত ছিলেন । 





২। জামন্ন্দীন ইলিয়াদ শাহের নেপাল অভিযান 


নেপালে আর আমাদের দেশে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে নেপাল 
কোনদিন মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি ৷ মুসলমান এতিহা সিকদের গ্রন্থে 
ও নেপালে মুসলনান অভিযানের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্ত নেপাল ও 


ওয় সংখ্যা নেপালের ইতিহাস সম্পর্কে দুইটি নূতন তথা 5৫১ 


যে মুসলমানদের সর্বপবংলী আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি তার প্রসাণ নেপালে 
এখনও (বন্তমান আছে । স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়সনাল মহাশয় নেপালের 
স্বয়ভূনাথ প্রাঙ্গণে অবস্থিত একটা সংস্কৃত লিপির প্রি সর্ব প্রথম এতিহাসিক- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই লিপি পেকে জানা যায় ্ুসতান সনসদীন 
বাংলার বহু সৈন্য নিয়ে নেপাল আক্রমণ করেছিলেন । সমলদীনের এই 
অভিযানের তারিখ ও এই লিপিতে পাওয়া যায়। জয়সবাল মহাশয় 
তারিখটির সঠিক পাঠোদ্যার ক'রতে না পারায় আচার্য যদুনাপ সরকারের 
সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভোগে প্রকাশিত [11১ of Bougat 
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আক্রমণের তারিখটি সম্বন্ধে ভুলতণ্য স্থান পেয়েছে । 
প্রাচীন পুশির অনুসন্ধানে নেপালে অবস্থানকালে লেখকের এই লিপিটি 
পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ হয়েছিল । সেই সময়ে ঠিনি মুসলমান 
আক্রমণের তথ্যাসঙ্গলিত আর একটী লিপির সন্ধান প্রাপ্ত হন পাটনে॥ 
মুললযমান আত্রলণের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় নেপালের এক 
বংশাবঙগীতে । এই বংশাবলী খানি ঞ্রাীয় চতুর্দশ শতকের শেন ভাগে, 
অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণের সামান্য কিছুকাস পরে, সংকলিত হ'য়েছিল ! 
প্রধান্তঃ এই তিনট) প্রমাণের উপর ভিত্তি ক'রে এই প্রবন্ধে নেপালে 
মুসলমান অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে ॥ 

প্রাচীন ললিতপুরী বা পাটনে নেপাল সম্বং ৪৭৭ অর্থাৎ ১৩৫৭ খীষ্টাব্দের 
এক লিপিতে সমসদীন নামে এক যবন রাজ্জার নেপাল আক্রমণের উল্লেখ 
দেখা যায়। 

শ্রতান সমসদীন যবলাধিরাজঃ 
নেপাল সর্বনগরং ভক্মীকরোতি । 

এই লিপির 'শ্রুতান” আর. “সমসদীন অবশ্যই ‘সুলতান’ আর 
“সামন্ুন্দীন' শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর । আক্রমণের ধ্বংসলীলায় প্রাচীন 
নগরীর অনেক ধর্সস্থান ক্ষতিগ্রশ্ড হয় । পরে মেঘপাল বা েঘবর্শা নামে 
একজন মহাপীত্র একটা চৈত্যের সংস্কার করেন । এই সংস্কারের উল্লেখ 
দেখা যায় নেপাল সম্বৎ ৪৭৭।১৩৫৭ গ্রীষ্টাব্দের এই পিপিতে । আক্রমণের 
তারিখ এই লিপিতে লা পাওয়া গেলেও এই অভিযান যে ১৩৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ঘটেছিল লে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । 


ত 
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জয়সবাল মহাশয় যে লিপি প্রকাশ করেছেন সেটি দেখা যায় কাঠমাওুতর 
সঙ্গিকটস্হ ব্বয়জুনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে! নেপাল সম্বং ৪৯২ বা ১৩৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে এই লিপিটি উৎকীর্ণ হয়। এই লিপি খানতে অনেক তথ্যের 
সন্ধান পাওয়া যায় ॥। বাংলার সৈস্যবাহিনী সহ স্থলতান সমসদীনের নেপাল 
আক্রমণ নিমলিখিত ছুইটা শ্লোকে বিবৃত হু'য়েছে। 


সপ্তত্যত্যবিকে ভ্রীমন্সেপালাব্দ চতুঃশতে ॥ 
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশন্যাং গুরুবাসরে ॥ 
সুরত্রাণ সমসদীনো বঙ্গাল বছলৈ বঁলৈঃ । 
সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দন্তল্চ সর্বশঃ ॥ 


স্থৃতরাং এই লিপির সাক্ষ্য অশ্রসারে নেপালে এই মুসলমান অভিযান 
ঘটিত হয় নেপাল সন্গৎ ৪৭০ অর্থাৎ ১৩৩০ গ্রষ্টাব্দে। জয়পবাল মহাশয় 
তারিখের “সপ্তত্যভ্যধিকে' এই অংশটা পড়েছিলেন ‘সপ্তনর্টাধিকে', আর সে 
অহ্থসারে অভিযানের তারিখ ধরেছিলেন নেপাল সন্বৎ ৪৩৭ অগাৎ ১৩৪৬-৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “বাংলার ইতিহাসে' এই তারিখটাই লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । বর্তমান লেখক তারিখের এই অংশটা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
কারে দেখেছেন । “সপ্তত্যত্যধিকে' এই বাক্যটী স্পট, আর এই পাঠ সম্বন্ধে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই আক্রনণ নেপাল সন্বৎ ৪৭০।১৩৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল ব'লেই জানা যায়। নিয়ে উল্লিখিত আর একটী 
প্রমাণেও এই তারিখ সমথিত হয়। লিপিতে বাংলাদেশের সৈশ্যবাহিনীর 
উল্লেখ থাকায় আক্রমণকারী স্বুলতানের »পপ্রিচয় ও সহজে জ্ঞানা যায়। 
বাংলা দেশের সুলতান সাসহুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৩৪ গ্রা্াব্দ থেকে 
১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন ॥ তিনিই যে এই নেপাল 
অভিযানের নায়ক ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । 
ইলিয়াস শাহেব নেপাল অভিযানের কিছুকাল পর জয়রাজদেবের 
মৃত্যু হয় ॥। রাজ্ঞা হন তার পুত্র জয়াঙ্ডুলদেব । জয়ার্ল্জুনদেবের রাজ্ত্ব- 
কালে রাজ হর্ষ-নামক একজন অমাত্য ধর্মধাতু শুুপটি পুননিমাণ করেন, আর 
অশ্যান্য ধর্মস্থানগুলিরও সংস্কার করেন । এই লিপিতে এই সব সংস্কারের 
বিবরণ দেওয়া আছে, আর সে সব কাজ নেপাল স্নৎ ৪৯২।১৩৭২ 
খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শেষ হয়েছিল । 


ওয় সংখ্যা নেপালের ইতিহাস সম্পর্কে তুইটি নূতন তপ্য ১৫৩ 
মুসলম।নদের নেপাল আক্রমণের তৃতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় একখানি 
বংশ্াবলীতে । 13515) বংশাবলীর প্রতিলিপিটি পরীক্ষা করে সেখানি 
চতুর্দশ শতকের শেনতাগে সংকলিত হয়েছিল ব'লে অনুমান করেছেন । 
এই বংশাবলীর কয়েকখানি পত্রের চিত্র হব্প্রসান শান্দ্রী মহাশয়ের 
Cataloguo of 06100315256 and Paper Manuscripts in the 
Durbar Library, Nepal গদ্বের প্রথম খণ্ডে মুডিত হয়েছে । একখানি 
পত্রে জয়পাজদেবের ব্রাজন্বকালের বিবরণ তারিখসহ উল্লেখ আছে । 
নেপাল সন্বৎ ৪১৭৷১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভুয়রাজ্দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
রাজা হয়েই তাকে বিষন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সিংহাসনের 
উত্তরাধিকার নিয়ে দেশে তখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল । জয়রাজ্জকে 
প্রথমেই এই ধিশ্যঙ্ল! দনলের চেষ্টা ক'র্রতে হয় । অর্থের অনটন হেতু 
নেপাল সম্বৎ ৪৬৮। ১৩৪৮ গ্রাষ্টান্দে তিনি পশুপতিনাণের কোবাগার থেকে 
অথ সংগ্রহ করেন। নেপাল সন্বং ৪৬৯।১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নুতন 
বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এই বৎসরও তিনি পশুপতিনাখের 
কোষাগার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। আর এই বংসরই পূর্বদেশের 
সুলতান নেপালে এসে পশুপতিনাণ বিগ্রহ তিনটুকরো। কারে ভেঙ্গে ফেলেন, 
এবং সব ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেন । ফলে সব লোক হাহাকার করে উঠে ॥ 


সম্থৎ ৪৬৯ পৌর্ণমান্যাং শ্রীত্রীরাজাজয়রাজদেবেন শ্রীপশুপতিভট্টারকস্য 
কোষ প্রঢোকিতন্‌ । তেন তত্র পুর্বস্থরত্রাণ সমসনীনেনাগত্য শ্রীপশুপতি- 
স্ত্রিথ্ডীকৃতঃ, নেপাল মমস্ত ভস্মীতবানা হাহাকনোন্তি লোকাশ্চ ॥ 


উল্লিখিত তথ্যের বিচারে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইলিয়সশাহের নেপাল 
অভিযানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক, নেপালের প্রধান প্রধান 
দেবস্থানগুলি এই অভিযানে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । নেপালের 
প্রাচীন দেবস্থানশুলির অপরিমিত এঁশ্বর্য্য তাকে নেপ।ল অভিযানে প্রলুন্ধ 
করেছিল বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না। ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশুপতিনাথের 
প্রসিদ্ধ দেবস্থান ইলিয়।সশ।হ বিধবশ করেন । তারপর পলা এলে) পাটন আর 
স্বয়ভুলাথের ৷ ১৩৫০ শ্রীই্টান্দের মধ্যে স্বয়সুনাথের স্থপবিত্র ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস হয় । সর্বত্রই এই অবাধ লূুণঁন ও ধ্বংসলীলা সুলতান মামুদের ভারতাভি- 
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যানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । জয়রাজদেবের সিংহাসনারে।হণের সময় 
থেকেই রাজ্যে বিশৃঙ্ঘলা চলছিল । ফলে জয়রাজ্রদেব এই বিধর্মী বিদেশী 
আক্রমণ প্রতিরোধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন বলে মনে 
হয় না। এই আক্রমণের প্রচণ্ড আবর্তে রাজ্যে বিশৃঙ্খল! আরও বেড়ে 
গিয়েছিল ব'লে অহুমান করা অসঙ্গত নয় ॥ 

মলে হয় এই বিশৃব্ঘলার ফলে নেপালের ইতিহাসের গতিও পরিবতিত 
হয়। নেপাল সম্বং ৫০৩ অর্থাৎ ১৩৮৩ ঝ্রষ্টাব্দে কর্ণাটবংশীয় জয়স্ছিতি- 
রাজমন্প নেপালের সিংহাসনে আরোহন কর্রেন বলে বিভিন্ন বংশাবলীতে 
উল্লেখ পাওয়া যায় ॥। তাঁর রাজত্বকালের তারিখ সম্বলিত অনেক লেখনালা 
আর পু'খিও বিদ্যনান আছে ॥ জয়স্থিতি পূর্ববর্তী রাক্তবংশের এক কন্যাকে 
(রাজল্রদেবী ) বিবাহ করে নেপালে আপন প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন 
বলে জ্ঞান! যায়। জয়রাজদেব ও জয়াজ্জুনদেবের রাজত্বকালে এই 
প্রতিপত্তি সধিক বদ্ধিত হয়েছিল সন্দেহ লাই। মলে হয়, এই আমলে 
নেপালে বিশ্ুঙ্খলার স্থযোগে জয়স্িতিরাজমল্ল ঝজক্ষমতার অধিকারী 
ছয়েছিলেল। দ্বয়সূনাথের শিলাপিতে নেপাল সম্বং ৪৯২।১৩৭২ গরীষ্টাব্দে 
জয়াজ্জুনদেব ও জয়স্ছিতিরাজনল্ল হক্রনেরই উল্লেখ আছে রাজা হিসাবে ॥ 


ভরীঞ্জয়া্ডুনদেবেন স্বুছনা তস্য তুস্তৃতঃ ॥ 
সম্পাল্যমানে নেপালে বীব্রনারায়ণেনতু ॥ 
শ্রীজ্রচস্থিতিমল্লেন ক্ষত্রিরস্মাকরেন্দুনা ॥ 
পালিতে তত্র কালেন----------.- ॥৬ 


অমাত্য রাজ হর্ষ ব্বয়সূুনাথের সংস্কার করেন এই ছুই রাজার নির্দেশে, 
তারও উর্মেখ আছে এই শিলালিপিতে_ 


আদায়াজ্ঞাং ছয়ো রাজ্ঞো ইন্দ্রোপেন্দ্সমানয়োঃ । 


নেপাল সন্দৎ ৪৯২/১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে তুই রাজার অত্ডিত্ব পূর্ববর্তী 


কালের দ্বৈরাছেযর কপা স্মরণ করিয়ে দেয়। জয়াঙ্দুলদেবকে “ইন্দ্র 
আর জয়স্থিতিকে উিপেজ্' অর্থাৎ বিষ্ণুর সঙ্গে তুলল। ক'রে লিপিখানির 


ওয় সংখ্যা নেপালের ইতিহাস সম্পর্কে ছইটি নূতন তথ্য ১৫৫ 


রচয়িতা হুইজনের ক্ষমতা ও অধিকার কৌশলে ব্যক্ত করেছেন বলে মনে 
হয়। পুরাণ মতে বিু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ । কিন্ত বিপৎকালে বিষুদই ইন্ত্রের 
বল ও সহায় । জয়স্থিতি নেপাঙ্গেরর বাক্রবংশসস্ভৃত ছিলেন না; এ 
কারণে ভার আসন জয়ার্জুলদেবের সমান হয়তো! লয় । কিন্ত জয়স্হিতিই 
যে রাজ্যের রক্ষক ও প্রধান ক্ষমতার অধিকারী এ অনুমান নিরর্থক নয়॥ 
‘বীরনারায়ণ', “ক্ষত্রিরত্বা করেন্দু" প্রন্থৃতি বিশ্বেষপে লিপিরচয়িতা জয়স্থিতির্র 
শৌর্ধ ও বীরত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন । এই শৌর্য ও বীরত্বগুণেই 
নেপালের রাক্রক্ষমতা তিনি করায়ত্ব করেছিলেন, অন্ততঃ নেপাল লন্ঘৎ 
৪৯২১৩৭২ আঁষ্টাব্দেই, এই ইঙ্গিত এই শিলাপিপিতে সুস্পষ্ট 1 জয়াচৰ্চুন- 
দেবের মৃত্যুর পর পুরাতন রাজ্বংশকে অপসারিত ক'রে জয়স্থিতিরাজলল্র 
নেপালের স্সিংহ।সনে একক প্রহুহ্ স্থাপন করেন । 


বালাও ( বালহঞ্া ) ? 
ব্ৰতীন্দ্ৰনাথ যুখোপাধ্যায় 


একদা অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনে সভাপতির অভিভামণ প্রদান 
উপলক্ষ্যে নহানহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহ!শয়” বলিয়াছিলেন যে, 
প্বালাণ্ড৷ পরগণায়------ একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক তিক্ষু ছিল, পুথি 
কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পুজ্ঞা হইত ॥ বালগুার একখানি “অইসাহত্রিকা- 
প্রজ্ঞাপারনিতা' এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালাগডার 
বৌদ্ধকীত্তির এই মাত্র স্থতি জাগরূুক আছে।” শ্রীনলিলীনাথ দাশগপ্ত 
কতক রচিত “বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম” নামক পুস্তকটি পাঠ করিলে মনে হয় 
যে তিনিও এই ধারণা পোষণ করেন ।* শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এই মত 
প্রচারের পণে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন । তিনি যে কেবল 
বালাগুায় লিখিত একটি “অষ্টসাহজিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পু'থিতে বালাণ্ডা- 
বিহারের উল্লেথ আছে বলিয়া মনে করেন তাহাই নহে, উক্ত পু'থিটি প্রজ্ঞা- 
পারমিতার উদ্দেশ্যে উৎসগীঁকৃত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । এমনকি 
তিনি কলিকাতা হইতে বার মাইল পূর্বে ভাঙ্গোনে প্রাপ্ত মঞ্চুত্রীর একটি 
স্ৃতিকে ( ইহার বিভিন্ন অংশ ভগ্ন অৱস্থায় পাওয়া গিয়াছে ) বালা! 
মহাবিহারের অধিষ্ঠা্ত দেবতা মঞ্জুত্রীর মুতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন ॥* 

উপরে!ক্ত তিনঞ্রন পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা পাঠ করিলে পাঠকের এইরাপ 
ধারণা হইবে যে নেপাল দরবার লাইত্রেরীতে ( অধুনা বীর লাইব্রেরী ) 
রক্ষিত একটি ‘অইসাহ ত্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা’র পুতে বালাওা মহাবিহারের 
নাম লিখিত আছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উক্ত পাঠাগারে রক্ষিত কোন 
পু'থিতেই এই বিহারের উল্লেখ নাই । কেবলমাত্র একটি পু'পিতে 'বালহণ্ডা' 
নামক একটি স্দানের উল্লেখ আছে । '“সর্বজ্ঞানে(ত্তরতনত্ত্র' নামক একটি 
পুস্তকের একটি পুশি এই .পাঠাগারে আছে । পু'থিটি চহ।রিংশ পৃষ্ঠা 
বিশিষ্ট প্রন্বতপক্ষে গ্রন্থটি সপ্তত্রিংশ পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত । অপর তিনটি 


ওয় সংখ্যা বালাগুা ( বালহণ্ডা ) ১৫৭ 


পৃষ্ঠার একটিতে স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা কর! হইয়াছে ; এবং আর একটী 
পৃষ্ঠায় তান্ত্রিক পুজাবিধি আলোচিত হইয়াছে । তৃতীয় পৃষ্ঠাটিতে কুটিল অক্ষরে 
নিয্নলিখিত ছত্রগুলি সমিবেশিত হুইয়াছে ।* 


শিবে পুরে ॥ 
দারুজানামিদং পুণ্যং সৃম্ময়ানাং ভতোধিকম্‌ ৷ 
দ্বিগুণং পৈত্তলানাস্ত তারজানাং ততোধিকম্‌ ॥ 
দ্বিগুণং হেমজ্রানাস্ত রত্বক্জানাং ততোধিকণ্‌ ॥ 
এবং ত্ববিশেষেণ পুণ্যং স্যাৎ দ্বিগুণোন্তরন্‌ ॥ 
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্রেল প্রতিষ্ঠাপ্যো মহেশ্বর: ॥ 


পরনেশ্বর-পরনভট্টারক-নহার।ভ্র।ধিরাজ-প্রীমদ্‌-বিগ্রহপালদেব্স্য বর্ধমান- 
বিন্ঞয়রাজ্যে সন্ৎ ৭ ভাদ্রদিনে ৷ বালহণ্ডাতঃ পণ্ডিতাচার্খ্যব্রীভ্রানগণেন 
লিখিতং কায়স্থ-রুত্রদান্তেন লিখিতমিতি । 

শিবধর্ম ॥ 

স্বষসারসংগ্রহ । 

শিবধর্মোস্তর । 

উমামহেশ্বরসংবাদ । 

সাংখ্যতত্বকৌযূদ্দী (৩৩ কারিকা ) 

শ্রীদত্তপদ্ধতি ( সৈথিলীতে লিখিত ) 

উপযোগক্রম £_ ৷ RY 

সম্বৎ ৪৭১ শ্রাবণ কৃষ্ণএকাদশ্যাং বৃহস্পতিদিনে ॥ 

নেপালের পাঠাগারে রক্ষিত পু'খিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র উপরিলিখিত 
স্থলেই “বালহগ্ডা'র ( নামটী বালাগ্ডা নহে ) উল্লেখ দেখা যায় ॥ কিন্ত 
এই স্থলে বালহও1 ( বালগ্ড! ) একটা স্থানের নাম মাত্র ; উক্ত নামবিশিষ্ট 
কোনও মহাবিহারের অস্তিত্ব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় লা। উপরস্ত যে 
পত্রে এই স্থানের নাম লিখিত আছে তাহা শিবধর্মসন্বন্থীয় প্রস্থের শেষ পত্র 
বলিয়া মনে হয় । পুশ্পিকার শেষে শিবধর্মর বিভিন্র খণ্ডের নাম ( “শিবধর্ম', 
“বৃষসারসংগ্রহ', “‘শিবধর্মোত্তর' ও 'উমামহেশ্বর-“সংবাদ' ) পাওয়ায় এই 
অনুমান সমধিত হয় । পাতা খানির অবশিষ্ট অংশে পরবর্তী যুগে অন্তান্য 


১৫৮ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


প্রস্থের নাম সংযোজিত হুইয়াছে বলিয়া ধারণা করা চলে । এই প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে বলা চলে ‘অষ্টসাহত্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র 
কোনও পুঁধির সহিত বালহণ্ডার ( বালণ্ডা ) বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই ॥ 
সুতরাং শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রজ্ঞাপান্রমিতার প্রতি উৎসরগীক্কৃত ‘অষ্টসাহত্রিকা 
প্রজ্ঞঞপারমিতা'র পু'পিতে বালাগ্ডা ( বালহণ্ডা ) মহাবিহারের উল্লেখ আছে 
বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভিত্রিহীন। ভাঙ্গোরে প্রাপ্ত 
মঞ্জুরীর মুত্তি সম্পর্কে ঘোষ মহাশয়ের উক্তিও সঠিক বলিয়া মনে হয় না। 
বালাগ্ডা মহাবিহারের অস্তিত্বই যখন সম্দেহক্রনক, তখন ভাঙ্গেরে প্রাপ্ত 
মঞ্জুর মৃত্তিকে কি প্রকারে এ মহাবিহারের অধিষ্ঠাত্‌ দেবের 
মুত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে? 

বর্ডলান প্রবন্ধে “সর্বজ্ঞানোত্তরতন্ত্রের পু'পির সম্পর্কে যে সংবাদ 
পরিবেশিত হুইল, তাহা মছানহোপাধ]ায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক রচিত 
নেপাল দরবার এন্থাগারে রক্ষিত পু'বিসমূহের তালিকা হইতে সংগৃহ্থীত । 
এই তালিকায় বালাগা মহাবিহারে লিখিত “অই্টসাহজ্রিক।প্রজ্ঞাপারমিতা'র 
কোন পু ধিরই উল্লেখ পাওয়া যায়না । ম্থৃতরাং শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং কি 
প্রকারে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণে উপরিউক্ত 
ভ্রান্ত তপ্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য । বোধ 
হয় সভাপতির অভিভাবণ প্রস্তত করিবার সময় তিনি প্রকৃত পু'থির 
সাহায্য লা লইয়া কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, 
এবং আসোচ্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক বার্তা স্মরণ না থাকায় এইরূপ 
ভুল কত্রিয়াছিলেন। তুঃখের বিষয় এই যে তাহার পরবর্তী লেখকগণ 
এই বিষয়ে লিখিবাব্র পুবের্ব আসল উপাদান পরীক্ষা করিয়া দেখেন 
নাই ॥ তাহারা উহা করিলে শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত প্রমাদের 
কথা পূর্বেই জনসাধারণ জানিতে পারিত । 

শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের পুখিতে উক্ত বালগ্ডার ( বালহগ্ডার ) স্থান 
বালা পরগণায় নির্দিষ্ট কন্রিয়াছেন।* শ্ররদ্বেবপ্রসাদ ঘোষ বালাগু! 
পরগণার অন্তর্গত খাস বালাণ্ডার নিকটবর্তী ধারা নামক স্থানে বালাণ্ডা 
(বালহণ্ডা) মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন ।" ঘোষ 
মহাশয় বলিয়াছেন যে ধাল্সাতে গুপ্ত যুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া 
গিয়াছে এবং খাস ব|লাগডাতে পাল আমলের নিদর্শন সমূহ দেশিতে পাওয়া 


অয় সংখ্য। বালান ( বালহণ্ডা ) ১৫৯ 


যায় ।” এই লংবাদ যদি সত্য হয় তবে কেবলমাত্র ইহাই বলা যায় ঘে 
খাস ধার। ও বালাশাতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনবসতি ছিল । হয়ত বা 
এঁ সকল স্থানে ধৰ্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহও ছিল ॥ [কত্ত বালাগু! ( বালহু। ) 
মহাবিহারের অস্তিত্ব ইহাত্র দ্বারা কিরাপে প্রমাণিত হয় ? 

উপরের আলোচনা হইতে ইছাই জানা যাইতেছে যে নেপাল দরবার 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত কোনও পু*খিতে বালহণ্ড (বালাগু৷) মহ।বিহারেন্র উল্লেখ 
নাই। আমাদের জানিত অন্য কোনও উপাদানের সাহায্যেও এই 
মহাবিহারের এতিহাসিক অস্তিত্ব সঠিকভাবে স্থির কন! যায় লা। 
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দশৱথদেবেৱ নুতন তাজ্রশাসন 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


পুর্ব বাংলার দেববংশীয় রাজ্ঞগণের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় নাই। 
অ্রিপুরা-চট্টশ্রাম অঞ্চলে এইবংশের অরিবাজচানুরমাধব উপাধিধান্রী 
দামোদর নামক ভ্রনৈক নরপতির তিনখালি তাশ্রশাসন আবিদ্কত হইয়াছে । 
শাসনগুলি ১১৫৬, ১১৫৮ এবং ১১৬৫ শকান্দে প্রদত্ত হইয়াছিল । এগুলি 
হইতে জানা যায় যে, রাজা! দামোদরদেব ১১৫৩ শকান্দে অর্থাৎ ১২৩১ 
খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ ১১৬৩ শকাব্দ 
(১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ) পৰ্য্যন্ত রাজ্জ্ব করিয়াছিলেন । তিনি পুরুদোত্তুমর 
প্রপৌত্র, মধুমথনের পৌত্র এবং বাস্তুদেবের পুত্র ডিলেন। দানোদলের 
পুর্ববপুরুষগণ সম্ভবতঃ ত্রিপুর!' নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবশ্রিত একটি 
ক্ষুদ্র জনপদের শাসক ছিলেন । 

ঢাকা জেলার আদাবাড়ী গ্রামে দেববংশীয় অপন্র একজন নরূপতির 
একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল । এই ঞ্র্পাজার নাম পরমেশ্বর- 
পরমভটাব্রক-মহারাজাধিরাজ্ঞ অন্রিরাজদহুজমাধব দশরথদেব । অত্যন্ত 
জীর্ণ বলিয়া আদাবাড়ী শাসনের সম্পূর্ণ পাঠোক্ছার সম্ভব হয় নাই । কিন্ত 
শাসনখানি বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হুইয়াছিল এবং ইহাতে দেনবংশীয় 
বিশ্বরূপসেনের লিপিমালার রচনার ছাপ সুস্পষ্ট । অধিকস্ত এই শাসনে 
বলা হইয়াছে যে র্রান্তা দশরথ ভগবান নারায়ণের অহগ্রহে গৌড়রাজ্য লাত 
করিয়াছিলেন । সুতরাং সেনরাজগণের পরে যে তাহাদের রাজধানী বিক্রমপুরে 
দেববংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ লাই । মুসলমান 
ইতিহাসে বিক্রমপুরের অরিরান্ধ দহুজমাধব দশরথদেব সোপারগীয়ের রাজা 
দহুজরায় নামে অভিহিত হইয়াছেন । ১২৮১ আস্টাব্দে দহুজরায় অর্থাৎ 
অবিরাজদহুন্মমাধব দশরথদেব বাংলার বিভ্রোহী মুসলমান নায়ক তুত্রিল খার 
বিরুদ্ধে দিল্লীর দালবংশীয় স্বূলতান যিয়ানুদ্দীন বল্বলের সহিত সখ্যবদ্ধ 
হুইয়াছিলেন । | 


ওয় সংখ্যা দশরথদেবের নুতন তাত্রশ।সন ১৬১ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্।লয় হইতে প্রকাশিত Iistory uf Bongal সংজ্ঞক 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ এীুহালিক শ্রীবুক্ত ব্নেশচত্দ্র মজুনদার মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, দানোদর ও দশরথ একই দেববংশের রাজা এবং দশরথ 
দামোদরের অব্যবহিত পরে কিংবা কিছুকাল পরে সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু এ গ্রন্থের কিয়ৎকাল পরে প্রকাশিত অযুক্ত 
সলুমদারের “বাংলা দেশের ইতিহাসে" বলা হইয়াছে, দানোদর এবং দশরথের 

ংশ যে “অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বল! যায় না।” সম্প্রতি আবিষ্কৃত 

দশরথদেবের একখানি নূতন তাত্রশাসন হইতে স্পষ্ট জ্ঞান৷ গিয়াছে যে, 
দশরথ দামোদরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন। 

ত্রিপুর। জেলার পাকামোড়। নামক গ্রামে এই তাত্রশাসনখানি আবিষ্কৃত 
হয়। প্রায় দশবৎসর পূর্বে পূর্বপাকিস্থান পুক্লাতত্ব বিভাগের তৎকালীন 
কর্মচারী শ্রীযুক্ত আহনন হাদান দানী সাহেব লিপিখানির সংবাদ পাইয়া 
উহা হস্তগত করতে সমর্থ হন। কিছুকাল হুইল, দানীসাহেবের অনুগ্রহে 
আমি তাত্রশাসনটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলার । সম্প্রতি তিনি 
প্রস্তাব করিয়াছেন বে, আমাদের উভয়ের সম্পাদনায় লিপিখালি প্রকাশ 
করা যাইতে পারে। কিন্ত নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় আমি তাত্র- 
শাসনটির প্রতি ঘখেপবুক্ত ননোযোগ দিতে পাপ্ি নাই । অধিকন্ত জীর্ণতা 
এবং ভমবাহুল্যের জঙ্য পাকামোড়! শাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অত্যন্ত 
কষ্টসাধ্য এবং সনয়সাপেক্ষ । তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিটির কতিপয় 
মূল্যবান অংশের প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল । 

পাকামোড়া শাসনের রচনায় পভাংশ অধিক । কেবলমাত্র শেষাংশে 
প্রদত্ত ভূমিখণ্ডসমূহের বর্ণনাগ্ গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে; লিপির অপর সমুদয় 
অংশ পদ্ধে লিখিত । প্রথম শ্লোকে ভগবান্‌ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া মঙ্গল[চরণ । 
দ্বিতীয় শ্লোকে দেবরাজবংশের মুলপুরুষ চন্দ্রদেবতার এবং পরবর্তী ল্লোকে 
চন্দ্ৰবংশীয় রাজ্রগণের উল্লেখ দেখ! যায়৷ চতুর্থ এবং পঞ্চম ল্লোকে এই 
রান্ধবংশের শত্রবিজ্রয়ী লরপতি বাসুদেব এবং তৎপুত্র দামোদরের কীন্তি 
বনিড হইয়াছে । 

দামোদরের বর্ণনায় বলা হইয়াছে__ 

খ্যাতো গৌড়নহীনহোৎসবমন্রং চক্রে পুনশ্চ শরিয়া ॥ 
অথাৎ__র।জা দামোদর দেশের নষ্টত্রী পুনরুদ্ধার করিয়া গৌড় দেশের 


১৬২ ইতিহাস ৮ম খণ্ড 


মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন । দামোদরের নিজ্জের কোন লিপিতে 
এইক্ধপ দাবী দেখিতে পাওয়া যায় লা । সুতরাং এই কৃতিত্ব তাহার রাজত্বের 
শেষ দিকের ঘটনা হইতে পারে । এই দাবি হইতে অহ্মান করা যাইতে 
পারে যে, দামোদর শেষ জীবনে গৌড়েশ্বর উপাধিধারী সেনরাজগণের রাজ্য 
হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কিন্তু দেববংশের লিপিমালায় সেনবংঙ্গীয় 
শগৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিবার দাবি দেখিতে পাওয়া যায় না। বলা 
যাইতে পারে দামোদর ও তাহার পুর্ব পুরুষের! সেনরাদ্রগণের সামন্ত ছিলেন 
এবং ঘটনাচক্রে সেলরাজ্যে দমোদরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্ত 
দামোদরের তাঅশাসনগুলিতে দেখা যায় যে, তিনি স্বাধীন রাজার শ্যায় 
শাসন দান করিলেও সম্রাটের উপযুক্ত 'পরমেশ্বর-পরমতটারক-মহারাজ্রাধি- 
রাজ’ উপাধিতে ভূষিত হন নাই । সে হিসাবে দশরথের পাকামোড়া শাসনটি 
তীয় পিতার শাসনাবলীর অনুরূপ, তাহার নিক্রের আদাবাড়ী শাসনের 
মত নহে । ইছা হইতে মনে হয় যে, দশরথই রাজ্যারস্ভের কিছুকাল পরে 
সেনরাজেয অধিষ্ঠিত হইয়া সম্রাটের উপযুক্ত উপাধি ধারণ করিয়া ছিলেন । 
আদাবাড়ী তাদ্রশ।সনে তৎকর্তৃক লারারণের প্রসাদে গোৌড়রাঙ্জয লাতের 
উল্লেখ হইতে এই ধারণা সনপ্সিত হয় ॥ 
শাসনের পরবর্তী প্লোকসমূহে দামোদরের পুত্র রাঙ্ঞা দশরথদেবের কী,ত্তি 
বনিত হইয়াছে; অষ্টম শ্লোকে তাহার উপাধি দেখা যয় “অরিরাজদহ্জ- 
মাধব' ।-_- 
অরিরাজ দহাজমাধবস্রীদশরথদেবঃ শরিয়া শ্রিতঃ ৷ 
সততং যশঃ প্রকুরুতে কুরুতেনাজে দ্বিষদ্মখোণ্েন ॥ 
গ্লাজা দশরথের বর্ণনায় শাসনের সপ্তম শ্লোকে একটি মুল্যবান্‌ 
এতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্লে।কটি এই_ 
পূর্ব্যং কলমচেতনস্থ শ্বপতের্দোষাৎ পরৈরথিতৈ- 
রাক্রাস্তং বিকলাস্তদৈব সকল! লোকা ভয়াদাকুলাঃ ৷ 
শ্রীমানগ্ভ মন্বীপতির্দশবরথো দেবো দ্যদেবোপমে! 
যৎপাদপ্রপবতান্তয়প্রযুদিতা ধর্্মার্থকামোদ্িতাঃ ॥ 
অর্থাৎ__-অচেতন ন্বপতির দোষে নিমস্ত্রিত শক্রগণ কর্তৃক পূরববকুল (অথবা 
পুর্ষকালে রাজ্যের নদীতীরবর্তাঁ ভূভাগ) আক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত প্রজা বিকল 
এবং ভয়াকুল হইয়াছিল ; পরে শ্রীনান্‌ রাজা দশরথদেব স্বর্গদেবতার ছ্যায় 


অয় সংখ্যা দশরথদেবের সূতন তাত্রশাসন ১৬৩ 


শোভা পাইলেন এবং প্রজাগণ তাহান্ন চরণে প্রণত, শাসন-সংরক্ষণে 
আনম্দিত এবং ধর্দ্দ, অর্থ ও কাম বিষয়ে সমৃদ্ধ হইল) শ্লোকটির প্রকৃত 
মৰ্ম্ম বুঝা কঠিন। কোন্‌ অচেতন ন্ৃপতির রাজ্যের কূল শক্রু কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়াছিল, তাহা। বলা ঘায় ন! । অনুমান করা যাইতে পারে, ইনি সেন- 
বংশের শেষ নরপতি এবং তাহার নির্ব,দ্িতার ফলে তদীয় রাজ্রেযর অর্থাৎ 
পূৰ্বৰ বাংলার পূর্বাঞ্চল মুসলমান শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল । দামোদর 
এবং দশরথ শক্রগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় 
প্রজাগণ তাহাদের অহুরক্ত হইয়াছিল এবং এই সুত্রেই পরিণামে সেনরাজ্য 
দেববংশের করতঙ্গগত হইয়াছিল । তবে নূতন প্রমাণাদি আবিষ্কৃত না হওয়া 
পর্থন্ত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে ॥ 
দশরথদেবের বর্ণনার শেস শ্লোকে তাহাকে কন্দর্পদেবীর পতিরূপে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ৷ 
আমানস্ত সুধী পো দশরণঃ কন্দর্পদেবীপতিঃ ॥ 
ইহার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে পাকামোড়া তাদ্রশাসনটি রাজা 
দশরথদেবের মহিষী কন্দর্পদেবী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল । পরবর্তী 
শ্লোকটিতে এই কথা স্পষ্ট রূপে উল্লিখিত হইয়াছে ।__ 
যাসৌ কন্দর্পদেবীতি খ্যাতা তস্য মহীতুজ্ং ॥ 
প্রিয়া আমন্মহাদেবী তন্দত্তং শাসনং শিবম্‌ ৷ 
পাকামোড়া তাত্শাসনের গ্রহীতা ভ্রনৈক ব্রাহ্মণ । তাহার নামের 
প্রথম অক্ষর অস্পষ্ট । বোধহয় নামটি রমাপতি শন্দী। তিনি পরাশর 
গোস্রীয় এবং সামবেদের কৌধুমহ্া।খাধ্যায়ট ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
ভ্রাহ্মণকে যে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত ছিল ॥ 
এ তুখণ্ডসমূহ অসল্পা বিষয়ের অন্তর্গত কামতা গ্রামে অবস্থিত ছিল ॥ কামতা 
গ্রাম বর্তমান কুমিল্লার নিকটবর্তাঁ বড়কাস্তা বা বড় কামত! হইতে পারে। 
তাহ! হইলে এ গ্রামের চতুদ্দিগ বর্তাঁ অঞ্চলের নাম ছিল অসল্লা বিষয় । 
উপরে পাকামোড়া শাললের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে 
মন্তব্য করা হইয়াছে, তন্থিষয়ে এতিহাসিক সমান্ত মতামত ব্যক্ত করিলে 
আমরা উপকৃত বোধ করিব । 


অথ্যাপক ভারাণভত্ চাকলাদার স্মৱণে 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হারাপচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় গত ১৯শে জানুয়ারী 
তারিখে াহার শ্রীমোহন লেনস্য বাসভবনে চুরশী বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ 
করিয়াছেন । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে সকল মহাপ্রাণ দেশ- 
প্রেমিক তাহাদের জ্ঞান, সাধনা ও কর্মাহুশ্টলনের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছিলেন চাকলাদার মহাশয় তাহাদের মধ্যে অন্যতম । তাহার 
মহাপ্রয়াণে বিগতযুগের এক আদশনিষ্ঠ ত্যাগী ন্থপ্ডিত অমায়িক জ্ঞানতপন্ধী 
কর্মবীরের তিরোভাব থটিল ॥ 

হারাণচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার দক্ষিণপাড়া গ্রানে জন্মগ্রহণ 
করেন । শৈশবে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং দারুণ অর্থকুচ্চতার মধ্যে 
সাহার বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হয় ॥ কিন্ত ইহা সত্বেও তিনি 
নিয়মিত শিক্ষ(লাভ করেন, একং ১৮৯৬ সালে বি, এ এবং পর বৎসর 
এম্‌, এ পর্রীক্ষয় উত্তীর্ণ হন । তাহার প্রথম যৌবনে তিনি দুইজন মহা- 
পুরুষের সংস্পর্শে আনেন,__একজন সাধক সদ্‌গুরু মহাস্মা বিজয়কৃষ্ণ 
গোম্বামী ও অন্যজন ত্যাগী কর্সবীর বুগপ্রবর্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
ইহাদের প্রভাব তাহার জ্রীবন ও কর্মে প্রভৃত্‌ কার্যকরী হইয়াছিল । মহাত্মা 
বিদ্দয়কুষ্ণের তিনি মন্ত্রশিত্য ছিলেন এবং ইহার আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তাহার 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইয়াছিল । আর সহাপ্রাণ সতীশচন্দ্রের দেশোন্রীতি- 
মুলক স্ুপরিকলিত কর্মপ্রচেষ্টাসমূহের প্রারম্তকাল হইতেই চাকলাদার মহাশয় 
ভাঁহার সহিত মিলিত হুন। সতীশচন্দ্র প্রতিচিত “ভাগবত চহুষ্পাট'র ও 
তত্প্রবতিত ॥৮॥ পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির সন্যক অনুশীলনের সূত্রপাত হয়, উহাতে প্রথম হইতেই তিনি 
লক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 13০5 পত্রিকার প্রকাশকালের প্রথম বংলর 
( ১৮৯৭ ) হইতেই তাহার বছ গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ পাইতে 
থাকে ও এগুলি পণ্ডিতসমাজে আদৃত হুয়। তাহার এতিহাসিক গবেষণা- 


তল সংখ্যা অধ্যাপক ছারাণচন্দ্র চাকলাদার স্মরণে ১৬৫ 


সমূহ তথ্যসমৃদ্ধ ও দুলিখিত ছিল এবং এগুলি তাহার উল্লত চিন্তাধারা ও 
বিশ্লেষণীশক্তির পরিচায়ক ছিল ॥ 

হারাশবাবুর কর্মজীবন বৈচিত্রময় ছিল । প্রথম ভ্রীবলে তিনি কিছুদিন 
আদর্শ গৃহশিক্ষকের কাজ করেন এবং প্রায় এ সময়েই জেনারাল পোষ্ট 
অফিসে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন! পরে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ স্থাপিত হইলে তিনি সরকারী কান্ত ছাড়িয়া বেঙ্গল শ্যাশানাল কলেজে 
অধ্যাপনা নুরু করেন ॥ অল্প কয় বৎসর পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠান চাড়িয়া 
শিবপুর এইচ. সি. ই. স্কুলে (এখনকার দীনবন্ধু ছাই স্কুল) বৎসর দুয়েক প্রধান 
শিক্ষকের কান্ত করেন । তারপর তিনি রিপন কলেজে ( কলিকাতা__বর্তমানে 
স্থরেন্ত্রনাথ কলেজ্জ ) এবং বিহার গ্যাশানাল কলেজে (পাটন! ) কয়েক বৎসর 
অধ্যাপনা করিয়া ১৯১৮ সালে কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে মনাধী আশুতোন 
শ্রবতিত স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিনয়ের 
অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। বহুদিন যাবৎ কৃতিত্বের সহিত এই বিভাগে 
অধ্যাপনা করিবার পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন্য বিভাগে কয়েক 
বৎসর অধ্যাপনা করেন এবং শেষোক্ত বিভাগের অগ্যতম অধ্য/পকরূপেই 
তিনি ১৯৩৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ন হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলেও বহুদিন যাবৎ তাহার জ্রানাহুলক্ষিৎসা কিছুমাত্র ক্ষুণ হয় নাই । 
তিনি সংসারের নানা অভাব ও অনটনের মধ্যেও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া 
ভারততত্ব ও নৃতত্ব সম্বন্ধীয় যে অমূল্য গ্রস্থরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এগুলির 
সন্থ্যবহারে অবসর যাপন করিতেন । 

চাকলাদার মহাশয়ের প্রায়. সঙ্গে সঙ্গেই আমিও কঙ্গিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্বাতকোত্তর বিভাগে যোগদান করি । তিনি আমা অপেক্ষা 
বয়সে ও জ্ঞানে অনেক বড়ো ছিলেন, এবং প্রথম হইতেই তিনি আমাকে 
কনিষ্ঠ সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন । আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই 
মিশিয়াছিলাম, এবং আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এরূপ সহৃদয় আদর্শ- 
নিষ্ঠ নিরভিমান ত্যাগী সুপণ্ডিত আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে খুব কমই 
দেখিয়াছি । ৭৮ পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার তথ্যবহুল সুলিখিত 
রচনারাজির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি পরবর্তীকালের 
গ্রবেষকদিগের মার্গপ্রদর্শক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাকালেও তাহার বহু প্রবন্ধ ও গ্রস্থরাক্তি প্রকাশিত 
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হইয়াছিল । তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটার নামোল্লেখ প্রয়োজন মনে করি ঃ 
Studies in tho Kamasutra of Vatsyayaua ( Cal. 1925); 
8০9] Life in Ancient India ( Further Studies in the 
Knmasatrn of Vatsyeyana, Cal. 1929 ; Aryan Occupation 
of Eastern [50108 in Early Vedic Times ( Cal. 1925—print- 
ed in part); ‘Socinl life in Ancient Indin” (A big 
article printed in the Cultural Heritage of Tudin, Vol. TIT, 
1937) ; ‘Problems of the Racin] Compozition vf tho Indian 
Pooples’ ( Address delivered by him as Prcsident of tle 
Antbropology Scction of the Indore Session of the Indian 
Science Congre=s in 1936 ) ; ‘The Pre-historic Culture of 
India’ (soveral 2১৯93 of ‘The Man in India) ; ete. 

হারাণচন্দ্র বহু ভাষাবিদ হওয়ায় তাঁহার গবেষণার পপ সুগম ছিল । 
তিনি বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি এবং গুরুমুখী ব্যতীত জার্মান ও 
ইতালীয়ান ভাষায় স্ূপণ্ডিত ছিলেন। জার্নান মলীর্মী Ol:lenbergaএর 
“‘Caste System of India” মুল জার্মান হইতে অহ্যবাদ করিয়া Indian 
Antiquary তে প্রকাশিত করেন ।। ইতালীয়ান নৃতত্ববিদ V. Giuffrida 
Ruggeri র Asian Anthropology বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ তৎকতৃক 
ইংরাজ্ঞীতে অহ্দিত হইয়া Journal of the Department of Letters 
(৮০1. ৮ ) এ প্রকাশিত হয় । 

চাকলাদার মহাশয়ের তিরোধালে বিদ্ধুঞ্ছন সমাজের যে ক্ষতি হইল 
তাহা অপুরণীয় । 





ক্টলীতির্বিদ রাজগ্পুত লারী $ কমর্দবী 
নিমাই সাঘন বসু 


দুখল সাম্রাজ্যের প্রশ্থিষ্ঠাত( অমিতশক্িশালী বাবরের সিরুদ্ধে রাজপুত তথা 
লমগ্র ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার শেল চেষ্টা! করেছিলেন নেসারের বাণ! সংগ্রান সিংহ । 
১৪২৭ লালে খাহয়ার প্রান্তরে দুখল শক্তি ও লম্মিলিত হিন্দু রাহ্যগুপির নো যে 
ঘুন্ধ হয়েছিল তার গুরুত্ব পানিপথের প্রথম ঘুদ্ধের চেয়ে কোন অংশে কন নস । এই 
যুদ্ধে পরাজিত হুদার অপ্রকালের মধ্যেই রাণ| সংগ্রাম বা সঙ্গ নার। যান। রাণা 
সংগ্রামের হত্যার পল সবচেষে বড় প্রশ্ন চযে দেখা দিল ভাল উত্লাধিকাদিল! মেবারের 
খ্যাতি, শৌধ্য ও স্বালীনতা রক্ষা করতে পারবে কিন! । 

রাগ! সংগ্রামের সাত পুত্র এলং চাহকন্ডা। লাতপুত্র দপাক্ষুল- হাজরা, 
কষণলিংহ, রত্রসিংঘ, বিক্ৰমাদিত্য, উদয়সিংহ, পর্বতসিংহ ও করূসালিংহ । রাণা 
সংগ্রামের জীবিতাসন্থাগ তার চার পুত্র তোদরাজ, কণপি'হছ, প্বসিংহ ও 
ককসিংছের সড়্যু হয়।' পরম ই পুত্রের মৃত্যু হওয়াহ নেবাবের সিংচাসন 
লাত করেন রহ্রসিংহ | 

রাণ। লংগ্রামের বহু পরী ছিলেন; কিন্ক তানের নপ্ো সবচেছে ছিষ ছলেন 
কর্মবর্তী। ঝার্মবতী বুন্দির হাড়াবংশী্র রাজা নর্বদের কন্যা ও রাওতা:লর পৌত্রী।' 
বিক্রমাদিত) ও উদহসিংহের মাত! ছিলেন কর্মবতী । 

ফর্মবর্তী ছিলেন অদানান্তা বুদ্ধিমতী, কুটনীতিবিদ ও দুরদুষ্টিসম্পন্র নারী । তিনি 
যুকেছিলেন দ্রীবিত ভ্যেপুত্র হিসাবে উত্বাসংহ রাণ। সংগ্রামের লিংহাসন ও লমগ্র 
মেবার রাল্য লাত করনে | কিন্ত তার লিজের হই পুত্র বিক্ৰমাদিত্য 'ও উদযমিংছ 
স্নাদকুমার হয়েও রাজ্যের কোন অংশই পাবে লা। বৈমাত্রের ভাত! ব্রাণ। রান্ের 
মুখাপেক্সী ও কপাপ্রার্থী হয়ে তাদের সারা জীবন কাটাতে হবে। রাণী কর্মবরতীর 
পক্ষে এ চিন্তা ছিল অগহৃ | কর্মবস্তী এও উপলব্ধি করেছিলেন যে রাণ! লংগপ্রামের 
আবিতকালে প্রধান! নহিষী ন! হন্গেও তিনি বে ক্ষমতা ও প্রাধান্য তোগ করছেন 
সতীম-পুত্র রত্বের রাছত্বকালে তার সেই প্রাধান্ত ও ক্ষমতাও থাকবে না। কাজেই 
সংগ্রামের জীবিতাবস্থায় তিনি এর প্রতিকারে সচেষ্ট হলেন। 

“একদিন রাত্রে কর্মবতী রাণাকে বললেন, “মহারাণ! ররলিংহ হবে মেবারের 
রাণ। । কিন্ত বিক্ৰমাদিত্য ও উদয়সিংহও আপনার পুত্র । তারা লাবালক |” রাণীর 
কথার প্রথর বৃদ্ধিমান লংগ্রামের লূঝকতে দেরী হ'ললা যে কর্মবন্ভীর কোনে নিবেদন 

৫ 
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আছে । সংগ্রান বললেন, "তোমার কি প্রার্থদ। আছে বল।” কর্মবন্তরী বললেদ, 
“আমার হই পুত্র বিক্ৰমাদিত্য ও উদযসিংহের জন্ত মহারাণ। কোন বন্দোবত্ত করুন 
এই প্রার্থনা করি ।” সংগ্রাম বললেন, "তুমি কি চাও নিঃমস্কোচে বল।" কর্মবতী 
বললেন, “নছারাণ!, আপনি রক্রসিংহের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাল তুই লাবালক 
পুত্রকে রণথত্ভর দান করুন এসং এদের শিক্ষক ও অভিতাবকক্ূপে আনার ভ্রাতা 
ছাড়া স্ররঞ্রমলকে নিযুক্ত কন্ছল এই আমার প্রার্থনা ।” রাগ! সংগ্রাম প্রিয়তমা 
মহিনী কর্মবতীর এই পর্ণন। তখনি মঞ্জুর করবেন বলে স্থির করলেন। 
পরের দিন যমকালে রাণ। সংগ্রাম রক্ুপিংহংকেডেকে বললেন, “পোন রর, 
বিক্রমাদিত্য ও উদঙসিংহ তোমার ছোট ভাই । এদেল জনও কোন একটা 
ব্যবস্থা করা উচিত বলে আনার মনে হয়।” পিতার কথায রক্কসিংহ অনুমান 
করলেন যে বিমাত! কর্মসতী বিক্রন ও উদয়ের জন্য মহারাণার কাছে কোন 
আলি পেশ করেছেন। রন্রসিংহ অন্তরে কুদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হলেও অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বসম্পর্ন পিতার সাননে তা প্রকাশ করতে লাহসী হলেন না। তিনি বললেন, 
পআপনি বিচার করে হে ভাষগ। উচিত মলে করবেন, সেই আহ্বগা দেবেন ।” সংগ্রাম 
বললেন, “জামি রণখন্র দেব বলে স্থির করেছি ।” ক্ষুক রইমিংতের পক্ষে এই 
কথাত সম্মত হওছা ছাড়া কোন উপায় রইল লা। তখন রাণা সংএাম পিক্রবাদিত্য 
ও উদয়সিংহকে ডেকে পাঠিয়ে আহষ্ঠানিকভাবে তাদের রণথন্ডর দান করলেন । 
ঘটনাচক্রে কর্মীর জ্রাহা, বিক্রম ও উদয়ের মাতুল হাড় হরছ্রমলও এই সময় 
রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজসতা উপস্থিত ছলে রাণা সংগ্রাম 
বললেন, “আমি বিক্রনাদি ত্য ও উদক্সসিংহকে রণথন্তর দান করে আনার এই ছুই 
নাবালক পুত্রের সকল দায়িত্ব আল থেকে তোমাক অর্পণ করলাম।” স্রল্নল 
বললেন, “আমি চিতোরের মহারাশার তৃত্য মাত্র ।” তখন সংগ্রাম সালন্দে বললেন, 
“তোমার এই ছই তাগিলেহই নাবালক ॥ বুন্দি রণথন্ডরের কাছেই এবং বুন্ধির 
ব্রাজপুতরা উচ্চবংশীর রাপুত । আজ তোমার হাতে এদের তার দিরে আমি 
লিশ্চিন্ত হলাম ।” হুরজমল বললেন, “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য | কিন্তু, 
মহারাণা, আমি এই (ভেবে শদ্ধিত হচ্ছি যে আপনার অবর্তমানে রক্থপিংহ আমার 
জীবননাশের চে! করবে ।" রাণা সংগ্রাম সচকিত হয়ে রত্ের দিকে দৃষ্টিপাত করা 
মাত্রই রত্রসিংহ স্ররজযলকে বললেন, “বিক্রম ও উদর আশার তাই ও আপনি 
আমার বন্ধু হবেন। আমি কোনদিনই আপনার শত্রুতা করব লা।” তখন 
রজমল রাশা সংগ্রামের অহুরোধ পালনে স্বীকৃত হলেন ও বিক্রমাদিত্য ও উদ্বয় 
নিংহকে সঙ্গে নিয়ে রপণন্ডর বাত্রা করলেন |” 
বিক্ৰমাদিত্য ও উদয়সিংহের রণথস্ডর লাত কর্মবতীর কুটনীতির প্রথম সাফল্য | 
দেবার রাজ্যের শক্তির প্রধান উৎস ছিল চিতোর ও রণপণ্ডরের দুর্গ। নিক্ষের তুই 
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পুত্রের অন্ত রশখন্ডর লাত করে কর্মসতী কার্যত: মেসারকে স্বিপণ্ডিত কসোছিলেন ।* 
এর ফলে কর্মবীর ইচ্ছ। পূর্ণ ও স্বার্থাসন্ধি হলেও নেবারের স্বার্থ না ভসিদ্যতের 
পক্ষে তা মঙ্গলজনক হুয়নি। রাণ! সংশ্রানের কাছে তিনি যে সালে নিক্ষের পুত্রদের 
স্বার্থের কথা নিনেনম করেছিলেন তা থেকে কর্সবতীয় কুটবুদ্ধি সমন্তে কোন সংশম 
বাকে ন! । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক এই সময়েই নেবার প্রাসাদে দুরনলের 
উপস্থিতি বোধ হয় আকস্মিক সনু । স্ররলমলের সঙ্গে সংগ্রানের যে কপোপকথন 
হয় ত! থেকেও মলে হয় যে কর্মবূতী পৃর্বাহেই তার শ্রান্তাকে এ সিয়ে জানিরে 
রেখেছিলেন। 

১৬২৮ সালে সংগ্রামের গ্রত্যুর পর রক্বুলসিংহ ন্বারের রাশ! হলেন। মিংচ্গালন 
লাভের পরই রব্রসিংহের প্রথন চিন্তা হল বিক্রনাদিত্য ও উদয়সিংহের হাত থেকে 
যণথস্ডর উদ্ধা্ করা। ধত্রসিংহ বুক্েছিলেন যে চিতোর ও রণপদ্তর যৰি ন! ডার 
অধিকারে থাকে তাহলে ডার পক্ষে লিগে ও অপ্রতিহত ক্ষমতায় রায়ান কলা 
পন্ভব নয় । রণথস্ডর কিরে পাবার দন্ত রহপিংহ বিক্রম ও উদ্দেস অভিভাবক 
সুরজৰল ও কর্ষপভীর সঙ্গ আলোচন| 'ও সাক্ষাৎ করতে চাইলেন | রুহপিংহ ভার 
দূত পুরণমলকে ব্লণপণ্ডরে পাঠালেন রণথডর ফিরিয়ে দেবার দানী আনলিয়। এ 
ছাড়া তিনি আরও ছুটি বছ মুল্যবান সামগ্রী বিক্রনাপিতৃত্যর কাহ পেকে দানী 
করলেদ_-একটি সোনার কোনর-পেটি ও আর একটি রত্ন খচিত জারির রাজনুকুউ । 
এই ছুটি বহুমূল্য সামগ্রী রাখ! সংগ্রাম ভসরাটের স্ূলতান নানুরকে পরাজিত করে 
লাভ করেছিলেন। সহগেই অহ্মান কর! যায় থে যুদ্ধে এই মুল্যবান লানগ্রী ঘটি 
লাত করার পর রাণা সংগ্রাম এগুলি ভার প্রিন্নতমা রাণী কর্মব্ভীকে উপহার 
দিরেছিলেন। মেবারের অতীত গৌরবের মুল্যবান স্মতিভির্তপে রহ সিংহ এ 
জিনিশ ছটি পাওয়ার ল্ বাগ্র ছিলেন । 

রস্বাসংহের প্রস্তাব শুনে কর্মবতী*কৌশলে এই প্রসঙ্গ এডি যেতে চাইলেন। 
তিনি বললেন, “স্বগীর মহারাণ| তুই নাবালক পুত্রের অভিভাবকন্রপে আমার আত! 
স্ুরজনলকে তাদের সব দাহগিত দিয়ে গেছেন । এ বিবরে সকল দাছিত তারই ।” 
দূত বখন রক্রসিংহের প্রন্তাব সুরজমলের কাছে পেশ করলেন, হুরমল বললেন, 
“আমি নিজে চিতোর যান সেখানে রঙ্সিংহের সাক্ষাতে সব কথা বার্তা হবে ।”* 

দূত পুরপমল ফিরে গিয়ে রয্নসিংহংকে সকল কথা জানানর পার স্বহসিংহ বুঝলেন 
যে একমাত্র বুদ্ধ ছাড়া রণখস্ভর ফিরে পাওয়ার কোন সভাবনাই নেই । 

রাপা সংগ্রামের কাছ খেকে নিজের পুত্রদের জনক শুধু রপখন্তর লাত করেই 
ক্রর্মবতী সন্তুষ্ট হতে পারেননি । ভার একাস্ত বাসনা ছিল পুত্র বিক্রঘাদিতাকে 
মেবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।। কিন্ত স্ুচতুর বাস্তবজ্ঞালসম্পন্রা কর্মদেবী 
জানতেন যে, শক্তিশালী কোন রাজার সাহান্য ছাড়া ভর এই বাসন পূর্ণ হতে 
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পারে লা। তার জগ্ কর্মবতী ধার সঙ্গে গোপনে চুক্তি করলেন, তিনি অন্ত ফেউ 
মল ন্বঘং বাবর । 

বাবর দিজ্ের আল্পকাছিনীতে কর্মনতীর লঙ্গে ভার গোপন চুক্তির ঘটউদাবলির 
কথা লিখে গেছেন। বালিক ৭* লক্ষ টাকা বৃত্তির বিসিমরে বিক্ৰমজিৎ বানরের শুন 
স্বীকারের প্রশ্থাব করে পাঠিঘ্লেছিলেন। আস্ক নামে বিক্রমজিতের এক বিশ্বস্ত 
কর্মচারীর মারফৎ এই প্রস্তাব পাঠালে হচ্গেছিল। বাবর এই প্রস্তাবে সম্মত ছন 
এবং সেই সঙ্গে প্রভাব করেন যে বিক্রমাচৎ রণথস্ডর তুগ তার নিকট সমপন করবেন 
ও তার পরিবর্তে বাবর বিক্রমদ্রিতকে বাণিক ৭০ লক্ষ টাকা আয যুক্ত লায়গীর দান 
ক্ষরবেন। এ সিলয়ে চূড়ান্ত বোখাপড়াব্র জগ্ বানর বিক্রমন্সিতের দূতকে তার সাথে 
করেক দিন পরে গোয়ালয়রে সাক্ষাৎ করতে বলেন। নির্ধারিত তারিখের 
কয়েকদিন পরে আন্ছক গোগালিয়রে বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিমধ্যে 
আশ্াকের সঙ্গে কর্মদতী ও বিক্রনলিতের কথাবার্ত। হয় ও তার! নিজেদের বাবরের 
প্রজারূপে শ্বাকার করতে সন্ত হল । রাণা সংগ্রাম স্লতান মানুদের কাছ খেকে 
যে সোনার কোনর-পেটি ও রত্র-খচিত জারির মুকুট লাত করেছিলেন পিগ্রমাজিৎ 
লেগুলিও নাবরকে পাঠিয়ে দেন। বিক্রমজিৎ বাবরের কাছে রণপন্রের পরিবর্তে 
বিরান। অঞ্চল প্রার্থন। করেছিলেন । কিন্ত শেষ পর্শস্ত বাবর নিয়ানার পরিসর্ডে 
সামসাবাদ দিতে সন্মত হন। এ দিনই বাবর বিক্রমঞ্জিতের দূতকে নেশভুষা ও 
উপঢৌকন দান করেল এবং স্থির হয় থে লন্বদিন পরে বিয়ানাতে উভয়পক্ষের মধ্যে 
পুনরা সাক্ষাৎ হনে ।" 

ঘটনা পরস্পরায় নিদিই সময়ের মধ্যে বাবর ও বিক্রমলিতের মধ্যে সাক্ষাৎকার 
সম্ভব হয়নি । কিছুদিন পরে রপণথব্তর গ্রহণ ও প্রস্তাবিত চুক্তি নিদ্মাহ্যায়ী সম্পন্ন 
করার জন্চ বাবর তার দূত প্রেরণ করেন । দ্ৃতকে নির্দেশমত কাজ কর! এবং সব 
ঘটনা ও কথাসার্ড। ফিরে এসে সম্রাটের নিকট নিবেদন করার জন্চ আদেশ দেওয়া 
হরেছিল। বাবর ভার আত্মকাছিনীতে লিখেছেন, “বিক্ৰমজিৎ যদি নিজের প্রতি ক্রাতি 
পালন করে তাহলে আনি তাকে কথা দিয়েছি যে বআলার দোয়ায় আমি তাকে তার 
পিতার সিংহাসনে অধিষিত করে মেবারপতি করে দেব” 

বাবর কিন্ত শেষ পর্যঃস্ত এই চুক্তির লর্ত পালন করতে পারেন শি। মুঘল 
সাস্রাজ্যের অস্থান্ত স্থানে গুরুতর সমল্তার সমাধানে জড়িয়ে পড়ায় বাবর মেবারের 
বশ্যতা স্বীকারের এই সুবর্ণ সুযোগের সন্ধাবহথার করতে পারেননি ) কিন্ত মুঘল লত্রাট 
ধাবরের সঙ্গে কর্ণসতীর এই গোপন চুক্তি শেষ পর্ধ্যস্ত কার্ধ্যকরী মা ছলেও কর্মযতীয় 
চরিত্রের কয়েকটি দিক এই ঘটনা থেকে স্কুটে ওঠে । কর্মবতীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
নিঙ্গের তুই পুত্র__বিক্রনাদিত্য ও" উদয়লিংহের স্যার্থরক্ষ। ও বিক্রযাদিত্যকে মেবারের 
রাণার পদে আন্তিতিক কর]। এই উদ্দেশ্র-লিষির জন্য তিমি হল, বল, কৌশল 
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যে কোন প্রস্কার শ্রচেষ্টাহ কু সোধ করেননি । সঙ্গীশ স্বার্থের দিক থেকে নিচার 
করলে দেখ মানে বাবরের 'সঙ্গে প্রস্তাবিত মিতালি ছিল কর্মসতীর এক সিরাট 
কুটনৈতিক চাল । কেননা, বাবরের সহারতার বিজ্রনাদিত্যের পাক্ষে মেবারের 
পিংহাসন পাওছা আদৌ, কঠিন হত লা। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন অনে 
আসে-_কর্মবতী কেন সাবরকে সোনার কোমর-পেটি ও রত্রপচিত জরির মুকুট 
পাঠিয়েছিলেন ? বাসর কি ও ছটি জিনিল চেৱে পাঠিয়েছিলেন, ন! কর্মবতী বাবরকে 
লত্ভষ্ট করার জগ্চ উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন । হাবর নিজে এগুলি চেত্সে পাঠানর কথ। 
লেখেননি। কাজেই মনে হয় যে কর্মবতী উপচৌকন ছিসাসেই এণ্ডলি বাবরকে 
দিয়েছিলেন। এতে বিশ্মিত হবার কিছু নেই; মেবারের স্বাধীনতার চেয়েও মি 
পুত্রের সিংহালন লাড ধার কাছে বড়, ভার কাছে রা“! সংগ্রাম সিংহের বিজয়" 
গৌরবের স্্াতি-চিক্ের সিশেল কোন মুল্য ছিল বলে মলে হুল না । 

রহসিংহ কিন্ক দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেননি । ১৩১ সালে “শোচনীয় ভাবে 
ভার মৃত্যু হয় । কশিত আছে সুরঙমলকে হত্যা করার জন্য রত্বসিংছ এক চক্রান্ত 
করেন । এই চক্রাস্থান্যায়ী বুদ্ধিতে এক শিকার অতিযানের আয়াজল করা হয়। 
এই অভিযানের মধ্যেই রন্রসিংহ ও হুরেলমলের যধো এক অসি-যুদ্ধ চয় এবং উভয়েই 
দিহত ছন |” 

রাণা রন্রসিংহের কোন পুত্র ন! থাকার বিক্রমাদিতা চিতোরের সিংহাসন লাত 
করেন) কর্মনত্তীর দীর্ঘনিনের বালন। পূর্ণ হল। বন্থপিংহের শোচনীয় মৃত্যুর 
পশ্চাতে দে ক্ষুরবুদ্ধিসম্পন্ন। এই নারীর হাত ছিল সে অহ্ুমান বোধ হয় অবাস্তব নয়। 

বিক্রমাদিতা রাজ্যশালনে সম্পূর্ণ অহ্পযুক্ত ছিলেন । ভার পুতিহিংলাপরাযণ 
ও উদ্ধত স্বভাব, অসৎ চরিত্র ও অযোগ্যত! অল্প দিনের মধ্যেই মেবারে হুর্দিন ঘনিয়ে 
আমলে । রাখ! সংগ্রামের আনলের পুরাণে। বিশ্বাসী ও নিভীক সামস্তদের পর্ণ্যন্ত 
অপমান ও জাঞ্চন করতে ভিসি ইতভ্ততঃ করেনলি। ফলে অধিকাংশ সামস্তই 
রাজলংলর্গ ত্যাগ করলেন। দেশের এই আত্যন্বরীণ গোলযোগের হুয্োগ নিয়ে 
গুজরাটের স্বলতান বাহাছর শা চিতোর আক্রমণ করলেন € ১৬৩৪ সাল )। 

চিতোরের এই নহালখ্ষটে রাণী কর্মবর্তী পুনরায় আশ্রশ্ন নিলেন কুটনীতির ৷ 
কর্মবরতী মুল সম্রাট হুমাঢুদের কাছে রাখী পাঠালেন? ত্রাত্ত্বের বন্ধনে মুঘল 
সম্রাটকে আবদ্ধ করলেন । বিপদাপন্ন হুয়ে কর্সবতী হুমায়ূনের সাহায্য চেয়ে 
পাঠালেদ। হুমায়ুন তখন সুদূর বাঙ্গলা দেশে। তিনি কর্মবস্তীর রাখী উপহার 
পেয়ে বিশেল জীত হঘ়েছিদেন ও কর্মবতীকে ‘প্রিয় গশবতী তঙিদী' বলে সস্বোধদ 
করে চিঠি লিখেছিলেন । কর্মবতীর সাহাব্য প্রার্থনা সাড়া দিয়ে হুমাছুন বাহার 
শাকে বাধা দেবার জন্য বাঙ্গল। দেশ থেকে এলেন ।- 

কিন্ত মুঘল সৈস্ক বাছিণী ঘখন চিতোনে প্রবেশ্দোক্মুখ তখন হুমাহুন বাছাছুর শার 





১৭২ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


এক পত্ম পেলেন। এই পত্রে বাহাদুর শ! হুমাযূলকে লিখেছিলেন যে বিধ্মীদের 
শাস্তি দেবার জন্য তিনি চিতোর অবরোধ করেছেন; চিতোরের পতন আলসশ্র। 
চিতোরের পতন মুসলমান ধর্মের লয় ঘোবপা কররে ; কালেই স্লতান আশ! করেদ 
বে মুললমান বর্ষের অন্তুতন রক্ষক হিসাবে হুমাচুন ভার এই অভিযানে বাধ! দেবেন 
মা। '‘বর্মপ্রাণ’ হুমায়ুন বাহাদুর শার এই অহুরোধ রুক্ষ! করলেন; বাছা॥র শার 
চিতোর আক্রমণ তিনি নীরব দর্শকের মত দেখলেন মাত্র; কোনক্ষপ বাধা 
দিলেন না ৷” * 

হুমায়ূনের কাছে থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য ন! পেয়ে কর্মবরতী বাহাদুর শার সঙ্গে 
সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির সর্তাহ্যান্ী বাহার শ। লোনার কোনর-পেটি, 
রসত্বথচিত জরির মুকুট, প্রভূত অর্থ, ১০০টি ঘোড়া ও ১০টি ছাতি লাত করুলেন।৯১ 
সন্ধির পর বাহাছুর শা গুজরাটে প্রত্যাবর্তন করলেন । 

অপ্যাপক ভি, এন, শর্মার নতে কর্মদেবী হুমায়ূনের সাহায্য প্রার্থনা করে 
সারাস্বক স্থল করেছিলেন। মুখলদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করায় মেবারের 
রালপুত বীরদের আল্রসস্থানে আঘাত লেগেছিল! ফলে, তারা টিতোর রক্ষার 
অস্ত কোন চেষ্টা করেননি।*ং হুমাছুদের সাহায্য আর্থন। করে কর্মসতী রাজপুত 
আশ্সন্রান-বো্‌ধে হয়ত অন্ত করেছিলেন, কিন্ত কুটলীতির দিক পেকে তিমি 
কোন ভুল করেছিলেন দলে মনে হয় না। শক্তিশালী সুলতান সাহাত্র শার 
আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমত। তখন চিতোরের ছিল না। অল্পদিনের নধোই বাংাতর 
শার ছ্বিতীয়নার চিহোর আক্রনণের সময় তা প্রমাণিত হয়েছিল। পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে চিতোর তথা নেবারের স্বাধীনতা অপেক্ষা কর্মদেনী নিজের পুত্রের রাগস্ব 
লাভ ও তার সংরক্ষণের নিলরে অধিক সচেতন ছিলেন। এর গ্রন্তে যে কোন 
কৌশলের আতঅ্রয় গ্রহণ করতে তিনি স্বিধা করতেন ন!। তিনি পুবেই বাবরের 
বসুত! স্বীকার করতে রাজী হয়েছিলেন, কাজেই” বিপদ থেকে রক্ষ/ পাবার জন্ত 
হুসামূদের সাহায্য প্রার্থনা সা বন্ততা স্বীকার কঝ। তিনি অন্যায় মনে করেন লি। 
বাবরের পুত্র হুমাছুন রালপুতানার প্রধান রাজ্য মেবারের বন্তত| স্বীকারের এই 
হবর্শহুমোগ যে অবহেল। করতে পারেন, এ ছিল অকল্পনীয় । কুটনীতিতেও কর্মবতীর 
রাদনৈতিক চালে কোন ভুল হয়নি। ভুল হরেছিল দুল সম্রাট হমামূনেরই । 
কর্মবতীর প্রতি ডর কর্তব্য বা প্রতিক্রুতি পালনের প্রশ্ন বাদ দিলেও নিজদের স্বার্থে 
বাহাদুর শাকে প্রতিরোধ কর! হুমাদূনের উচিত ছিল। তারতবর্ষে সাত্রাচ্য বিশ্তার 
ও সাত্রাজ্যরক্ষার জন রাজ্পুতদের সাহায্য যে একাস্ত অপরিহার্য ছিল সে বোধশক্তি 
হম।যুনের ছিল ন! । তা খদি থাকত, তাহলে ডার পুত্র আকবরের পুর্ষেই হুমায়ূন 
মুঘল সা.্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলতে পাহুতেন। 

বাহাদুর পার আক্রমণের পরেও বিক্রমাদিত্যর চরিত্র বা রলাজ্যশ/শনের কোন 
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পরিবর্তন হয়লি । তু’ বছর পরে (১৯৩৪) বাছাছর এ: পুলা চিতোল আক্রমণ 
করলেন । রাণা পিক্রমাপিভায ও উদয়সিংভক্ষে নিরাপত্তার জঙ্ বুন্দিতে লরিদ্ধে 
দিকে কৰ্মৰতী শ্ঘঘং চিতোর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । সকল রালপুল্থদের 
আহ্বাস ক্ালিল্লে কর্মল্তী আবেদন করালেন, “এতদিন চিতোর ছিল রাঙ্গপুচ্তদের | 
আজ টিতোর ছারাবার সমল্ন আলঙ্গ । আমি চিতোর তোনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। 
তোমাদের ইচ্ছ! চয় চিতোর রক্ষা! কর । আর তোমাদের ইচ্ছা তয়ত শত্রয় হাতে 
চিতোর তুলে দাও । আমি স্বীকার করি তোমাদের রাজা অযোগ্য । কিন্তু বংশ 
শরস্পরার এ রাগ্য তোমাদেরই । এই রাপ্য যদি শড্রর হস্তগত হয় তে] তোমাদের 
জনে দারুন অপমান 1 কর্বন্তীত্র এই আবেদনে সকল দেশড্রমিক রাক্পুত বীর 
ভিতোর রক্ষার ভঘন্ভ মরণ পণ করে ভার পাশে এসে দাতড়ালেন। কিন্ত নেলারের 
দেশশ্রেমিকদের সমসেত প্রচেই। ও আহাহুতি চিতোর রক্ষা করতে সক্ষম হল না। 
প্দ্ধে একে একে সব বাল্রপুত নীর পান দিলেন। হাছাএর “4! ভয়লাত করালেন। 
রাণী কর্মনতী গ্ান্ত রাজপুত নারীদের সঙ্গে চহর-ত্রত পালন করে প্রাণনিসর্চন 
দিলেন ।”* 


তারতবর্দের ইতিতালে বুঘল সাস্রাজোর বিক্তন্ধে সেখারের মংগ্ান এক উচ্ছল 











অধ্যায় । (দশপ্রোন ও আল্লত্যাগোছল বিভিশ্র চরিত্রের মধ্যে কর্মনঠীর চরিত্র 
সত্যই নৈচিত্রাপূর্ণ। রাণ! সংখগ্রামসিংহের নিকট থেকে পুত সিক্রনাদিত্য ও 
উদয়সিংহের জন্ত রণথস্ডর লাভ, শিক্রমাদিত্যকে রাণ! পদাঞ্লিক্ষ করার লগ 
বাবরের সঙ্গে গোপন চুক্তি, বাহাতুর শার আক্রমণ প্রতিরোদ্দের দ্ধ হুমামূলকে 
আ্রাতবত্বে বরণ ও ভার সাহাম্যপ্রার্থনা, আর সবশেষে চিতোর রক্ষার ছন্ড মেবার- 
বাসীর নিকট প্রাণস্পশ আম্বানের ভিতর দিয়ে আনর( খুলে পাই এক কর্মবতীকে, 
থিলি বুদ্ধিমতী দুরদৃটিসম্পন্না সাহসী ও সর্বোপরি ধুরদ্ধর বুটেনীতিবিদ । কিন্তু 
মেৰারের ছ্র্ভাগ্যবশতঃ এই সুস্ধিমতী নারীর সফল চিন্ত। ও কেখল নিয়োজিত 
হয়েছিল ভার পুত্রদের লম্ণই । বিক্রবাদিত্য ও উদরসিংহের স্বার্থ ছিল ডার কাছে 
সব চাইতে বড়। তার জন্তু মেবারের স্বাধীনতা পর্যযস্ত তিনি বিস্্মন দিতে প্রস্তুত 
ছিলেন। কর্মবতী ছিলেন তার পুত্রদের জননী কিন্ত মেবার-দননী তিনি হতে 
পারেননি। অন্ধমাতৃঙ্ছেছ ভার মনকে করে তুলেছিল সম্থীর্ণ, দৃষ্টিকে করেছিল 
সীমাবদ্ধ । বহুবিবাহ প্রথার কুফল-স্বরূপ অন্ত বিরোধ রাণা সংগ্রামের মেবারে 
দেখা দিয়েছিল ও তার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেছিল । 

অধ্যাপক শর্মা কর্মবতীকে “সানা ( 1॥6৭i০০৮০ ) চরিত্র বলে অভিহিত 
করেছেল।** কিন্ত কর্মবতীকে “লামান্ত' পর্য্যায়ভুক্ত করলে অষ্কাযর় হবে। 
স্বাদেশিকতা বা. জাতীর দৃষ্টিঙ্গীতে কর্মব্তী উচ্চন্ছ/নের অধিকারিণী নন সত্য, 
কিন্ত রাজনৈতিক দ্যুতক্রীড়ায় তিনি ছিলেন পারিদশিনী । বাহাদুর শার দ্বিতীয়বার 
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চিতোর আক্রমণের সময় তিনি হেত্াবে চিতোরের সকল অধিবালীকে দেশরক্ষার 
সবলে উদ্ধন্জ করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত যে কোন ইতিহাসে সত্যই বিরল । কর্মবতী 
যে নিপুণতা, কৌশল ও কুউলৈতিক বুদ্ধি তার পুত্রদের স্বার্থে নিয়োজিত করেছিলেন 
ত যদি মেবারের জগ্চ নিয়োজিত ছত তাহলে রাপা সংগ্রামের তার পরও তীর 
অলমাণ্য কার্ধয হয়ত সম্পূর্ণ হত। 


১৪ উদ্ষপপুত রাজ) ক। ইতিহাস, পৌরীশগ্বর ওক্চা, পৃষ্ঠা +৮৪ ৩৮৫ 
২1 ছুহঙোত সেনসী কী খ্যাত, পৃ্ী_-৪৭ 2 Mewar and Mughal Emperors. by Dr. 
G. N. Sharma pP. 16. (n. রশিতে ম| ছিলেন ধনবাই (Mewar and Mughal 
EBmperor) P-16 কমবতী। ক্ণেহী ৰাদেও পরিচিত ॥ বাবরের আন্ম কশায় তিনি অদক্ষ পদ্মা 
বলে৷ উদপোধিত ছবেছেন।। 
৩1 মুহৰোত সেনসী কী শ্যাত, পভ. 
৬) রপতন্ঠর চাড়া বিরুমাদিত! ও উদগসিংহ ৫০১৬. লক্ষ জাচগিরধারি পেলেঞিতেল Mewar snd 
Mugs) Emperors—p. 16 
« ॥ উ্চপুর রাজা কা ইতহাল--পৃঠা ০৮৮-০৮৯ 
+1 Memoirs of Babur Vol tl, tr. by J. Leyden & W Geskine + pp. 341.312, 
11 Memoirs—p, 315 
৮।॥ উদঃপুর সাজ) কা ই তিছান পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৩ 
21 Annals and Antiquities of Rajesthan by Tod—Popular Edicion. pp. 
329-33; হষাদূনের কাণে কদ'ধ্তী হে দূত পাঠিবযছধিলেন তায় নাম জিল পংদ =!_Mewasr and 
Mughal Emperors, p. 50 
2-1 Memoirs of Humayun by Jouher. Translated by Charles Stewarc, p, 1 
"331 ভদযপুয রাজ) কা ইতিছাস, পৃঠা--৩৯৬ কথ'বনী সোনার পেট ও রর্শ্চিত জন়্ছিয দুকুট 
ইাতিফব্েই বাবরকে উপচৌ কনকপ দিয়েছিলেন ॥ কাজেই খাহাছ্ররকে & একই সাদগ্রা কি করে 
কিলেএ বোকা। বার না। বাবরের কথাই অনিক বিখাসঘোপ7 বলে ছলে হয়। 
2৭1 টগর and the Mughal Emperors, পৃ কি 
১৬1 উনরলুজ রাজা ক। ই ঠিছাল-- পৃঃ ০৯৭-৩০২ 
১৪ অপ্রঃ এপ 





এক সিপাহীর আত্মকথা! 
ঞ্শে।ভন বন্ধু 
€ ূর্বাসুবৃদধি) 
একাদশ জধ্যার 


ক্িরিঙ্গী সেলাদল একেবারে ধ্বংস হয়েছে__এসন লংবাদ এসে পৌঁছনর পর 
নহরে আনন্দ উৎসব সুরু হয়ে গেল । অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাহ সজা 
আমীরের পক্ষে ঘোগ দিয়েছিলেন; তবুও লোকে ডাকে সন্দেহ করত । ফ্ষিরিঙ্গী 
সেনানের তেকে এনে তিনি দেশের সর্বনাশ করেছেন এবং তাদের সাচাযো সিংহাসনে 
বলেছেন_-এই গব কারণে দেশের লোক শাহকে ভীষণ প্রণ। করত। 
বাপহিসারের প্রাদাদে শাছ বাস করছিলেন। তখনও তিনি দেপের লালা। 
অল্পদিন পরেই কিন্ত তার রাজত্ব শেন হল । প্রাসাদ থেকে বেরিঘে সর্দারদের 
তাবু পরিদর্শনে ঘানার সময একদিন কয়েকজন বরকজ।ঘী তাকে লক্ষ্য করে গুলি 
চোড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই তার নৃত্যু হু । সর্দার ফতে শিং সিংহাসন 
অধিকার করলেন। আমীর কবর খান কিছু লৈষ্ট লিষে তাডাতাডি কাবুলে. 
ফিরে এলে তাকে সহর থেকে তাড়িয়ে দিলেন ॥। শোনা খায় তিনি পাপিযে ইংরাজ্জ 
সেনাদলে যোগ দিদেছিলেন ; ইংরান্সর! তখন বফগানিন্থানের দিকে আসছিল ) 

কাবুলে ঘে সব সাহেব বন্বী ছিলেন তাদের দঙ্দে আমি কযেকনার দেখ! করতে 
চেষ্ট। করেছিলাম | তানের বড় কড়া পাহারার মধ্যে রাখ! হয়েছিল । সহরের একটি 
ছোট বাড়ীতে একবার মাত্র পাঁচছ্ছন সাছেৰ ও তিনজল মেমসাছেবের সঙ্গে দেখা 
করতে পেরেছিলাম । তাদের কোন উপকার অবশ্য করতে পারিনি! তাপের শুধু 
বলেছিলাম যে লোকের ধারণ! ইংরাজ দেনা নাকি লে দেশে এসে পৌচেছে ! 
শুনে ভারা যেন মনে শান্তি পেলেন্‌। ইংরাজরা এখানে এলে তাদের খবর দেব 
বললাম । একজন অফিসার বললেন তাদের দেশের বাইরে কোথাও পাঠান হবে, 
এই বলে প্রায়ই ভগ্ন দেখান হচ্ছে । লেখানে লাকি ক্রীতদাস ক্ূপে তাঘের বিক্রি 
করা ছবে। তার ভয় ইংরাজ সেনারা এসে পড়বার আগেই হয়ত এমন করা হবে ॥ 
সাধারণ লোকেরাও তাদের বড় আলাতন করছে। তার! প্রা সেখানে মাসে 
এবং তাদের পালসন্দম করে । তিনি জেনারেল এলফিনস্টোল সাহেবের খোজ 
করলেন। তিনিও একজন বন্বী। তিনি কোথায় ছিলেন ত! কখনও গুছে 
লাইনি। মনে হয লচরের বাইরে কোথাও তাকে আইক কর! চয়েছিল। আমীর 
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যেন কিছু তামাক নিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছেন, এমন তাল করে আমি 
সন্ধ্যাবেল! সাহেবের সঙ্গে এতাবে দেখ! করেছিলাম । কিন্ত আমাকে এমন 
জেরা কর! ছল্র যে আবার পেখানে যেতে সাহস হলন!। একবার যে প্রাণ লিষে 
পালিলে এলেছি তাই অনেক ভাগ্য । 

ইংরাজলরা ক্রমেই এগিত্রে আসছে, এ নিযে লোকে প্রতিদিন বলাবলি ফরত ! 
তারা বলত গিরিপথে ইংরাঘ সৈন্তদের মোতায়েন কর! হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ 
লোক আফগালিস্থান অধিকার করতে আসছে। এখন সবারই মনে ভয় হল । 
ইংরাজদের ছত্যা করার ফন্টে তার! অহৃতাপ করতে লাগল ; গাজ্জীদের উপরেই 
বেট দোষ চাণান হত । ধূলী লোকেরা সহর ছেড়ে চলে গেলেদ। একদিন বন্দী 
সাহেবদের লঙ্গক্ষে আমার মালিককে আক্ুষ্ট করবার চেষ্ট। করলাম । তাকে বললাম 
তিনি যদি তানের কোনতাবে সাহায্য করেন, তাহলে পরে তাকে পুরষ্কার দেওয়া 
হবে । উত্তরে তিমি আনাকে গালমন্দ করলেন এবং আগের মত আবার তর দেখালেন । 
আমার পোবাক আফগানদের মত ছিপ, গলার স্বর কিন্ত তাদের মত ছিলন!। 
ইংরাম্ম অফিসারনের কাছে যেতে ভরল! হলনা | আনার হাতে পয়ল| কড়িও ছ্বিলনা, 
কাছেই কাউকে খে ঘুধ দিয়ে বশ করব তার উপায় নেই । মালিকের বাড়ীতে যে 
ছেলেটি মাংস দিত তাকে হাত করবার চেষ্ট। করলাম। একদিন তাকে বলতে 
শুনেছিলান যে তার কলকাতা দেখবার বড় ইচ্ছা ? ফিরিঙ্গীদের নিশ্ময়কর কালকর্ণ 
দেখবার ইচ্ছাও সে জানিয়েছিল। হাতে প্রন্বোদ্দলমত টাক! ভ্মলেই সে একটি 
কাফিলার সঙ্গে তারতে যানে । ফালা অক্ষরে ছিন্দি ভাধায় একটি চিঠি লিখে 
সাহেবদের দেওয়ার অন্য তাকে দিয়েছিলাম । এর পর তাকে আর কখনও দেখতে 
পাইলি। জানিনা এই চিঠি সে দিয়েছিল কিনা এবং দিলেও এর বক্তব্য সাহ্বের! 
যুঝতে পেরেছিলেন কিন! ! এই চিঠিতে জানিয়ে ছিলাম যে খবর পাওয়া গেছে কাবুল 
খেকে আর দশ দিনের পথ দূরে ইংরাজ্জ সৈক্ষরা এসে হাজির হয়েছে । ইংরাজ. 
বাহিনী এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে তয় বাড়তে লাগল। আমার 
বালিক স্থির করলেন যে সহর ছেড়ে চলে যাবেন । তাকে বোঝালাম যে ফিরিঙ্গীদের 
রীতিনীতি আমি জ্ঞানি, ইংরাজ্দদের বিপক্ষে তিনি কখনও যুদ্ধ করেননি, কাজেই 
তার উপর কোন অত্যাচার হবেনা । কিন্তু সব স্বখা । তিনি আমার কথ! বিশ্বাস 
করতে চাইলেন না। সহর ছেড়ে তিনি চললেন ৷ 

ক্মামার উপর এখন কড়া পাছার! বলেছে, পালিয়ে যাবার কোন যোগ নেই । 
মালিক সপরিবারে ইসতালিফের দিকে চললেন ॥ যুক্তির সন আশ! ছেড়ে দিন্নেছি। 
এই স্থানটি পাহাড়ের ধারে, চারদিকে গভীর খাদ, ত! পার হয়ে সহজে আসা যাহ 
লা। পাথরের প্রাচীর ও ছোট ছোট বুরুজ তৈরী করে লোকে স্থানটিকে আরও 
সুরক্ষিত করেছে । আফগানদের ধারণা ছিল যে ফোন আক্রনণের হাত থেকে এ 


তৃতীয় সংখ্যা এক সিপাহী আম্মকথা ১৭৭ 
জাত্গাটি তার! রক্ষ। করতে পারবে। ইংস্সাজ ছাড়। আর শে কোনও লেনার 
বিপক্ষে হয়ত তা কর! সম্ভব ছিল । 
কিছুদিন পরে শুনলাম ইংরাজ্গরা কাবুল অপ্দিক্যর করেছে; গছনী এবং 
“ কান্বাহারেরও পতন হয়েছে এবং একদল সৈন্য ইসতালিক আক্রনণ করতে আসছে । 
বআমার মালিক পাহাড় ডিপিয়ে আরও দূর দেশে শিরকৃদে। (51,5৪৮ 10৫০ ) নামে 
এক স্থানে চালে গেলেন । পথে শুনলাম ইংরাজর! আফগানদের ইলতালিফ থেকে 
তাড়িরে দিয়ে সহরটি ধবংল করেছে । এই ঘুদ্ধে জনেক লোক মার! পিছেছল। 
আমার ম।লিক শিরকুনোল সাত মাস ছিলেন । আনার মলে সমুখ নেই । পালিয়ে 
যাওয়ার স্যোগ পেলেও কোন পথে যে যাব কিছু জানিনা । ফাসাঁতে দেশ তাল- 
তবেই লিখতে ও পড়তে শিখেছি; কিন্ত উচ্চারণ ঠিকমত করতে ন। পারার 
নিচ্দেকে আফগান বলে পরিচয় দিতে পারতাম না। অলেকপিন ইংরাজদের কোন 
খবর ন! পেল্নে আমি অলেকট। নিরাশ হয়ে পড়লান | ক্রীতদাস রূপেই জীবন কাটাতে 
হবে এই তেবে বঢ় অস্থির হযে উঠি । পুরনো রেজিমেন্ট ছেড়ে আসার অন্ত 
আমার অহ্থতংপ হতে লাগল । অবশেবে একদিন এই দূর দেশে খবর এল যে 
ব্রার! সার! কাবুল সছরটি পুড়িয়ে দিয়ে তারতে কিরে গেছে। 
করেকটি আফগান পরিবার নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। বছুনের কাছে 
এই খনর সত্যি সেনে আমার সাপিকও ফিরে ঘাবার ব্যবস্থা করলেন। কাবুলে 
এসে যখন পৌছলান তখন লেখানে তুষারপাত সুরু হয়েছে। সহরটি অব্য 
পোড়াল হয় নি; বাঙ্গারটি কেবল একেবারে ধ্বংস হয়েছে । লোকজনের উপন্ন 
কোন অত্যাচার কর! হয়নি, সবাই এতে আশ্চর্য হচ্ছেছিল। অত্যাচারের ভয়েই 
যাদের সঙ্গতি ছিল তার! লহর ছেড়ে পালিয়ে গিরেছিল। 
তিন বছরেরও কিছু বেশী এই দেশে আছি। এর মধ্যে বাব! বা বাড়ীর অন্য 
কারুর কাছ থেকে কোন খবর পাইনি । যদি ভারা বেঁচে থাকেন কে ডাদের 
দেখাশোন! করছে, আর কি তাবেই বা ভাদের দিস কাটছে জানিদ| ৷ অনেক রকম 
তাৰনা হল। মালিক আমার সঙ্গে তালই ব্যবহার করতেন। তবুও এমন অনেক 
ক্ষাজ আমাকে করতে হত য! আমার জাতে কতা বারশ 7; এতে যে আমার মন 
বিক্লপ হয়ে উঠত, এ তিনি বিবেচনা করে দেখতেন না!) 
ইংরাজরা এ দেশ থেকে চলে গেছে, কাজেই আমার পালিরে যাওয়ার হুযোগও 
ক্ৰমে পেছে। আমি একরকম এ আশা ছেড়েই দিচ্ছেছি। ফরেক মাস পরে আমার 
মালিককে ব্যবসার কাজে একবার গজনী ঘেতে হয়। আমি এক! রইলাম । অনেক 
দিন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ জানাইনি বা পালিতে যাওয়া সমন্ধে কোন কখ! 
বলিনি, এই কারণে আমার উপর তেমন পাছার!" ছিলন।) তখন অনেকটা শ্বাধীন- 
ভাবে ঘোরাফেরা করতাম ৷ আহমদ শা নামে কামিলার এক সর্দারের সঙ্গে 
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আমার বন্ধুত্ব হয় ! লে প্রতি বছর হিন্দুস্থাসে যেত। অধোধ্যার প্রতিটি ল্ছর সে 
জানে এবং সেখানকার অনেক ব্যবলারীর সঙ্গে তার পরিচন্ন ছিল। এই সব দেখে 
তার কাছে আমি মনের কথা খুলে বলি । বললাম সে যদি আমাকে এপান থেকে 
পালিয়ে যাওয়ায় ব্যাপারে সাহায্য করে তাহলে তারতে গিয়ে তাকে অনেক টাকা 
দেব । অনেক দর কথাকবির পর সে আমাকে চাকর সাজিছে লিয়ে যেতে রাজী হল) 
এর অন্ত তাকে পাচশ টাকা দিতে হবে । এই চুক্তির কথা কাগঞ্জে কলমে আমাকে 
লিখে দিতে হল । লেখার পর ভঙ্গ হল হুছত সে আমার ওগুকথা ফাস করে 
দেবে । কিন্ত এই বলে মদকে প্রবোধ দিলাম ধে আমাকে সাছাথ্য করলে তারই 
লাত ; আমাকে ঠকিয্রে সে কিই বা লাভ করবে? 

কয়েকদিনের মধ্যেই লে খাওয়ার জন্ভ তৈরী হুল) আমি একপ্রন্থ মঙ্গল! 
জায়া কাপড় কিনপাম। মাথার চুল দিছে মুখ অনেকটা ঢোকে ল্লেখেছি, যাতে 
পুস্তরিদের মত অদেকট! দেখতে হয় । মালিকের হিসাবপত্ডের সব কাগজ এবং তার 
দেওয়া! কাপড় দানাও সব রেখে দিলাম; কেবল একটি ছোর! সঙ্গে নিয়েছিলাম । 
একশ শচাত্তরটি উটের একটি কাফিলার সঙ্গে একদিন প্রত্যুষে কাবুল ত্যাগ করলাম । 
শীই বুঝতে পারলাম এই দলের সঙ্গে চাকর হযে যাওয়া, ঘলিও সেজে আছি 
মাত্র, কি কঠের। আহমন শ! খুব রাগী মাহুধে, ছিম্দিতে আমাকে সে বড় 
গালাগালি দিত । সব সময় ত! সন্ধ করা যেত না আমাকে উট তদারক করতে 
হত, তাদের চরাতে দিয়ে যেতে হত। আসলে উটের রাখালগিরি পুরোপুরি 
আমাকেই করতে হত ! সুবযুজে সব করে খেতাম। কাবুল থেকে যত দূরে আসছি 
মুক্তির আশায় মন আনন্দে নেচে উঠছে । এই সময় হঠাৎ খবর পাওয়! গেল দেশে 
বিশ্বদ্ধল অবস্থার জন্ত পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চল দিয়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক | এ ছাড়া 
সেখানে অনেক রকম শুস্ক দিতে হবে এবং এই শুস্কের পরিমাণও খুব বেশী । আহমদ 
শা ডের! ইলমাইল-খানের পথে ঘাওয়াই স্থির করলেন । আমর! গজনীর পথ ধরে 
চলেছি । হয়ত দেখানে আমার মালিকের সঙ্গে দেখ) হতে পারে এবং দেখা হলে 
তিনি আমাকে ফেরৎ চাইবেন এই তেবে আমার খুব তয় হল। শুনেছিলাম 
আমার মালিক দহ্থ্যর তয়ে কয়েকজন সওয়ার সঙ্গে দিয়ে গজ্জনী গেছেন । কাজেই 
আমাদের পাশ দিয়ে কোন দল খন সওয়ার সঙ্গে যেত তাদের সালতাবে লক্ষ্য 
করে দেখতাম । 

গজদী পৌছতে আর দুদিন বাকী । এমন সমর ওসমান বেগ দদলে আমাদের 
ফাফিলার পাশ দিয়ে চলে গেলেন । দূর থেকে তাকে দেখে স্থির করলাম যে বরা 
পড়ার আগে পিস্তলের গুলিতে ছয় তাকে মারব, লয় নিজে যরবা আমাকে এ 
সময় একটি পিস্তল নেওয়। হয়েছিল কি সন্ধটজানক নুচূর্ত! একটু ভুল হলেই 
লিশ্চিত পরা পড়ব । যে ধার দিযে তিমি যাবেন ঠিক সেদিকেই আমি উটের দলের 
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সঙ্গে ছিলান । তাকে দেখে অন্ত ধারে গেলাম এবং লোরে শব্দ করতে লাগলাম 
উঠ তাড়িয়ে লিরে যাওয়ার লমন্ব আফগানর! যেরকম শন্দ কলে। হিন্বুস্থানের 
লোকের। কিন্ধ ঠিক এ ধরণের আওয়াজ করত ন! | পাশ দিলে গাওয়ার লমন আদার 
মালিক জানতে চাইলেন শে এ কাফিলা! কাদের এবং কতদিন আগে আনর! ফাবুল 
ত্যাগ করেছি। লৌতাগ্যক্রমে আমার পিছনের লোকটি উত্তর দিল ; আমাকে আর 
কোন কথা বলতে হলনা । হুলে লিশ্চয়ই ধরা পড়ে যেতাম । আমাকে লক্ষ্য দা 
করেই ওসমান বেগের দল চলে গেল । এবার আমার মুক্তির আশ। আরও প্রবল 
হয়ে উঠল । ওসমান বেগের রক্ষীদের বর্শা ফলক ক্রনেই দূরে মিলিলে গেল; 
তা দেখে কি শ্বস্তি আমার | যুন্দেলবণ্ডে কবর থেকে পিশু।রীনের দূরে চলে ঘেতে 
দেখেও এমন স্বস্তি বোধ করিনি | জীবনে তু’ত্বার এরকম বিপদে পুব কম 
লোকেই পড়েছে 

গজনী “থকে কাথি'ল। পুবদিকে চলল ; পাচাড়ী লোকদের কা দিতে আমর! 
ডেরা-ইশযাইল-খালে এসে পৌঁছলাম । পথে ফেউ আমাদের উপর কোন আত]চার 
করেদি । ডেরা-ইসমইল-ছান তখন শিখদের দলে । সেখান থেকে যাওয়ার 
আগে কাফিলাকে অনেক টাকা শুষ্ক দিতে হল। এখনও আমি নিঙ্জের দেশে 
হাজির হইনি; তবুও আফগানদের জহস্থ দেশ ছেড়ে এলেছি এবং লিঙ্ছু =দ পার 
হয়ে আবার এদেশে এপেছি, এই ভেবে মনে বড় আনন্দ হল। ঢেরা-ইসমাইল- 
খাদে শুনলাম ইংরাজর! শিদ্ধুদেশে যুদ্ধ করছে। আহমদ শাকে কাফিল! লিয়ে 
সেই দিকে যেতে বললাম । কিন্ত লে সোজা ফিরোজ্পুর যাওঘ| স্থির করল । শিখে! 
নানাভাবে আনাদের জালাতন করতে লাগল ; তার! কাঞ্চিলার কাছে অনেক রকম 
শুদ্ধ দাবী করত। যাই হোক ১৮৪৩ সালের অক্টোবর নাসে আমর! ফিরোলপুরে 
এলে পৌছলাম। 

ক্যান্টনমেপ্টের বাড়ীঘর দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেলিমেণ্টের ড্রাম ও 
বিউশিলের শব্দও শোমা গেল । এই লব দেখে শুনে আমার বড় আনস্ব হল। কিন্ত 
আহমদ শ! আমাকে একলা ক্যান্টদমেন্টে যেতে দিতে রাজী হল লা । আগে লে 
সরাইথানায় নিজের থাকার ব্যবস্থা করবে; তারপর সেও আমার সঙ্গে যাবে । এফ 
মুহূর্তও সে আমাকে চোখের আড়াল করতে বাজী নয় । উটের পিঠ ছেফে মালপত্র 
মামিয়ে তাদিকে খাওয়াতে নিতে যাওয়া হল ; তারপর আমরা দুজনে ক্যান্টনানেপ্টের 
দিকে চললাম । মের সাহেবের কাছে যেতে তিনি বললেন যে ভার ফলের” দরকার 
নেই এবং আমরা যেন সেখান থেকে চলে যাই। সাহেবের আর্দালীর সঙ্গে আলাপ 
করে তাকে আমাদের অবস্থা ঘুঝিরে বললাম যে সাহেবের সঙ্গে যেম একবান্ত 


১ আকগানবা সাবাহণতঃ ক্া্টবদেন্টে সাহেবদের বাড়ী কল, বাদান ইতাাছি বিক্রি করতে হেত। 
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আমাদের দেখ! হয়। দেখা হয়েও কোন লাত ছল না । তিনি আমার কথা বিশ্বাস 
করতে চাইলেন না। পরে বললেন যদি আনার কথা সত্যিও হুদ, সরকার আমার 
সথুক্ষিপণ বাবদ শাচশ টাক! বা অন্য কিছু দেবেন বলে তিনি মনে করেন না । 

তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিহে তাকে সব কথা বললাম। অনুরোধ 
করলাম এই ক্রীতদাস অবস্থ। খেকে তিনি যেন আমাকে উদ্ধার করেন। আমি 
টাকা! সহজে সংগ্রহ করতে পারব লা, এই ভেবে “আমি তার শুীতদাস'_-এই কথা! 
আহমদ শা জোর গলায় বলে বেড়াতে লাগল ॥ সাহেব প্রথমে আহার কোন কথা 
শুনতে রাজি হলেন না ; পরে যখন দেখলেন কছেকটি রেজিমেন্টের সমস্ত অফিসারের 
নাম আমি জানি, তখন আমার কথায় মল দিলেন । লস শুনেও তিনি কিছু টাকা 
দিলেন লা। তিনিও বললেন সরকার কিছু দেবেন না। 

শেষ চে! ছিসাবে আমি একেবারে বড় কমিশনার লাহেবের কাছে গেলাম । 
তাগ্যক্রমে দেখি আমাদের রেজিমেন্টের একজন নুবোদ/র সেখানে পাহারা দিচ্ছেন; 
অগ্য একটি সেনানলে তখন তার পদোহতি হুন্ষেছে। ডার কাছে আমার পরিচয় 
দিলান। হিন্দিতে কথা ন। ধলা পর্ধস্ত তিনিও আমার কাছিনী বিশ্বাস করলেন ন! । 
এমন সব ঘটন! ডাকে বলি যাতে ভার সব সন্দেহ দূর হয়। আমাকে তিনি 
কমিশনার সাছেবের কাছে নিয়ে গেলেন । কমিশনার সাহেব মন দিযে সব শুনলেন; 
কাবুলের সেনাদল সম্থক্ধে হালার রকম প্রশ্ন আনাকে ভিন্ডাস। করলেন। কিন্তু 
তিনিও বললেন সরকার আনার মুক্তিপণ দেবেন না। যাই হোক নুবাদার 
আড়্যইশ’ টাকা দিতে রাজী হলেন এবং অযোধ্যায় আমানের পরিবারের লোকদনকে 
তিনি ভালভাবে জানেন-এ কথ! বলার পর বড় সাহেব বাকী টাকা আগাম দিলেন। 
একটি খাতায় সব লেখা হল এবং সেখানে আমাকে দত্তখৎ করতে হল। এতদিনে 
আমি মুক্তি পেলাল | কিন্ত আমার হাতে একটি পলস! সেই, নোংর! আফগান 
জামাকাপড় ছাড়া আনার সঙ্গে আর কিছু নেই।। রেলিষেশ্টের ‘লাইনে’ গির্ে 
লিপাহীদের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম । আমার কথা শুনে তার! সবাই বলে 
উঠল আমি অন্ডচি এবং আমার জাত নষ্ট হয়েছে; কেউ কেউ আবার বলল 
আমাকে নাকি মুসলমান কর! হয়েছে। কাজেই জাতে স। ওঠা পর্যন্ত নিজের 
স্বজাতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে ন! ; এতে মনে বড় দুঃখ হল । এর চেৱে 
কাবুলে থাকা দেখছি অনেক তাল ছিল ; সেখানে আর যাই হোক এমন খারাপ 
ব্যবহার কেউ করেনি । 

মন খারাপ করে ব্রিগেড মেজর সাহেবের কাছে ফিরে এলাম । বড় সাহেব 
আমার যুক্তিপণ বাবন কিছু টাক! দিয়েছেন, এ কথা ডাকে বলার পর তিনি আমাকে 
ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে নিশ্ে যাবেন বললেন ॥ ত্রিগেডডিয়ার সাহেব আমার 
সঙ্গে খুব তাল ব্যবহার করেন । তিনি আমাদের পুরনে! রোভিমেটকে আনতেন। 


তৃতীয় সংখ্যা এক দিপাহীর আন্্কথা। ১৮১ 


বললেন সেই রেজিনেণ্ট এখন দিল্লীতে আছে আনাকে তিনি কিছু টাক! দিলেন 
এবং ভার বাড়ীর চৌহনব্দির মধ্যে বাস করতেন বললেন পুরনো রেছিনেন্টে 
খাতে আমি আবার কাজে বহাল হতে পারি সেজন্ত তিনি এযাডজুটেন্ট সাহেবকে 
একটি চিঠি লিখলেন; আফগান পোষাক পুবে ফেলে দিলান, এক বছর সাত মাস 
ও এক পোলাক পরে আছি। চুল ছটা এবং দাড়ি কামালর পর আনাকে 
অনেকটা! সিপাহী মত দেখতে হল | এখনও শ্বজাতের লোকেরা স্যার শ্বণার 
এড়িয়ে চলে ; তাদের কাছে আমি পতিত। ব্রিগেডিয়ার সাহেব প্রারই তার 
বারাম্বাত্ন আমাকে ডেকে বলিয়ে আমার মুখে কাবুলের গল্প শুনতেন । তিনি 
আমার খুন খোজ খবর রাখতেন | ভবিষ্যতে আমি যে লরকার সাচাতুরের হুনলরে 
পড়েছিলাম এ শুধু ডারই দয়। ও অন্ধ গ্রহে । 

কিছুদিন পরে আন[র উপর হুকুম হল দিল্লীতে পুরনো রেজিমেন্ট ঘোগ দিতে 
হবে। কর়েকদ্রন অফিসার আমার উপর খুব সদক্ম ছিলেন; "তাদের লাহায্যে 
রাহাখরচ সংগ্রহ করে দিল্লী পৌছে কর্ণেল সাহেবকে আনার আলসার পর দিলাম । 
কর্ণেল সাহেব মামাকে দেখে পূব খুশী; ননে হল তিনি ছানার কোর্টযার্শালের 
কথা সব স্থালে গেছেন । কিছুদিন সেনানলে আমি বাড়তি লিপাহী ছিসাবে রইলাম) 
পরে একটি চাকরি খালি হওরা নাই রেজিনেন্টে হাবিলনারের পদে আবার বহাল 
ছুলাম। 

ইতিমধ্যে আমি বাড়ীতে যে চি লিপেছিলাম, এখানে তার উত্তর এল । আমার 
প্রথমা স্ত্রী, মা ও বন্ধু পণ্ডিতজী মারা গিয়েছেন ॥ বাবার ইচ্ছা আনি ছেন বাড়ী 
যাই ; তিনি আমাকে হুণ্ডিতে আড়াইশ টাকা পাঠাবেন লিখেছিলেন । ব্রাহ্ষণরা 
এই সময় আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি জাতে পতিত হয়েছি। 
কেবল মুসলনানদের সঙ্গে ও খ্রীষ্টান বাজনদার ও গাইয়েদের সঙ্গে আনি মেলামেশা 
করতাম ; একমাত্র এরাই আমার সঙ্গে কথ! বলত । অফিসারর! এ সব ছানতেন ; 
ভারা আমার উপর খুন সদয় ছিলেন'। আসার হাতে পরল! নেই, কাজেই তাড়াতাড়ি 
জাতে ওঠার কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না৷ 

বছরের শেবে ছুটি নিরে বাড়ী এসে দেখি অনেক কিছু বদলে গেছে । বাবা বৃদ্ধ 
হয়ে পড়েছেন, এপন আমার ছোট তাই বাড়ীর সব কাল :করে। আমি থে কাবুলে 
চাকর ছিলাম এ খবর গ্রামের লোক পেয়েছিল; লেজ্বন্তড আমাকে বাড়ীতে থাকতে 
দেওয়। হল না। নিজের ভাই এখন আমার শক্ত হরে দীড়িন্েছে। লে তেবেছিল 
অনেক আগেই আমার বৃত্যু হয়েছে; কালেই সব সম্পত্তি সে একাই ভোগ করবে। 
আমার গুদ্ধির জন্য বাবা টাকা দ্িলেন। এবার অবস্ত বেশী খরচ হল ন1। আমার 
স্রীর- রাদপুণ চাকুরান্টর--কোন খবর কেউ জালে ন এজন আমার ননে সুখ 
ছিল লা। আমাদের পুর-লা রেছিমেন্টের লঙ্গে তিনি কিছুদিন ছিলেন, তারপর 


১৮২ হইতিছাল অষ্টম খণ্ড 


ছঠাৎ কোপায় চলে খান। কেউ বলল তিনি তার নিজের দেশে ফিরে গেছেন। 
কেউ ঝ। বলল অন্ত এক লিপাহীর সঙ্গে তিনি চলে গেছেন। আমার ছেলে অভ 
রোজিমেন্টে বদলী হত্রেছে ; সেই রেজিমেন্ট তখন লিদ্ধদেশে। প্রাক্স দু'বছর তার 
(কাল খবর পাওনা যাহনি। আমার পূর্বের স্ত্রীর গচ্ছিত কিছু টাকা পেলাম ॥ 
এই খেকে হ্থবাদার কুশল ছবের ঝ্চণ শোধ করে দিলাম । 

চাকরি ছেড়ে বাড়ীতে থাকার জন্ত বাবা ত্ীবণতাবে পীড়াপীড়ি করতে 
লাগলেন । আমার দল তখন স্ত্রী ও ছেলের জন্য ব্যাকুল ১ জানি বাড়ীতে থাকলে 
কোন দিনই তাদের দেখা পাবনা ! স্ত্রীর খোজে বুস্দেলখণ্ডে মাওয়া স্থির করলাম । 
ঘে গ্রামে তার এক তাই বাল করত একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম । খোঁজ 
নিরে জানলাম যে এই রাজপুত তদ্রলেকটি বড় অহংকারী ; বেশ কিছু সম্পত্তির 
তিনি দালিক । জাতে বড় না হলেও আমার চেয়ে তার পদগৌরব অনেক বেশ। 
কাছেই তিনি কি ভাবে আমাকে গ্রহণ করবেন বুঝতে পারছি ন!। আনে মনে বেশ 
তঘ ছল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে ডাকে নির্ভয়ে বললাম যে আমি 
আমার শ্রীকে নিয়ে খেতে এগেছি। আমার স্ত্রী তখন তার এই তাইএর কাছে 
ছিলেন। তাকে দেপে কি আনন্দই যে আমার ছল। 

স্ত্রীকে বাড়ীতে নিরে এলাম ; এতে কেউ বাধা দিল ন! । বাবার কাছে তাকে 
রেখে দিতে রেজিনেন্টে ফিরে চললাম । এখন আর আমার মনে কোন উৎলাছ 
নেই, জীবনে বিত্ৃপ্ণ। এসেছে । কাবুলে যখন ছিলাম তপন কবে মুকি পাব_ এই 
আশাই আনায় বাচিয়ে রেখেছিল | কি ভাবে ঘে সেখান থেকে পালাব প্রতিদিন লে 
কখ। তাবতাম। এখন ত লিক্দের দেশে ফিরে এসেছি। কিন্ত কি পেলাম? 
এত থে ক স্বীকার করেছি তার জন্ত চাকরিতে কোন উন্লতি হয় নি; কোন 
পুরস্কারও পাইনি । ছ'মাসের মাইনে আমার পাওন। আছে, তা পাব বলে ত মনে 
হয না । দালত্ব থেকে মুক্তি এবং জাতে ওঠার জন্ত আমার অনেক টাকা খরচ 
হয়েছে; এ ছাড়! সাহেবের ক্ষণ শোধ করতে ‘হবে। এই রকম নাল! ছ্চিত্াক় 
অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং বেশ কিছুদিন শয্যাগত খাকতে ছয় । 

এই সময়ে আমার আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করবার অস্ত কর্ণেল 
সাহেবকে অস্থরোধ করি ;.এবং তিনি আমার কথাঘ্ রাজী ছন। বআবেদপতে 
সৰ কথ! খুলে লিখলাম _কতদিন সরকারের চাকরি করছি, কোন কোন যুদ্ধে 
যোগ দিয়েছি, কতবার যুদ্ধে আহত হয়েছি, এবং আমাদের সেলাদলের একজন 
অফিসারের নির্দেশেই শাহর সেনাদলে যোগ দিয়েছি; শাহর সেলাদলে আমাদের 
চাকরিতে উত্রাতি ও মাইনে বাড়বে বলা হয়েছিল । এর পর লিখলান থে চাকরিতে 
আনার কোন উন্নতি হলি, ছ নাসের যাইনে আনার পাওন| আছে, আহত অবস্থান্ন 
আমি শক্রর হাতে ধর! পড়ি এবং তার! আমাকে দাস রূপে বিক্রি করে দেয়? পাচশ 


তৃতীয় সংখ্যা এক সিপাহীপ্ন আস্্রকথা ১৮৩ 


টাক। দিলে কোন দতে আমি শেখান পেকে পালিছে আসতে পেরেছি? এবং 
এই এক সছর সাত মাস বোধ হয় আনার পেনদন-এর হিসাব পেক্ষে বাদ খানে | সব 
শেদে আমার এই আনেদন পত্র অহুগ্রহ করে বিবেচন। করবার ছগ্য সরক্কারের কাছে 
প্রার্থনা জানালাম ৷ 

ছ’নাস অপেক্ষার পর কর্ণেল সাহেব বললেন যে সরকার আনার মুক্তিপণ বাবদ 
টাকা দেবেন ; এবং আমার বা শাহর সেনাদলের অন্ত কোন সিপাহীর কত মাইনে 
পাওনা আছে তার কোন হিলাবপত্র না দাকাপ্র পে টাকা পাওয়! যাবে লা। 
তবে যদি আমাদের পুরুলে। রেছিনেপ্টের কোন অফিসার. কবুল পেকে ইংরাজ 
বাহিনী পিছিয়ে আসার লদন্ঘ আমাদের কতদিলের মাইনে বন্দী ছিল বলতে 
পারেন তবে সে টাকা আমাদের দেওয়! হবে । 


দ্বাদশ অন্যায় 

কাবুলে মেদিন গোলা সৈহুদলে ঘোগ দিই সেই দিনই হামাসের রেজিমেন্টের 
অফিসারদের শেসলাতরর মত দেগেছিলাম। ভাবলান ইঠিমধো নিশ্চয়ই তাদের 
মৃত্যু হয়েছে। যানের গাম মনে পড়ল তাদের কথ! কর্ণেল সাহেবকে দললাম » 
কিন্ত তিনি ভার! কে কোপাষ আছেন বলতে পারলেন না। সরক্কারের কাছ থেকে 
সুক্তিপণ পেয়েছি এই আনার পরম সৌতাগ্য। এ সবই কর্ণেল মাহেবের নত্বা । 
তিনি আনার পিতৃতুলা । ডান অহুগ্রহ ছাড়া এ আমি কণ্নই পেতান ন! । এখন 
আমি আনার জাতে উঠেছি এবং 'অফিসারর! আমকে ডালচোপে দেখেন। এ 
সত্বেও রেজিমেন্টের অন্ত লিপাহীরা আমাকে ঈর্গ। করত । রেছিমেন্টে ফিরে আসার 
পর আমি একআন নাছেক ও এক লিপাহীর চাকরির উহ্তিতে বাদ! দিয়েছিলাম । 
কাষুলে থাকার সময় আমি নুসলমাল ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং গোর! সৈশ্চদের সঙ্গে 
গরুর মাংস খেয়েছি এই রকম নালা কথা আমাকে লক্ষ্য করে তার। নলত। 

আফগানিস্থানে সরকারের বিপর্যয়ের কথা সার! ভারতের লোকে বলাবলি 
করতে লাগল, অনেকেই বলতে লাগল ইংরাজদের সে যুদ্ধে কখনই হারান 
বাবেদা এমন মলে করা ভুল। বিশেষ করে দিল্লীর লোকের এই রকমই 
ভাবত | আমার মনে হয় এই সমন্র থেকে ফুসলমানদেরও ধারণা হল যে 
তারাও ভৰিন্যতে একদিন ইংরা্দের এ দেশ খেকে তাড়িয়ে দেবে! 
লিগাহীরাও খুব অসন্থষ্ঠ ; তাদের তর আবার হয়ত যে কোন সমন্প সিদ্ধু নদ পার 
হয়ে অন্ত দেশে যাবার আদেশ হুবে। তার! অভিযোগ করল ঘে-দব প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে সরকার তাদের 'আফগানিস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কোনটিই পালন করা 
হৃদ নি। এখন তারা নিজের দেশে ফিরে এসেছে ১ কিন্ধ কিছুই তাদের লাভ হয় 
নি__না চাকরিতে কোন উন্বতিঃ না কোন নইলাষা (পুরস্কার )। যুদলম্মানের! 


১৮৪ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


বড়াই করত যে তার। আসলে কাবুল এবং পারস্ক দেশ থেকে এসেছে, এনং ইংরঃজ 
সরকার ও আফগ।ন ঘ"পক্ষকেই তার! যুদ্ধে হারাতে পারে । দিল্লীর বাদশাহর দরবার 
খেকে করেকঞ্জন আমাদের ‘লাইনে’ এসে সিপাহীদের মনোভাব বোঝবার চে! করে। 
কত সহলে ইংরা্ সরকার কাবুল পুনরধিকার করেছেন সিপাহীদের সুখে এই 
ফখ শুনে তারা বলেছিল ফিরিঙ্গী সেনার! যদি এমন তাড়াতাড়ি না গিয়ে পড়ত 
তাহলে দ্বিতীয় লেলাদলটিও- প্রথম দলটির মতই শ্রী ভীবণ শীতে সহজে ধ্বংস 
হৃত ॥ আগেই বলেছি রেসিমেণ্টের লোকে আমাকে সন্দেহ করত। এই বিষয়ে 
আমি নিজে তাই কোন কথ। বলিনি; তা নিয়ে লোকে প্রকান্ডটে বলাবলি 
করত গুলতান ॥ 

কোয়ার্টার মাস্টার সাহেবকে এই কথা বলায় তিনি তা হেসে উড়িয়ে দিলেদ। 
কর্ণেল সাহেবকে সব বললান; তিনি আমার ফথ! মন দিয়ে শুনলেন। তার 
ধারণা বিশ্বেষবশতঃ রেলিমেণ্টের বিরুদ্ধে এই সব কথা আমি বলছি। আমাকে 
সাবধান করে দিয়ে বললেন এমন কোল কথা তাকে যেন আর কখনও না বলি। 
এ তাবে তিরস্কাযরের পর নিজের ক্ষতি হতে পারে তেনে আর ফোন সাহেবকে কিছু 
বললান মা ৷ 

জআফগ।ন যুক্ত ও সিদু মভিধানের পর দিল্লী থেকে ফিরোজপুর পর্যন্ত সর্বত্র 
সরকারের রেজিনেন্টের লিপাহীর! বিদ্রোহের জন্ত প্রত্মত হয়। কিন্ত সরকারের 
লৌভাগ্যক্রানে কানে কিছুই হল না| সিপাধীরা অভিযোগ করল সিন্ধু গেলে বেশী 
টাকা দেওয়! হবে বল৷ হয়েছিল ? কিন্ত সেখানে যাবার পর আনান হয় ত৷ ভুলক্রমে 
বল। হয়েছিল 7 কিশ্ব। তা দেবার ক্ষমতা অফিসারদের নেই | কম্যাশিং অফিসাররা 
অবশ্য বলেছিলেন যে নিশ্চয়ই তাদের তা দেওয়া হবে! হুজুর, লেই সময় আপনি 
ভারতে ছিলেন, আপনি ত জানেন কয়েকটি রেছিমেশ্টে সত্যিই বিদ্রোহ হয়েছিল ! 
চার পাঁচটি রেজিমেন্ট প্রকান্ড বিদ্রোহ হয়? কিন্ত প্রত্যেকটি বেনাদলেই গতীর 
অসন্বোষ বর্তমান । অনেকেই ভেবেছিলেন হয়ত সার] সেনাদলেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে 
পড়বে । সব খাটিতেই মুসলমান চরের! লোককে উত্তেজিত করতে লাগল । আফগান 
পারসিক ও অন্তান্ত চরের! বলতে লাগল যদি লিপাহীর! বিদ্রোহ করে তাহলে কাবুল 
যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার অন্ত তাদের দেশের লোকেরাও ফিরিঙ্গীদের 
বিপক্ষে শিপাহীদের ললে যোগ দেবে। তার! আরও বলল বে তার! দিল্লীর 
বাদশাহকে হিন্দস্থানের সিংহাসনে বসাবে । প্রত্যেক রাজ| এবং নবাবের কাছে 
লোক পাঠান হরেছিল । তাদের বলা হর এই প্রন্তানে সাত দিলে ইংরালদের হাত 
থেকে রেহাই পাবার জন্য তাদের সাহায্য করা হবে । 

ইংরাজের বিরুক্ষে অনেকেরই এমুন অভিযোগের বে কারণ ছিল তা স্বীকার 
করতেই হবে । আমাকেও ত চাকরিতে উন্নতি ও বেশী নাইনের আশা দেওয়! 


তৃতীয় সংখ্যা এক সিপাহীর আস্মকথা ১৮৫ 


হয়েছিল; তার কোনটিই আমি পাইলি। সরকার অবশ্য দাসর পেকে মুক্তির জন্য 
আমাকে টাক! দিয়ে সাহায্য করেছেন; সে কথা কোনদিন আমি ভুলন না। 

সেই বছর পিপাহীনের নধ্যে অসস্তোধের আর কোন চিঙ্ক দেখ। গেল ন।। 
আফগান যুদ্ধের সময় সরকার নিজে তল পেরেছিলেন শা দিল্লীর সবাই জানত । 
লোকের কাছে ক্ষমতা দেখালর জন্ভ তথন সরকার অকারণে বহনার কামান ছড়ার 
হুকুম দিয়েছিলেন । এতদিন প্রায়ই বল! হত যে যুদ্ধে সরকারকে হারাল বাবে না, 
সে কথা যে কত হুল তা কাবুলের বিপর্ধ্যরের পর তালভাবেই প্রনাণ ছল । লোকে 
আর পূর্বের মত ইংরাজদের তয় করত না। 

আরও একটি বছর কেটে গেল। এর মধ্যে সিপাহীদের মল্যে অসন্তোন ও 
উত্তেজলার খনর ক্রমশ: চাপ পড়ে যাক্ব। এই সময় শোনা গেল সরকারের সঙ্গে 
শিখদের বুদ্ধ বাধবে । শিখাবের তখন বিরাউ সেনাদল, সেনারা সব হ্ুশিক্ষিত এবং 
তাদের বিশ্বাস লিশ্চয়ই ভার! 'আংরেজি” সেনাদের যুদ্ধে পরাস্ত করসে । আম্বাল! 
ও লুধিঙ্গালাহ সরকারের সিপাহীদের পাঠান ছল ; তারা লেখানে কিছুদিন ছাউনি 
করে রইল। 

মনে হয় ইংরাজ অফিসাররা তেবেছিলেন শিশেরা কখনও শতন্র নলী পার হয়ে 
এপারে আসতে সাহস করবে না, ওপারে ধীকিয়েই যত 'র্জন গর্জন করবে। দেখা 
গেল তাদের অনেকে নদীর ওপারে দাড়িয়ে আছে ; তখনও পর্খান্ত কেউ এপারে 
আসেনি । অবশেষে একদিন হপ্রিপত্তল নামে এক জায়গায় (প্র সওগারর। শতক্র 
পার হয়ে এসে একদল ঘেসেড়াকে কেটে ফেলে ও সরকারের কিছু জিনিসপত্র জুট 
করে ইংরাজের বিক্ুদ্ধে শিখদের বিন্ষপ মনোভাবের এই প্রথম প্রকাশ । তখনও 
সরকারের অফিসারদের ধারণ। ছিল যে শিখেরা কখলও ছিদুম্থান আক্রমণ 
করবে ন। 

ফিরোজপুরে আরও সৈন্য পাঠ হল । আমাদের রেজিমেন্টের উপরে হুকুম 
এল সেখানে যেতে হবে | চারদিন কুছ করার পর আমরা সেখানে হাজির হলাম ! 

খালস! সেনাদের খুব লাম ডাক । ফরাসী সাহেবরা তাদের যুদ্ধ বিদ্ধা শিখিয়েছেন, 
সরকারের সেনাদলের মত তাদেরও বন্দুক আহে, অসেক কামানও তাদের আছে। 
অধিকাংশ পিপাহীই শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পেল। সরকারে সেনাদলে 
কয়েকটি রেজিমেন্ট ইউরোপীয় সৈম্ত ছিল ; তাদের দেখে সিপাহীদের মনে তরসা 
হল। কিছুদিন পরে ফিরোজপুরে করেকজন সওয়ার ছুটে এসে খবর নিল যে প্রান্ন 
পাচ লক্ষ খালসা নৈন্ত শতক্ত নদী পাক্স হরে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে 1 
কয়েকজন অফিলারকে তা দেখবার জন্য পাঠান হয়। তারা দেখে এসে বললেন 
যে খবরটি সত্য, তবে তাদের দলে কুড়ি হাজারের বেশী লোক নেই । ফিরোজপুরে 
লে দমন মাত্র সাত আউটি রেজিনেন্ট সৈস্ত ছিল ; তাদের নিয়েই জেদারেল লিউলার 
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সাহেব শ্রিখদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হুলেন। শিখেরা কিন্ত ফিরোজপুরে না এসে 
সেখান থেকে পিছু হটে চলে গেল । এই দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। পরে 
শোলা গেল তারা নাকি পেবেছিল সারা ক্যান্টনমেণ্টে “মাইল” পাতা রয়েছে ) 
সেখানে আক্রমণ করলে তারা সবাই উড়ে যাবে । এল্ন্ক তারা সরকারের সঙ্গে 
শমতলদেশে যুদ্ধ করতে চেরেছিল । 

এই ঘটনার করেকদিন পরে কিরোজপুর থেকে অলদুরে তথ্ানক গুলি গোলা 
ছড়ার শব্দ পাওয়া গেল | সন্ধ্যার শুনলাম সেখানে একটি যুদ্ধ ছয়ে গেছে । কেউ 
বলল সরকারের সেনাদের হার হয়েছে এবং তার! আমাদের এই খাটির দিকে 
আসছে, কেউ বলল শিখেরাই পরাজিত হয়েছে এবং তাঁদের সব সৈন্ড হবংস হুরেছে। 
আবার একদল বলল কোন পক্ষই জয়লাভ করেনি; ছ্ুদলই যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের নিজের 
জায়গায় দাড়িয়ে আছে ॥ যাই হোক সন্ধ্যার সময় ফরেকজন অফিসার এলেল এবং 
তাদের কাছে সাল! গেল যে সরকারের জর হরেছে এবং শিখদের অনেকগুলি কামাম 
আমাদের হস্তগত হয়েছে । 

ফিরোজপুরের সব সিপাহীকে এই সেনাদলে যোগ দিতে আদেশ হল। শিখনের 
চোখ এড়িয়ে আনর! রাত্রে ঘুরপথে কুচ করে চললান ? তার! তখন রাস্তার ধারে 
আমাদের উপর চড়াও হবার জগ্ে তৈরী হয়ে বসেছিল । দীর্ঘ পথ কুচ করার পর 
পরের দিন দুপুর বারোটার সময় আমর! সরকারের সেই সেলানপের সঙ্গে এসে 
যোগ দিলাম । তৃষ্ণাশ্ন সবার খুব কষ্ট হচ্ছে, পানীয় জলের বড় অতাব। পথশ্রযে 
সবাই ক্রাত্ত, এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে লড়াই করা সম্ভব ছিল ন!। এ লস্কেও 
তক্ষুলি হুকুন হল বুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হবে। শক্ত ইসম্সের গতিবিধি ঠিক মত 
বুঝতে ল! পারায় যুদ্ধ আরভ্ভ হতে অনেক দেরী হল। এদিকে তখন দিনের শেবে 
চারদিকে সন্ধ্যার আধার নেমে আসছে । 

এবার লড়াই সুরু হল-_যাকে বলে সত্যিকারের লড়াই। এর আগে এমন 
ধূদ্ধ কখনও দেখিনি । খুব কাছ থেকে আমরা কামান ছড়ছি ; তার উত্তরে শক্ররাও 
সমানে আনাদের উপর গোলা ছু ড়ছে। এর পুর্বে সব যুদ্ধে দেখেছি কাছ থেকে : 
হু একবার কামান ছোড়া হলেই সরকারের শক্ররা! পিছ হটে যেত। কিন্ত এই শিখ 
সৈম্তরা গোলার উত্তরে গোলা ছুড়ে চলল এবং প্রাপনাশ লা হওয়া পর্যস্ত কামান 
ছোড়া বন্ধ করত ন|। শত্রপক্ষের রেজিমেপ্টের সামনে ও পিছলে হুদিকেই কামান ১ 
এমন প্রচণ্ড কামান আক্ষমণের পালে আমাদের সিপাহীর। এর আগে কখনও 
ধ্াড়ারনি । সয়ফারের কামানের আওয়াজ আর তেমন শোনা যাচ্ছে না এবং 
আমাদের বারুদের গাড়ীও সব উড়ে গেছে। ত্র তিনটি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট 
শত্রুর কামানের আক্রমণে পধুঠদশ্ড হয়ে লিছিরে এল দেখলাম । যেন বর্দার 
বৃষ্টিধারার মত অবিরাম গোল! বর্ষণ হচ্ছে। ইউরোপীয় সেনার নিআস্ত হয়ে 
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পড়েছিল | কয়েকদল সিপাহী'ও এতাবে পিছিয়ে এসেছিল । একটি ইউরোপীয় 
রেজিনেন্ট ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে যান্ন । মনে ছল সরকার বুসি' আবার যুদ্ধে 
হেরে যাবেন। আমাদের অনেকেই বেশ তর পেয়েছিল ॥ 

অন্ধকার ক্রনেই গভীর হুল্নে আসছে ; এমন সময় ভীলণ চীৎকার শোল! গেল। 
শিখদের চীৎকার নলে ত মনে হল লা) পরযুদূর্তেই জ্রুতবেগে সওয়ারদের ছুটে 
আনার শব্দ শুনতে পেলাম__৩নং 70298০০০৪৭ সরাসরি শক্রব্ুছের উপর থাপির়ে 
পড়ে তাদের গোলনম্দাজ্দের হত্যা করল । অত অল্প সমহের মধ এ সব ঘটল 
এবং সওয়ারদের গোলন্দাক্রদের উপর আক্রমণ করতে দেখে, যা এর পুর্বে কেউ 
ফখনও শোনেনি, শিপেরা কামান ছেড়ে কয়েক মুহুর্ত বিহ্বল ইয়ে দাড়িয়ে রইল । 

এখন চারিদিকে গভীর ' অন্ধকার, সরকারের সেনারা! সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ 
করেছে । কিন্ত আমাদের শিবিরে আলে লক্ষ) করে শিপ সৈ! তখনও গোলা 
ছাড়ে চলেছে । আমাদের রেছিমোপ্টের নেতা ছিলেন ছেনারেদ লিটলার লাছেন। 
রাতের অন্ধক।রে আমাদের পথ ছল হল । পাছে আমর শিখলের ছাউনিতে হাজির 
হই সেজন্য মাটিতে শুয়ে পড়াতে বলা হল। কাবুল যুদ্ধের সমস্ব রামের অভিজ্ঞতায় 
কথা মলে পড়ছে__সেদিনের মত আজ্কা রাতেও আমানের চারদিক বিপদ । আলো 
আালাতে সাহস হয় না, পাছে শক্ত গুলি ছোড়ে পানীয় গল সঙ্গে পাওয়া ঘার 
না, কয়েকজনের কাছে লামান্ কয়েকটি চাপাটি ছিল; 'ত! ছাড়া খাওয়ার আর কিছু 
নেই-_সবাই মিলে তাই তাগ করে নিলাম । সাহেবরা বললেন এই হচ্ছে আলল 
বুদ্ধ এবং শিখের! বীর শক্র। পরদিন সকালে কি ঘটবে ত! ভেবে ডারাও খুব 
চিস্তিত । রাত্রে ভয়ানক ঠাও। পড়েছে; ক্ষিদের জালায় দাত দাত লেগে যাচ্ছে) 
এ ছাড়। আমর! একেবারে চুপ করে আছি। 

বেশ মনে আছে এই রাত্রে আমাদের পাশের রেগিমেণ্টের এক সাহেব গান 
গাইতে গাইতে হেঁটে বেড়াতে সাগলেন » অন্ত অফিসাররা! বাধ! দিলেও তিনি 
কিছুতেই নিরস্ত হলেন না| তিনি যে মদ খেয়ে উন্মত্ত ছিলেন তা নয়? এতাবে 
কাকা জারগান্স একটু আরাম লাতের চেষ্টা করছিলেন) কি ভীষণ বিপদের মাঝে 
যে আমর! সেই রাত কাটিয়েছি! ইংরাজরা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই দাড়িয়ে ছিল এবং 
শিখেরাও দিজেদের গাটি আগলে ছিল__জর পরাজয়ের কোন মাংস] হয়নি | 

সকাল বেল! ইংরাদ সেনারা আবার বুদ্ধের অন্ত তৈরী হল; এবার শিখদের 
খাটি আক্রমণ কর! হবে ॥ রাত্রে যে রেজিমেন্ট থেকে আমাদের দলটি পৃথক হয়ে 
পড়েছিল তার সঙ্গে পুনরায় আমরা মিলিত হলাম । গভর্ণর জেনারেল সাহেব নিজে 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ানর সময় গোরা লৈ্তদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং ভার 
দেহরক্ীকে আমানের বলতে বললেন আম্রা-যেদ যরদের মত যুদ্ধ করি; জয় 
আমানের হবেই । 
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গত্ধণর জেনারেল সাহেব এ সমরে কেন যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন বুন্মতে পারলুম না। 
কেউ বলল গতর্ণর জেনারেল সাহেবের ওপরওয়ালা হুল জঙ্গী লাটলাছেব বা প্রধান 
সেনাপতি । তারা তুলনেই এই যুদ্ধে উপস্থিত আছেন এবং গতর্ণর গ্লেনারেল সাহেব 
প্রধান লেনাপতির আদেশমত কাজ করেছেন। শুদলাম গতর্ণর- জেনারেল সাছেব 
বিলাতে একজন বড় জেনারেল ছিলেন এবং অনেক যুদ্ধে তিনি ধোগ দিয়েছেন । 
এই রকম এক যুদ্ধে ডার একটি হাত নষ্ট হয়েছে । লর্ড গাউ € 0০81১) সাহেষ 
গোরা লোকদের খুব শ্রি্ন ছিলেন । তিনি রেজিমেন্টের কাছে এলেই ঙাকে দেখে 
সৈক্করা আনন্দে চীৎকার করে উঠত । 

ইউরোপীয় সৈন্ধর। শত্রুর কামানের দিকে এগিয়ে যেতেই তার! লেখান থেকে 
ছিটে পালিয়ে গেল । তারপর আনানের গোলম্দাত্র টসম্তরা কাছে এগিয়ে গিরে 
শত্রর উপর গোলা ছুঁড়তে থাকে । কিন্ত অতিরিক্ পরিশ্রনে ও থাস্ড অভাবে 
ইংরাজ লৈল্ুরা তয়ানক ফ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; তার শত্রুর পিছলে আর ছটে যেতে 
পারল না। থালস। লৈগ্তরা এক জান্বগায় ছেঁটে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল। 
তাদের ভাবুর লব ছিনিসপত্র ও একশটি কামান আমাদের দখলে এল। কিন্তু 
ভাবুভলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; ফলে নান! জায়গায় বারুদ জলে গিল্পে 
বিস্ফোরণ হতে ঘাকে । এই বিস্ফোরণে লুট করার সমর কয়েকজন লেক মারা 
ঘায়। যাই হোক লুট করে অনেক কিছু পাওয়! গেল-__সর্দারদের রেশমী জাম! 
ফাপড় ও শাল এবং নান! রকনের সব অস্তরশস্র । আগুনের হাত থেকে ডাবুগুলিকে 
বাচাতে গিয়ে আনাদের অনেকে ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল । 

এই তীদ্ণ যুদ্ধের পর ইংরাঞ্জ সৈল্গরা সব খাবার তৈরী করছে, এমন সময় 
বিপদের স্ষেত-বাশী বেজে উঠল । খবর এল শিখ সওয়ারদের সার! দলটি আমাদের 
আক্রমণ করতে আনছে । কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম আর নতুন সেনাদল 
আসাদের দিকে ছুটে আসছে । আবার বুদ্ধ আন্রভ হল) আমাদের বারুদ লব 
স্থুরিয়ে গেছে । কাজেই কামালগুনি সব অকেজো হরে পড়ে রইল | কিন্ত সরকারের 
ফি পরম সৌভাপ্য | কি কারণে ঠিক বোঝা গেলল! শিখেরা হঠাৎ পিছিয়ে 
চলে গেল। এই দেখে আনর! সবাই অবাক ছয়ে গেলাম । কেউ বলল তারা৷ লাকি 
হঠাৎ, তুলেছিল বে তাদের পিছলে আবার একদল ইংরাজ সৈভ আছে। যে 
কারলেই হোক না কেন করেক কাক গুলি ছড়ার পরেই তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পালিয়ে 
যায়। বন্দুকের নাগালের মধ্যে না আসার ইংরাজ ইসন্তরা তাদের আক্রমণ করতে 
পারেনি ॥ মনে হয় এই দলে প্রায় একলক্ষ সওয়ার ছিল) অলারালেই তারা 
ব্দাঙ্গাদের ঘিরে ফেলে একেবারে ধ্বংস করতে পারত। কেউ বলল সর্দার 
তেজ সিং ধুদ্ধ করতে ভয় পেয়েছেন। সাহ্বেরাও আমাদের নতই অবাক হছে 
শিরেছিলেন । থালস1 সনদের এভাবে পিছিয়ে ঘেতে দেখে সিপাহীদের 


তৃতীয় সংখ্য। এক সিপাহীর আম্মকণা 
মনোবল ফিরে এস ; তান! ভাবল লরক্ষারের লঙ্গে শুদ্ধ করার সাহস শিগদের 
আর নেই । 

চারদিকে পরিশ। পুড়ে ইংবাজ সৈররা এখানে কিছুদিন নির্ব।ন সস্ল। তারা 
বড় কাদানগুলি আলান্র বঅপেক্ষায্র ছিল। শিখ সেনাদের পিছনেই একটি 
ইংরাঞ বাহিনীছিল ; মনে হল তারাও এখন বহুদূরে _ কারণ দশ দিন তালের কোন 
খবরই পাওয়া গেলন।॥ কিছু দিনের মধ্যেই শুনলাম লুপিযানার কাছে একটি 
ঘুদ্ধ হয়েছে, সরকার পক্ষের তাবু ও কছেকটি কানান শত্রুর অধিকার করেছে । 
কারও একটি যুদ্ধের পবর পাওয়। গেল, তাতে মাকি শক্রপ। পরাজিত হুরেছে এবং 
আমাদের যে সব জিনিসপত্র তার! লুট করেছিল সেগুলি আনান পাতলা গেছে। 
পরে দেখ! গেল এই খবরটি সত্য । 

মাসের প্রপম দিকে লমস্ত সরকারী সৈভরা এলে জমাতে হল, বড কানানগুলিও 
তখন এসে পৌচেছে। এখন দলটি খুব বড়_-ভারতে এর আগে এত বড় সেলাদল 
কেউ দেখেনি! শিখ সৈগুদলেও প্রান ধাউ হাজার সিপাহী ও চারশ কামান আছে 
শুনলাম । 

শিখ সৈল্তরা সোপ্রাওনে কুচ করে গিয়েছে; সেখানে একশটি কামান লিরে তারা 
তাদের খাঁটি আগলে বসে আছে । রাত্রে ইংরাজর! অগ্রসর হল এবং প্রত্যুষেই 
তার। শক্রর খটির কাছে হাজির ছল! মনে হয় তার। আমানের গতিশিপি টের 
পান্নি। তাদের শিবিরে খুব হৈ চৈ, বিশৃঙ্খল! সুরু হল এবং বিপদের সক্ষেত বাষ্ট 
বেলে উঠল। গোলম্দাজ সৈল্তরাই প্রথমে যুদ্ধ করে; প্রচণ্ড গোলা বর্মণ হতে 
লাগল । শিখ সেনাদলের একটি অংশ স্দীর ওপারে তানের নিজেদের দেশে রয়েছে, 
আর একটি অংশ সরকারের রাজের লীমালার লীড়িক্ে আছে; লদীর উপরে 
তারা একটি নৌকার পুল তৈরী করেছিল ॥। তিনঘস্টা এতাবে যুদ্ধ চলার পর হুকুম 
হুল শক্রর কামানগুলি আক্রমণ করতে হবে। ফিরোআপুরের চেয়েও এপালে 
তার। প্রচণ্ড বেগে কামান ছুঁড়তে থাকে । তাদের আক্রমণে কয়েক দল ইংরান্স 
সৈন্ক ত একেবারে ধনংস হয়ে গেল। এ সত্বেও অস্ত সৈচ্চরা সাহসের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে খাকে । কন্ধেকদল ইউরোপীয় সৈস্ত কামানের দিকে ছুটে গেল ; তাদের 
পিছনে পিছনে কয়েকদল সিপাহীও গেল । খাললা সৈন্তর! আম্যদের সিপাহীদের 
চেয়েও বলশালী বলে সিপাহীর! খাললাদের তীখপ ত্র করত ; এ জানা! সত্বেও 
অফিলান্রর। সিপাহীদের নিল্লে শক্রর দিকে এগিরে চললেন । যুদ্ধক্ষেত্রে পোলাগুলির 
ঝোয়ার মধ্যে আবার নং Dঃগ৪০০৷৷৪ এর খোলা তলোরার ও শিরস্্রাণের 
চকমকানি দেখা গেল ; তারা আবার শত্রুর কামানের খ/টির উপর আক্রমণ করেছে। 
ভাঙতে এর আগে এমন ভগ্রে যুদ্ধ আর কখনও হছলি। 

অবশেনে একটি ভীষণ চীৎকার কানে এল। “হা শুনে সরকারী সেনাদের মলে 


১৮৯ 


১৯০ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


ছল পুলের উপর দিদ্ধে শিখ সৈন্তরা পশ্চাৎ অপলরণ করছে। পুলের তুদিকেই 
তার! কামান বলিযঘ়েছিল। পাছে নিজেদের লোকের বৃত্যু হয় এঘন্তে 'তারা এখন 
পুলের অপর দিক থেকে কামান ছু'ড়তে লাহল করল না। ভাগ ভাগ হয়ে ভার! 
পুলের কাছে এগিরে চলল এবং অনেক্ডলি রেজিমেন্ট পুল পার হনে নিজের দেশে 
চলে গেল। সরকারের গোলন্দাজরা পুলের কাছে এগিয়ে এসে কামান ছুঁড়তে 
লাগল চ ফলে শত শত লোক মারা পড়তে খাকে । পদাতিক টৈন্তরাও পুলের 
কাছে এসে গুলি চু ডতে হু করে। খালসা টগর কিন্ত এর অবাবে কোন 
গোলাগুলি লা ছু'ড়ে নিজের দেশের দিকে এগিয়ে চলল । তাদের এক নও আমাদের 
কাছে এসে প্রাণভিক্ষা কল্গেলি। পুলটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 
সৈস্তরা এসে দাড়িয়েছে, এমন সময় ত! তেঙ্গে পড়ল; হান্ধার হাজার শিখ সৈক্ণ 
দদীতে পড়ে গেল ; নদীও সেখানে বেশ গভীর । পাছে ভ্রোতের টানে দৌকাগুলি 
ইংরাজদের দিকে হাচির হচ্ছ সেজন্তে অনেকে জলে ঝাপ দিয়ে পড়ল । এমদ 
ঘর্মন্তদ বৃত্যুদৃ্য আনি কপনও দেসিনি। নদীর জলে বাচার আশার শাচ শত মানুষ 
একে অপরকে জড়িবে ধরছে, কেউ কেউ বা স্রোতের টানে একেবারে জলের 
শীতে তলিয়ে যাচ্ছে; আরে উঠছে না। 

এই পুলের কাছে অলের জন্য আমার প্রাণ রক্ষা হয়। নাদের কোম্পানীর 
মাথার উপর একটি বড় গোল! ছুটে আসছে দেখে আমি চীৎকার করে 
লগীদের সাবধান করে দিই, গোলার আঘাত থেকে প্রাণ রক্ষার ক্কন্ে যেখান থেকে 
আমরা সরে আসি গোলাটি ঠিক সেখানে এসেই পড়ে। ফলে প্াচঙ্গন সিপাহী ও 
একজন হাবিলদার দার। বায় । ছাবিলদারের ন্বতদেহ ছিশ্র বিচ্ছিন্ন ছয়ে চারদিকে 
ছড়িয়ে পুড়। এক লিপাহীর বন্দুক আমার বুকে এসে লাগে এবং আমি 
অজ্ঞান হয়ে পড়ি । জ্ঞান ফিরে দেখি আমদের রেজিমেন্ট তখন দেখাল পেকে ঢলে 
গেছে, আনার নড়বার ক্ষমতা নেই। সৌত্বাগ্যক্রমে একদল লোক আমাকে 
উদ্ধার করে; তারা আহতদের হালপাতালে লিয়ে যাবার জন্যে সেখানে 
এসেছিল । 

এই যুদ্ধে সরকারের লেনাদল ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । একজন জেনারেল 
সাহেব মারা গিষ্বেছিলেন এবং প্রা একশ’ অফিলার হতাহত হরেছিলেন। শিখ 
সৈক্ণদের সমস্ত জিনিসপত্র আমরা অধিকার করেছিলাম এবং লুটতরাজও খুব 
হয়েছিল । শিখদের মাথায় লম্বা চুলের মধ্যে প্রারই টাকা লুকনে। থাকত। 
কোন কোন সিপাহী এক একটি স্বদেহ থেকে একশ’ লালকসাকী* টাকা 
পেয়েছিল। 


*১ এই টাকা) শিপ সরকার চালু করোছলেন ॥ এই টাকার দাম কেস্পানীর টাকার চেছে কন 
“ৰেশী ছিল। 





তৃতীয় সংখ্যা এক লিপাহীর আস্মকা ১৯১ 


এই ললর নদীতে হঠাৎ লোৱার বাসে । জোয়ার না এলে লরকাত্রের সৈশ্র) 
আরও শত্রু নিপাত করাত, কারণ এই সময় নদী পার হওরা পুন কষ্টসাধ্য 
ছিল না। পুল ভেঙ্গে পড়ার পর জোয়ারের টানে নৌকাগুলি কয়েক মাইল দূর 
পর্ধ্যস্ত তেসে যার; এবং যেগুলি কাছাকাছি ছিল তাতে আগুল ঘরিগ্লে দেওয়া 
ছয়েছিল। যাই ছোক দু এক দিনের মধ্যে আরও লৌক! সংগ্রহ কর। হয় এবং 
আমাদের সৈন্তরা শতক্ত নদী পার হয়ে পাঞ্জাবে প্রনেশ করল । 


€কফমশঃ ) 


In 


পুস্তক পরিচয় 


ইতিহাস-চর্চ্চায় বিনয় সরকার-- হরিদাস মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক 
চক্রবর্ত্তী, চাটাজি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, 
কালিকাতা-১২ । দাম দই টাকা ৷ 


বিনগ্গ লরকার মহাশশ্বের বহুনুণী প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তা দেশের কাছে 
যোগ্য স্বীকৃতি পা নি এ অত্যন্ত দুঃখ ও লক্জজার কথা । এ দুঃখ ও লজ্জার 
কিছুট| লাঘব করেছেন অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়। “বিনয় সরকারের 
বৈঠকে”র লংকলনের পর “ইতিহাস-চর্চার বিনহ সরকার” নামক পুত্তিকায় তিনি 
এই মনীধীর একদিককার শ্বধিনাহাত্ব্যের বিশদ আলোচন! করেছেন। ইতিহাসের 
ললাই্ুপঞ্জী থেকে সনাজবিল্লেষণে উত্তরণ, ইতিহাসের গতিতে বহুবিধ প্রেরণার 
স্বীকৃতি, প্রাচীন তারতীযস সত্যতার “সমরনিষ্ঠ, সংসারনি্, রাষ্্রনিষ্ট, ছিংসানিষ্ঠ, 
লক্তিনিষ্ঠ” কপান্ণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্রীবলদর্শনের অতিন্রতা নির্ণয়, ইয়োরোপীর 
রাষ্ট্রের তথাকথিত জাতীয় উক্যের ধারণা খণ্ডন, রাষ্ট্রে পান্তিগত্ত ও ভাষাগত 
খ্ীক্যের অপ্ররোক্ধনীঘরতা, বঙ্গ সংস্কৃতির অনার্য সম্ত। ও লোকবৃত্তের উপর গুরুত্ব 
দান, ইত্যাদি বহু মৌলিক অবদানে বিনয় সরকারের ইতিহাপবেদ সমৃদ্ধ । তার 
উতিহাসিক রচন। ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়-পুত্ডিকাটি পড়লে বোঝা যায় 
ক্ষত দিককার কত রকনের তত্ব ও তথ্য আহ্বত্ত হলে তবে ্রতিছাপসিকের জ্ঞানচক্ষু 
উন্্ীলিত হয় । 

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় স্বদেলীধূগের ওপর গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছেন । 
তার তীক্ষদৃতি ও লিল্লেষণ শক্তির গুণে আলোচ্য বইও মূল্যবান হয়েছে 
সন্দেহ নেই। একটি মাত্র অভিযোগ, কোথাও কোথাও তাষার দোল পীড়া দেয়। 
বই-এর ভূমিকাত ওঃ ভুপেন্্মাথ দত্ত বাংলাতাবার আদ্যশ্রান্ধ করেছেন । যেমন : 
“কলিকাতার রাজ্যাপ্প বাঘ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কিন! এবং সাপ দলে দলে 
তথায় বেড়াচ্ছে কিনা, ইহার জবাবদিহি করিতে আমাদের তৎকালে বিদেশে প্রাগাজ 
হতে হতে1।” লেখকের উক্তিও কোথাও কোথাও সংশোপলসাপেক্ষ, যেমন 
প্অর্থবাস্ত্রীকূপে সন্ঝিতে অত্যন্ত,” “তারতের প্রাক্-ব্বটিশ জাতীর আন্দোলনের 
যুগে,” পশ্রচ্থে উক্ত মত খোদাই করা আছে”__ইত্যাদি। বিনপ্র সরকার মহাশয় 
কোথাও কোথাও বাংলা ভাষার ওপর একটু বেশা জবরদস্ত করেছেন। সেটুকুর 
অন্থকরণ ন৷ করলেই ভাল) 


তৃতীয় সংখ্যা পুস্তক পরিচয় 


১৯৩ 


পরিশেবে একটি ছিজ্ঞাসা আছে ॥ লেপক বলেছেন নীট্শের দর্শন মহুসংচছিত! 
স্থার। প্রভাবিত । এ সন্বক্ষে ঠিনি ইতিহাসের পাতা আলোকপাত করলে সুধী ছব। 


উঅতীন্দ্রনঃথ বন 


রাজা গণেশের আমল- ভ্হ্বখময় সুখোপাধ্যায় । প্রকাশক-_ শৈলী, 
১৪১৪১এ বঙ্গিম চ্যাটাক্তি ড্রাট, কলিকাতা-১২ ৷ মূল্য ৩২ টাকা ॥ 


মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ ছিলেন এক কী্ঠিমান পুরুঘ। 
লেখকের তালা : “একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কন লোকেরই 
তুলনা চলত পারে । অ্রদ্বোদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতান্দী পর্স্ত বাংলা 
ছিল মুসলমানদের অধিক্গারে । এর মধ্যে কোন কোন সমস্ত অঞ্চলব্িশেসে 
হিশ্লুনের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্ক সনগ্র বাংলার সিংছাসন অধিকার 
এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষেই স্ব হন্গেছিল। পক্চদূশ শতাব্দ'র গুপম দিকে 
গণেশ বিদ্যুৎ শ্কুলিঙ্গের মত আবিভূত্তি হরে অসাধ্যলাধন করেছিলেন প্রবল 
বিরুদ্ধ শক্তির বাধাকে ডয করে বাংলায় হিন্দুরাজত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের 
কীতির অসামান্থতা সম্বন্ধে তিহাপিকদের মধ্যে দ্বিমত নাই ৷” 

এই কীর্তিমান পুকুবের জ্রীবলী ও ক্রুতিত্বের সামগ্রিক 'ালোচনা পূবে সম্ভব 
হয়নি । তথ্যের অপ্রচুরতা তার একমাত্র কারণ নহ্ব। নিরপেক্ষ প্রতিহাপিক 
দৃষ্টিতসীর অভাবও তার জন্ত দারী বলা মেতে পারে। সম্প্রতি রাজা গণেশ 
সম্বন্ধে অনেক নূল্যনান তথ্য আনিষ্কত হয়েছে। এইসৰ তথ্যের বআবিষ্কারে 
গণেশের জীবনী আলোচনার পথ স্রগম হয়েছে সন্দেহ নাই । ইতন্তত: বিক্ষিপ্ত 
নান! তথ্যের ধিচার ও বিল্লেদপ ধিরে যুক্ত দুখোপাধ্যাল্স াল। গণেশ ও ভার 
আমলের যে বিবরণ দ্িরেছেন, জ্ঞাত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ত! সম্পূর্ণ বলে মনে 
করা যেতে পারে । বিলম্ব সহকারে অযুক্ত মুখোপাধ্যায় পুর্বাচার্ধদের খণ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্বীকার করেছেল । বিতিন্র তথ্যের আলোচনার ভুক্ত মুখোপাধ্যায় থে 
হে বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষসীশক্তি প্রয়োগ করেছেন, তা তার একা নিজন্দ 
বললে অতুক্তি কর| হবে না। 

পুস্তিকাখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সম । প্রবন্ধগুলি অঙ্গা্গীভাবে সশ্বন্ধ বলে 

ফাখানির অখণ্ড সামত্রিকতার দাবী অন্বীকার করা! চলে না । রাল। গণেশের 
মত কী্তিমান পুরুষ, আর তার আমলের কয়েকজন মহামনীবি পণ্ডিতের ঘথাঘথ 
পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে দেওয়া হরেছে। লেখক সার্থকও হয়েছেন সে পরিচয় 


১৯৪ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


শ্রদালে । বাংলার রাছনৈন্তিক গপনে গণেশের করমবর্থনান প্রধান্গ ও তার একক 
প্রনৃ্ধ প্রাতিষ্ট। মহ্ছদ্ধে লেখকের আলোচন! (পৃ ৭-১৪) রীতিমত বিজ্ঞানসন্মত । 
সেশকের মত এ[তচাসিকদের এহণীর হবে বলেই বিশ্বাপ। “গৌড়ের রাজদরবার 
কর্তৃক কবি ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষকতার ল্চেনা রাছাগণেশের লমযেই হত (পৃঃ ৪২) 
লেখকের এ লিদ্ধান্তও সার্থক । চীনা বিবরপীর সাহায্যে বাংলার সমসাময়িক 
ইতিহাসে নৃতন আলোকপাত এ পুত্তিকাখানির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । এই বিবরণীর 
সাহাযো চীন ও বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক সন্থত্ধে লেখকের আলোতন। পুস্তিকা” 
খালির মূল্য বিশেলভানে বঞ্চিত করেছে | ক্ত্তিবাসের কাল নির্ণয় সম্পর্কে চীনা 
বিবরণীর প্রমাণ ও লেখকের কৃতিত্বের পরিচল্প দেয় । পু্শুকাথালির সর্বত্র লেখকের 
এতিছাসিক দৃহিতঙ্গী ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির স্থাক্ষর বিদ্যমান । অধিক দৃষ্টান্তের 
উল্লেখ নিশ্প্র্নোজল । 

৯ পৃষ্ঠার পাদ্টাকাল্স লেখক বিল্মাপতির লামাক্কিত এক অবহট্ট পদের অবলম্বনে 
হিখিলারছ দেবসিংহ ২৯৩ লক্ষণান্দের চৈত্রমাসের রঞ্চাম্টা তিথিতে (২৩শে মার্চ, 
১৪১৩ খ্ব্টান্দে) পরলোক গনন করেছিলেন বলে 'ঙ্গমান করেছিলেন । পদটী 
জাল দলে প্রমাণিত হবেছে, সেকারণে শুদ্ধিপত্রে তিনি এই পাদটীকা আর 
তৎসং্ল্ ভূমিকার নন্তৰ্য বাতিল করে মন্তব্য করেছেন “দেনগিংহ ১৬১৩ খুনের 
পরেও মে বেচোছলেন তার একাপিক প্রমাণ আমরা পেয়েছি ।” এশিয়াটিক 
গোগাইটির একপানি পুথি (নং ৪৭৩৮) ২৯৩ লক্ষণান্দে (১৪১২-১৩) শিবাসংহের 
রাজ্গত কালে লিপি হরেছিল বলে আনাদের জ্ঞাল। আছে। সুতরাং এ লিদ্ধান্ত 
'অসনীতিন নয খে ২৯৩ লক্ষণান্দের পূর্বেই দেলসিংহের মৃত্যু হয়েছিল । সেকারণে 
১৪১৩ ষ্টান্েত্র (২৯৩ লক্ণান্দের ) পরেও দেবসিংহ বেঁচেছিলেন লেখকের এ 
মন্তব্যের সমর্থক প্রমাণের উল্লেখ ও বিস্তারিত লোচন। আবন্তক বলে আমাদের 
বলে ছয় ) 

পুত্তিকাখানিতে কিছু কিছু সুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশই শুদ্ধিপত্রে 
সংশোবিভ হয়েছে । অনবপানতাবশতঃ করেকটি প্রমাদ লেপকের দৃষ্টি এড়িরে 
গেছে। এইরূপ ছটা প্রমাপ সংশোধিত হওয়া শুবোজন । ১২৩ পৃষ্ঠার ২ পংক্তিতে 
“দব্রযোদশ’’ স্থলে “চতুর্দশ” হইবে; আর ১৩৩ পৃষ্ঠার পাদটীকান্ন *১৪০৭-৮* এই 
তারিখটি ++১৩০৭-৮* হওৱাই যুক্তিসঙ্গত । 

মপ্যবুগের বাংলাদেশের এক পৌরবময় ইতিহাস পুত্তিকার সহিবি করে লেখক 
বাঙ্গালীর কতন্ততাতাজন হয়েছেন । পুস্তিকাখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট যথাযোগ্য 
সমাদর পাবে এ আশা নিরর্থক নয় । 


ভ্রীলরসীকুমার সরদ্ঘ্তী 


আচার্য ষছুনাথের মভাঞয়াণে শোকসজ্তা 


গত সোমবার, ১৯শে মে, আচার্য যতুনাথ সরকার মহাশয় পরলোকগমন 
করিয়াছেন । ২২শে মে শ্রীযুক্ত স্বশোভন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় 
ইতিহাস পরিষদে অহুষিত শোকসতায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ॥ 

“বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের এই সভা আচার্য যছ্ছনাপ সরকারের 
মহাপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে আচার্য যপুনাথ ভারতের 
অগ্রগণ্য এতিহাসিক । ইতিহাস সাধনায় তিনি যে একাগ্র নিষ্ঠা, অসাধারণ 
অমশক্তি, অনননীয় ধৈর্ঘ ও অপরিমেয় বি্যাবস্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
চিরম্মব্রণীয় হইয়া থাকিবে । অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিভিন্ন 
ভাষায় লিখিত অজ্ঞাত সব গ্রন্থ, দলিল ও চিঠিপত্র হইতে তথ্য সন্ধান 
করিয়া তিনি ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস-_বিশেষত: মোগল ও মারাঠা। 
ইতিহাস_-সযত্বে রচনা করিয়াছেন । ভ্রীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরস্তর 
গবেষণায় রত থাকিয়া আচার্য যছুনাথ ইতিহাসপ্রেমীদের সমক্ষে এক মহান 
আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । ইতিহাস পরিষদের প্রথম দিন হইতেই 
তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জ্ঞড়িত ছিলেন । তাহার তিরোধানে আমরা 
তাই আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি । তাহার আত্মা সাধনোচিত- 
ধামে শান্তিলাত করুক, ভগবানের কাছে আমাদের ইহাই প্রার্থনা ৷” 





বিজ্তত্ি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্টেশন € কেন্দ্রীয়) রুলের 
৮নং ফরম অনুযায়ী বিব্বাতি__ 

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকান!- বঙ্গীয় ইতিহাস 
পরিষদ, ৪৭৷এ একডালিয়। রোড, কলিকাতা-১৯ 

২! প্রকাশের কাল-_ টত্রমাসিক ; ভা হইতে বর্ষ আরম্ভ ॥ 

৩1 মুভ্রাকরের নাম, "জ্ঞাতি ও ঠিকানা - শ্রয়ুরারিমোহন কুমার ; 
ভারতীয় ; শতাব্দী প্রেস ( প্রাইভেট ) লিঃ, ৮০ লোয়ার সাক'লার রোড, 
কলিকাতা” ১৪ 

৪1 প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা- জীনরেন্দর কৃষ্ণ সিংহ ; 
ভারতীয় ; ৪৭।এ একডালিয়! রোড, কলিকাতা-১৯ 

এ ॥ সম্পাদকের নাম, জ্ঞাতি ও ঠিকালা__শ্রীরমেশ5স্দ্র মজুমদার ; 
ভারতীয় ; ৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ ; শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ; 
ভারতীয় ; ৪৭।এ একডালিযা রোড, কলিকাতা-১৯ 

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা-- বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, 
৪৭৷এ একডালিয়৷ রোড, কল্িকাতা-১৯ 

আমি, জী্টনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ৷ 






















শ্বাক্ষর-_ শী নরেন্দ্র কুক সিং 
তারিখ-_২৬-৫-৫৮ প্রকাশক-_-'ইতিহাস' 
ত্রৈমাসিক পত্রিকা 





অস্টম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা ১৩৬3-৬৫ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
৪৭-এ, একভালিয়া রোড 32 হুলিকাতা-১৯ 


জী স্বরেস্স নাথ সেন 


সহ-সতাপতি 
প্র জিতেজলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী স্বশোভন সরকার 


মুচীপত্র 


ব্যয় পৃষ্ঠা 
আচার্য যতুনাথ সরকার ১৯৭ 
নরেন্ত্র কহ সিংহ 
আচার্ঘ যতুনাথের রচনাপঞ্জী 5 
প্যান ইসলাম আন্দোলন ও ভারতবর্ষ ২১২ 
বিপিলচন্দ্র পাল 
অস্থবাদক 2 ও্টীশিবনাথ বার 
আহোম-লাগা সম্পর্ক ২১৩ 
উদেবত্রত দত্ত 
এক সিপাহীর আত্মকথা ২২৯ 
অশোভন বঙ্গ 
সংস্কত পত্র ও দলিল দত্তাবেক্ত ২৪০ 
জীন্মরেশ চন্ত্র বন্ষ্যোপাধ্যার 
সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গ ২৫ 
জ্রীশশিত্ষণ চৌধুরী 
গরুড়পুরাণে ভারতের ভূগোল ২৫৪ 
শীবতীন্্রলাথ মুখোপাধ্যায় 


পুস্তক পরিচয় ২৫৯ 


শূল £ প্রতি সংখ্য।-__দেড় টাকা, বাধিক-__ পভ ট।ব। 


বীর ইতিহাস পরিবদের পক্ষে এ্টনরেআক্ষক, সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শতান্বী 
প্রেস প্রাইতেট লিমিটেড, ৮* লোর়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে সুদ্রিত । 





আচাধ যণুনাথ সরকার 


শির 






কাক গৃহীত মা 








১৮৭৯ গ্রীষ্টাত্ের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার অন্তর্গত করচমারিয়া 
গ্রামে আচার্য যছুনাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন ॥। তাল পিতা রাজকুমার 
সরকার ছিলেন জমিদার ; শিক্ষার প্রতি ভার গভীর আগ্রহ ছিল। নিজ 
গৃহে রাজকুমারের একটি অতি মূল্যবান গ্রস্থাগার ছিল, ইতিহাস ও সাহিতোর 
অনেক বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । সে সময় যে সব ইংরেক্জ সিভিলিয়ান্‌ 
মফ:ঃব্বল শহরে কাজে নিযুক্ত হতেন, তার] সাধারণতঃ নিজেদের সঙ্গে অনেক 
বই নিয়ে যেতেন । কাজের পর গ্রন্থপাঠই ছিল তাদের অবসর বিনোদনের 
উপায় । Clarendon, Robertson, Hume, Gibbon, Macaulay, 
Carlyle, Motley, Froude, Lecky, Green প্রভৃতি এঁতিহাসিকের 
গ্রন্থ ছিল ভাদের প্রিয়পাঠ্য । সে সময় ইতিহাস ছিল সাহিত্যের অন্তু ক্ত ; 
ইতিহাস পৃথক ভাবে পাঠ কর! হত না । কান্ত থেকে অবসর গ্রহণ বা 
ছুটিতে যাওয়ার সময় এই সব সিভিলিয়ানর! কখনও কখনও নিন্রেদের বই 
বিক্রি করে দিতেন । এই সুযোগে রাজকুষার ইংরেন্জী সাহিত্য, ইতিছাস 
এবং এমন কি যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন । 
ব্লাজকুমারের এই গ্রন্থাগার উত্তরকালে তার পুত্রের জীবন ও সননকে যে 
বিশেষভাবে প্রভাবাস্বিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ 

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ঘছনাথের বিছ্যাশিক্ষা শুরু হয়। ১৮৯১ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম 


১৯৮ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


শ্রেণীতে অনা সহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এ কলেক্ত পেকেই তিনি 
ইংরেজী সাহিত্যে এস, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করেন । কলেজের ছাত্রাবস্থায় তার মনে অধ্যয়নের প্রতি গভীর অহুরাগ 
দেখা দেয়। ছুটিতে বাড়ীতে থাকার সময় পিতার গ্রন্থাগারে যদুনাথ 
মনোযোগ সহকারে ইতিহাসের বই পড়তেন । এই গ্রস্বাগারেই যছ্নাথের 
মনে ইতিহাস-গ্রীতির বীজ্ঞ উপ্ত হয় । বি. এ. পরীক্ষার পর যছুনাথ টিপু 
স্বলতান সম্বন্ধে গবেষণা স্থরু করেন । ইতিহাস রচনায় ইহাই ভার প্রথম 
পদক্ষেপ । সে সময় ইংরেজী ভাষায় লেখা বই ছাড়া আর কোনর্লপ 
আকর-গ্রন্থ ছিল না। শুধুমাত্র এইরূপ গ্রন্থের তথ্যের উপর নির্ভর করে 
যতুনাথ সত্ত্ট হতে পারেন নি । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক 
পদে নিযুক্ত হল । কিছুদিন পরে ইংরেজীর পরিবর্তে তিনি ইতিহাসের 
অধ্যাপনা স্বর করেন । ১৮৯৭ শ্রীপ্রাব্দে যদুনাপ প্রেমচাদ-রায়চাদ বৃত্তি 
লাভ করেন । ১৯২৬ আষ্টাব্দে তিনি সরকার শিক্ষা-বিভাগের কাজ খেকে 
অবসর গ্রহণ করেন । ইহার পর ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ গরীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুর করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত 
পর্ধস্ত__এই দীর্ঘ সময়ের ভারতের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন । মৃঘল-বুগ 
সশ্বদ্ধে তার প্রথম গ্রন্থ India of 45087876589 ১৯০১ অষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ১৯৫০ -এঁটাব্দে Fall of the Mughal Empire অন্থের নতুন 
খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে মুঘল যুগ সম্বন্ধে যদুনাথের গবেষণা শেষ হয়, প্রায় 
ছ'শতাব্দী ব্যাপী ভারত-ইতিহাসের অজ্ঞাত ও ভঙ্গ ভ তথ্য ও উপকরণ তিনি 
ফার্সী পু'থি-পত্র, প্াহ্স্থানী নখিপত্র, পতুীক্র দলিল, ইংরাজ-কুঠির নথিপত্র, 
মারাহী বখর ও পত্রাবলী, ফরাসী ভাষায় লেখা ব্যক্তিগত স্বতিচিত্র, 
প্যারিসের Bibliotheque Nationale ও ভারতের সরকারী মহাফেজ- 
খানায় ব্রক্ষিত দলিলপত্র সমূহ থেকে সংগ্রহ করেছেন । বন্ততঃ কোল 
সিদ্ধান্তে আসবার পুর্বে তিনি প্রতিটি সুলগ্রচ্ছ পাঠ ও নখি-পত্রের তথ্য 
ভাল রূপে বিচারবিশ্লেষণ করে দেখেছেন ॥। কি অসীম ধৈর্ধ, নিষ্ঠা ও 
পরিশ্রমের সঙ্গে তাকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য 
হতে হয়। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করডি । 

আলমগীরলামা' নামে ফার্সী ভাষায় লেখা একটা গ্রস্থে মীর্জা রাজা 


চতু সংখা? আআচার্ধ যহুলাপ সরকার ১৯৯ 


জয়সিংহের পুরন্দর অভিযানের কাছিনীর বিবরণ আছে । পুক্রম্দরে শিবাজ্জীর 
পরাজয় সন্বদ্ধে অবশ্য অনেক মারাঠী কাহিনী আছে। কিন্তু সে সবই 
পরবর্তী কালের রচনা ; কাজেই তা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমারাঠ! 
ইতিহাস রচন। করবার সময় বছুনাথের মলে হয় যে লিশ্য়ই এ দু'য়ের মাঝে 
কিছু অজ্ঞানা তথ্য আছে, তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার মন শান্ত হয়নি ॥ 
১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিলি প্যারিসে Bibliotheque Nationale এ ফার্সী ভাষায় 
লেখা একটি পুখির সন্ধান পান । তাতে জয়সিংহের সঙ্গে আওরঙগজেবের যে 
চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল তা পাওয়া যায়। কিন্তু পুরম্দর অভিযানের 
কথা সুরু হওয়ার পরেই আর কোন চিঠির উল্লেখ নেই । জয়পুলে সরকারী 
পু'খিশালাতেও এই পত্রাবলীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি । জয়লিংহের 
চিঠিপত্র ত্র কর্নসচিব উপিরাজ মুন্সীর কাছে গচ্ছিত ছিপ ॥ উদিরাদ্ধ 
জয়সিংহের মৃত্যুর পর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন । উদিরান্জের পুত্র 
পত্র-্রচনার আদর্শ রূপে এই চিঠিগুলি Insha-i-Hajfte Anjuman নামে 
একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন । কিন্ত অনেক অশুসদ্ধানের পরেও কোথাও 
সেই গ্রন্থটি পাওয়া গেলন। ৷ যছনাথ কিন্তু নিরাশ হন নি । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি বেলারনে এই পু*খির একটি প্রতিলিপি উদ্ধার করেন । দুপাশে 
মলাটের মাঝে চাপ পড়ে পাতাগুলি সব জুড়ে গিয়ে পু পিটি একটি কার্ড-বোর্ড 
বাস্মের আকার ধারণ করেছিল । পাতাগুলি খুলতে ডান্ন অনেক সময় 
লেগেছিল । এই ভাবে দীর্ঘকাল ধৈর্ধলহকারে অনুসন্ধানের পর যছুনাথ 
জয় সিংহের জন্যে লেখা উদিরাজ্জ মুদ্সির চিঠিগুপির উদ্ধার সাধন করেল) 
পরে অবশ্য লক্ষ্মৌএ এই পু'খির, একটি প্রতিলিপি আরও ভাল অবস্থায় 
পাওয়া গিয়েছিল । 

আচার্য যতুনাখের লেখা গ্রস্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_ History 
of Aurangzeb ১ম-৫ম খণ্ড; Studies in Aurangzob's reign ; 
Shivaji and his ‘Times ; House of Shivaji ; Fall of the 
Mugbal Empire ১ম-ওর্ঘ : খওড ১ History of Beugal. ২য় খণ্ড 
(১৫৫৫ খৃঃ হইতে ১৭৫৭ স্বঃ পৰ্যন্ত অধ্যায়টি যতুনাথের রচনা! )। ভার 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধাবলী Modern Review, প্রবাসী, Jourual of the 
Asiatic Sucicty of Bougal, Procoolings of the Indian 
Historical 1০৩১৪ Commission, Buougnl Past aud Present, 
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Journal of Bilar and Orissa Research Sovuciety, Islamic 
01৮25 এবং ইতিহাস প্রভৃতি পত্রিকাদ্প প্রকাশিত হয়েছে । দেশের 
বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্ব্ধে অনেক প্রবন্ধ তিনি রচনা 
করেছেন । 

আচার্ধ যতুনাথ ভারতীয় গবেষকদের অধ্যাপক এর সম্পাদিত 
Gibbon-aর Fall of the Roman Empire গ্রন্থটি পাঠ করতে 
উপদেশ দিয়েছেন । গিবনের মুল গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৭৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ । 
অধ্যাপক Burযর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৯৬ ত্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হুয়। এই 
ছুটি সংস্করণ তিনি ভালভাবে মিলিয়ে পাঠ করতে বলেছেন । গিবনের 
লেখার পর একশ’ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল । এই সময়ে রোম সাস্রাঙ্ছা 
সন্বদ্ধে অনেক গবেষণা হয়েছিল ॥ কিন্ত তা সত্বেও অধ্যাপক Bury 
এমন কোন নতুন তথ্য খুঁজে পাননি, যা গিবন উল্লেখ করেননি । কিন্তু এ 
বিচার পদ্ধতিতে সতর্কতা অবলস্বন করা দরকার । অধ্যাপক 138 
সিদ্ধান্ত অলেকাংশে শুধুমাত্র ইউরোপীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে রোমের সম্পর্ক 
সন্বন্ধে সত্য । আরবী ও ফার্সী ভাষায় স্ুপণ্ডিত Stanloy Lanepool 
দেখিয়েছেন যে গিবনের গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় অধ্যায় গুলিতে অনেক 
তথ্যগত ভুল রযেছে । ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক বিচার করতে হলে আরবী 
বা ফাসী ভাসা জানা একান্ত দরকার । গিবন এর কোনটিই জানতেন না । 
ইসলাম সম্বন্ধে শিবন কেবলমাত্র ল্যাটিন, ফরাসী বা ইংরেন্রী ভাষার লেখা 
জষ্টান ধর্ষাজকদের রচনা পাঠ করেছেন । আকর-গ্রন্থ পাঠের স্থযোগ না 
পাওয়ায় গিবনের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে, আলোচনায় তার বিদ্াবদ্তার 
সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি! আচার্য যতুনাথ গবেষণার ক্ষেত্রে 
এই বিশ্লেষণ পদন্ধতি__সূল গ্রন্থ পাঠ করে তথ্য বিচার-_অহুসরণ করতে 
উপদেশ দিয়েছেন । 

জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করার সময় ঘহলাথ William 
Irvine এর নিকট নির্দেশ ও পরামর্শ প্রহণ করেছিলেন ॥ তিনি ছিলেন 
Irvineaর অহুরক্ত ; [7৮559এর নীতি ছিল যে কোন এঁতিহাসিক সমস্যা 
যা সিদ্ধান্ত সবদিক থেকে তথ্যসংগ্রহু করে বিচার করে দেখা ৷ কিন্ত [7৮809 
এর সঙ্গে যদুনাথের পার্থক্য সহজেই লকক্য করা যায় । যদুনাথের বিশ্বাস 
ছিল যে ইতিহাস কেবলমাত্র বিভিন্ন খটনার তথ্যপদ্জী নয়; তথ্য যেমন 


চতুর্থ সংখ্যা আচাৰ্য যত্নাথ সরকার ২১ 


নিভুল হওয়া দরকার, তেমনি তাকে মনোজ্ঞ করে প্রকাশ কলতে হবে । 
স্বভাবতই যদুনাণের রচনারীতি ছিল অতি প্রাঞ্জল । [7৮10০ নিজেও 
যদুনাথের রচনার প্রসাদগ্ডণ সম্পর্কে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। 
আওরঙ্গজেব গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে [7809 লিখেছেল, “বইটির প্রচল। 
শৈলী আমার ভাল লেগেছে । একদিকে আমার Lator Mughals 
প্রন্থের তথ্যভারাক্রান্ত নীরস রচলা ও অশ্যদিকে সাংবাদিক সলভ চটুল 
প্রকাশভঙ্গী, এ দুয়ের মধ্যপথ তিনি গ্রহণ করেছেন ; কিন্ত কোথাও তথ্যের 
বিকৃতি ঘটেলি।” গজনী থেকে চাটগঁী এবং কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক 
পর্ধস্ত এই বিশাল জন্পদের ১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ খ্ুঃ পর্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দী 
ব্যাপী সময়ের সমা ইতিহাস আচার্য যছুনাথ সবিষ্তারে রচল। করেছেন ॥ 
শুধু ঘটনার বিচিত্র গতি প্রবাহ নয়__তাহার অন্তরালে এই ইতিহাসের 
নায়ক নায়িকাদের আশা, আশঙ্কা, কর্মনীতি ও নিয়তির সম্পূর্ণ চিত্র তিনি 
আমাদের সামলে তুলে ধরেছেন। কুশলী নাট্যকারের মত এতিহাসিক 
যতনাথ আওরঙ্গজেবের জীবনের করুণ পরিণতির ইতিহাস রচনা করেছেন । 
যতুনাথের রচনায় এতিহাসিক নিষ্ঠা ও রচনাটশলী-_এই ছু'য়ের অপূর্ব 
মিলন আমরা লক্ষ্য করি । 

যহুনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের ঘটলাবলীর পুঙ্যাহ্পুঙ্থ বিচার 
করে না নেখা। পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। মুখল ও ম।রাঠা 
ইতিহাসের সমস্ত ঘটলা তিনি সযত্তে ও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন ১ সামান্য 
ঘটনা পর্যন্ত ভার দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্ত এরূপ বর্ণনাই ভাল পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় নয় । তার বইগুলি *পাঠ করলে সহজেই বোঝ! যায় যে কি 
গভীর নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে আচার্থ যছনাথ একের পর এক সমস্ত ঘটনা 
সাজিয়েছেন, একটি বিষয়ে মতামত দেওযার পুর্বে ডাকে কত পুথিপত্র 
পাঠ করতে হয়েছে এবং এমন কি কোন একটি স্থানের সঠিক অবস্থান 
নির্খর করবার জগ্যে ডাকে কতবার ৪0:০9 ০£ 1598জর বিভিন্ন মানচিত্র 
পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে । - Fall of the Mughal Empire এর 
তৃতীয় খণ্ডের ভুমিকায় তিনি লিখেছেন, “এই গ্রন্থের একটি মাত্র পৃষ্ঠা 
লেখার পূর্বে আমাকে মারাঠ। দরবারের শত সহত্র কাগক্র ও চিঠিপত্রের 
তারিখ সঠিক ভাবে নিষ্ভারণ, ওষ্টার্লা পু থিগুলির পাঠোদ্ধার ও সেগুলিকে 
কালামুক্রমে সাঙ্গয়ে নিতে হয়েছে ।” কিন্ত এমন ঘটনার ভীড়ে ভার 
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রচনা-শৈলী কোথাও ব্যাহত হুয়নি। কলস্বনা তটিনীর মত তা সাবলীল 
গতিতে এগিয়ে চলেছে । যুঘল-বুগের একজন খ্যাতনামা এতিহাসিক 
আগরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের আকর-প্রস্থ সমূহ পাঠ করে মন্তব্য করেছেন 
যে তিনি এই সময়ের এমন কোন ঘটনা লক্ষ্য করেন নি যা যছুনাথের 
দৃষ্টি এডিয়েছে । 

Fall of the Mughal Empire এর দ্বিতীয় খণ্ড উত্তর ভারতে 
আফগান মারাঠা সংঘর্ষের ইতিহাস । রণনীতি ও ল্ণকৌশল সদ্বন্ধে 
বছনাথের যে কি গভীর জ্ঞান ছিল তা এই বইটি পাঠ করলে জানা যায় । 
সাধারণতঃ বড় বড় ঘটনার ভীড়ে ছোট ছোট কাছিনীর বৈচিত্র সহজে 
আমাদের চোখে পড়েনা । এতিহাপিক যদুনাথ সম্ভবতঃ Ulaus০wi৫7এর 
নীতি অহ্থসরণ করেছেন। 315059%3৮৫-এর মতে যুক্ত কোন একটি 
বিচ্ছিম্র ঘটনা লয় । পৃথিবার আর সব ঘটনা যেমন একে অপরের সঙ্গে 
অঙ্রাঙ্গীভাবে জুড়িয়ে আছে, তেমনি সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই আবার যুদ্ধের 
আবিচ্ছেদ্া সম্পর্ক রয়েছে । কোন একটি ঘটনা তা সে যত সামান্যই 
হোক না কেন, সমগ্র কাজটির উপর তার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করে 
থাকি । পাণিপথের যুদ্ধ বর্ণনা করার সময় যদুনাথ যুদ্ধের পূর্বেকার 
সমস্ত ঘটনা এবং প্রতিটি ঘটনার সকল দিক পুম্ঘাহুপুজ্খরূপে বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন । এ রকম ভাবে যুদ্ধের ইতিহাস বিচার ভারতবর্ষে খছুনাথই 
প্রথম করেছেন ॥ 

কিন্ত একথা মলে করা ভুল যে আচার্য যছুনাথ কেবল মাত্র শাহজাহান 
থেকে শাহ আলমের রাজ্রত্বকাল পর্যন্ত দিল্লীর বাদশাহী আমলের ইতিহাস 
রচনা! করেছেন ॥ যছুনাথ মারাঠা জাতির ইতিহাস-_প্রথমে শিবাজী ও তার 
ংশধরগণের কথা (১৬২৬--১৭০৭), পরে পেশোয়াদের কাহিনী ( ১৭৪০--- 
১৮০৩) সঘক্কে রচনা করেছেন ! শিবাজীর জীবনী লেখবার পুর্বে তাকে 
আটটি বিভিন্ন ভাষায় লেখা বই ও দলিল পত্র সব পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ 
করতে হয়েছে ৷ শিবাজ্জীর হিন্দ স্বরাজের'’ স্বরুপ তিনি ব্যাথা করেছেন । 
শিবাজীকে তিনি স্বদেশ প্রেমিক দেশনায়কের সর্খাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন । মহারা্র দেশের এতিহাসিকগণ সাধারণতঃ কেবল তথ্য সংগ্রন্থেই 
কালাতিপাত করেছেন; কয়েকজন আবার Grant 1)81[এর গ্রন্থের 
শত সহত্র ভুল নির্দেশ করাই তাঁদের কাজ বলে মনে করেন। যছনাথই 


চতুর্থ সংগ্যা। আচার্য যদুনাপ সরকার ২০৩ 


প্রথম শিব।জী চরিত্রের মহিম। ও মারাঠা জাতির এই গৌরবনয় কীতির 
সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন । এতিহাসিক অতীত কাহিনীতে প্রাণসঞ্চার 
করে তাকে সঙ্জীবিত করে তোলেন । ইতিহাসের নায়ক নায়িকাদের, 
আশা, আশঙ্কা, ও কার্যকলাপের কাহিনীকে প্রাণময় ও বৈচিত্রাময় করে 
তোলা এঁতিহাসিকের কর্তব্য ; যাতে আমর! ঘটনার গতি পরিণতি সন্যক- 
রূপে উপলব্ধি করতে পারি ৷ এমনি প্রাপময় করেই যতুনাথ মারাঠা ইতিহাসের 
শত শত কাহিনী বর্ণনা করেছেন__মাহাজদী সিন্ধিয়ার আর্পিক সঙ্কট, তুকোজী 
হোলকারের বিরুদ্ধাচরণ, নানা ফড়নবীশের শঠতা, ইসমাইল বেগের বীরত্ব, 
দৌলত রাও সিন্ধিয়ার উচ্চম্ঘলতা ও অস্থিপ্নতা, যশোবন্ত রাও হোলকারের 
প্রতিহিংসা এবং উচ্চাভিল।ম, বান্ধীরাওএর নৃশংসতা রখুজ্জী ভেণাসলার ঈর্বা ও 
স্বার্থপরতা, 'পেরণের কপটতা ও বিশ্গাসঘাতকতা, শাহ অ:লমের লোভ ও 
অনাচার ৷ ন্বারধীন সারাঠা শক্তির শেস দশ বছরের ইতিহাস শুধু গৃহযুদ্ধের 
কাহিনী-_দৌলতরাও সিদ্ধিয়া ও লাখওয়! দাদার নধ্যে ব্বাখসংঘাত ; 
দৌলতরাও ও যশোবস্তরাওএক্ন মধো নেওরি ও সাতওয়াসের যৃক্ষ, উচ্জয়িনী 
ও ইন্দোরের যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ ; বারমতি ও হাদাসপুরে যশোব স্তরাও 
হোলকার ও দ্বিতীয় বাঙ্জীরাও এর মধ্যে যুদ্ধ । এই গৃহবুন্ধের পরিণতি 
হল মারাঠাজাতির স্বাধীনতা বিসৰ্জ্জন । যদুনাথ সবিস্তারে নাল্লাঠা জাতির 
উত্থান ও পতনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন ॥ 

আচার্শ যছুনাথ একবার বলেছিলেন যে “ইতিহাসে গবেষণার উদ্দেশ্যই 
হাল অগ্রাগতি ) তিনি একেবারে আকর-এাস্থ ও নপিপত্র পেকে তথ্য 
সংগ্রহ করে প্রতিটি ঘটলা ও সমুন্তার পৃক্থান্পুত্থ বিচার বিশ্লেনণ করেছেন । 
তথ্য যাতে নিল হয় সে বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন; এই কারণে 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-ইতিহাসের মুঘল ও 
মারাঠা যুগের গবেষণা ক্ষেত্রে আচার্য যছনাথ আপন আসনে স্বমহিমায় 
অধিষ্ঠিত থাকবেন ॥ জমি থেকে শহ্য-সংগ্রহের পরেও অনেক সময় কিছু শস্য- 
কণা পড়ে থাকে । সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীর যে রাজনৈতিক ও সাম- 
পিক ইতিহাস তিনি লিখেছেন তাতে তার পরে তার গবেষণার ক্ষেত্রে সামাস্য 
কিছু সংগ্রহের অবকাশ মাত্র তিনি রেখেছেন ভবিহ্যতের গবেষকদের জন্য ॥ 


* Bengsl Past & Preront, January to June, 1958, সংস্য। থেকে 
শোতন বঙ্গ এই অহ্সাদ করেছেল। 


আভার্য বছুনাথের রভনাপঞ্জী 
স্বগতি ব্রেজেজ্নাথ বন্দ্যোপাছ্ঢায় কতৃক সংকলিত, 
বাংলা গ্রন্থাবলী ৯ 

১। লিঘার-উল্-সুতাপখরীন্‌. অহ্থবাদক গৌরম্শ্বের মিত্র (সম্পাদিত ) । 
কার্তিক ১৩২২ € ইং ১৯১০ )। পৃও*__অলম্পূর্ণ॥ 
২। শিবাজী, নেত্েত্বর ১৯২৯)। পৃ ২৬৪। 
৩। মারাঠা জাতীর বিকাশ ( সরল কাহিনী )। আৰাঢ় ১৩৪৩ ( ইং ১৯৩৬ )। 
প্রঃ ৪৮। ক্ষতী £ মারাঠা ক্রাতির অন্ন, শিবাজী, শিবাজীর পর মারাঠা 
ইতিহাসের পার! । মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিছাল উদ্ধারের কাছিনী 1 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংল! রচন। 


১৩০২, বৈশাখ “হৃদ হরিত্বার ও কুদ্তনেল। ৮১ সৎসর পুবে 
১৩১১, কাতিক “প্রলাসী’ ব্াওরাঙ্গলিনের আদি লীল। 
১৩১২, আলাঢ সনু সাধু-বচন 
অগ্রহায়ণ “প্রবাদী’ ক্বি-বচন-সুধ। 
পৌৰ শু চাউগ। ও অলদন্থ্যগণ 
মাঘ “নবনূর’ একজন সাঙ্গালী মুসলমান বীর 
১৩১৩, ক্যাট “প্রবাণী’ সপায়েন্ত। খার চাউগা অধিকার 
অগ্রহায়ণ শু শাহজাহানের রাজ্যনাশ 
"শোনার তরীশর ন্যাখা। 
১৩১৪, আবাঢ  --* তারত-মছিলা”--- সতি-উন্-নিসা 
ভাদ্র ‘প্রবাসী’ পরই রকম কবি-_ হেমচন্দ্র ও রবীষ্দ্রনাথ 
১৩১৫, তাদ্র জী -** সিয়ার-উল-মুতাখ খরীন্‌ 
আশ্বিন ও খুদাবন্স খা বাহাছর 
১৩১৬, ফাস্তুন এ - মুসলমান তারতের ইতিহালের উপকরণ 
বঙ্গতাধীদের শাম্ভ বিহারে কলে 
স্থাপন ( মথুরানাথ সিংহের নামে 
প্রকাশিত ) 
ফান্তুন---তাগলপুর লাহিত্য-সস্হিললের কার্ধ্য-বিবরণ-_মুললমান ভারতের 
ইতিহাসের উপকরণ 


* ীপুলিনবিহারী সেন ব্রজেন্্রনাপের পুস্তিকাটি সংগ্রহে লাহায্য করেন । 





চতুৰ্থ সংখ্যা 


১৩১৭, 


১৩২৩, 


১৩২৪৪ 


১৩২৬, 


১৩২৭, 


মাঘ 


হল সংপ্য। --- 


আবণ 


বৈশাখ 


মাঘ 





আচার্য যতুনাণের বচল।পঞ্জী ২০৫ 
‘প্রবালী’ বাঙ্গালীর তাল! ও সাহিত্য 
‘রঙ্গপুর সাহিত্য-*-মালদহ উত্তরনঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিলনে 
সভাপতির তাষ্ণ 
পরিষৎ, পত্রিকা’ 
‘প্রবাসী’ বাদশাহী গজ 
“জাহবী” ৬রজনীকাজ সেন 
প্রিবাসী? পূর্ব-বঙ্গ (সমালোচনা ) 
শু মুর্শিদ কুলী খার অস্থ্যদন্র 
তু বর্ধমান বঙ্গীষ-সাহিতা-সন্মিললে 


ইতিহাস-শাখার সভাপতির তালণ 
(১৩৫৪, আশ্বিন ‘শনিবারের চিঠিতে 
পুনমূত্রিত ) 

ও বাঙ্গালার ইতিহাস (লল/লোচনা) 


ই'-.. আওরাংজীবের পরিবারবর্গ 
“ভারতবর্ষ” উইলিম্সম আন্তিন, আই, সি. এস. 


‘প্রবাসী’ পাটনার প্রাচীন চিত্র 
“ভারতবর্ষ” পাটনার কখ! 
প্রবাসী? প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গ-সাহিত্য 
ত্র বিশ্ব-বিভ্যা সংগ্রহ 
“তারতবর্ষ” “বাঙ্গলার বেগম” ২য় লংক্করণ 
সেমালোচনা) 


“প্রবাসী? প্রতাপাদিত্য সঙ্বক্ষে কিছু নূতন সংবাদ 
(১৩৫৫, আবাঢ়ের ‘শনিবারের চিঠি”তে 


পুনম ব্ৰিত ) 
ঞ শপ ছুসলমাল আমলের তারতশিধ্প 
“তারতবর্ষ রামমোহন রায়ের কীতি 
এ ছুধল ভারতেতিহাসের লুপ্ত উপাদান 
'প্রবালী? শ্রতাপাদিত্যের পতন ৫১৩০৬, জোষ্ঠ 
“শলিবারের চিঠিতে পুনমূ দ্রিত) 


‘প্রভাতী’ স্থুতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ 


১৩২৮, 


১৩২৮, 


১৩২৯, 


১৩৩০, 
১৩৩৩, 
১৩৩৫, 


১৩৩৬, 
১৩৩৭, 


১৩৩৮, 


২৩৩৯, 


ইনার অষ্টম খণ্ড 


ইবশাখ “ভারতবর্সঃ 
আবাঢ “প্রবালী’ 
শ্রাবণ এ 
আশ্বিন ত্র 
অগ্রহায়ণ “প্রবাল? 
মাঘ ‘শিক্ষক’ 
লিদাঘ সংখ্যা--- ‘প্রভাতী! 
শীত সংখ্যা --- এ 
বৈশাখ ‘প্রভাতী! 
আকা ‘ভারতবর্ষ’ 
তাড প্রবাসী? 
ভাদ্র ‘প্রভাতী’ 
পৌন > 
ফাল্গুন “প্রবাসী” 
পৌ ‘প্রতাতী’ 
মাথ ও 
বৈশাখ “প্রবাসী? 
হৈত্ৰ এ 
কপ্রহায়ণ-পোৌব ‘প্রবাসী’ 
বৈশাখ এ 
শ্রাৰণ ওঁ 
আশ্বিন ত্র 
ঠচঅ ত্র 
বৈশাখ-আবাঢ় এ 


অরাজক দিল্লী (১৭৪৯-৮৮) 
প্রতাপাদিত্ের লতায় খ্রীষ্টান পাস্রী 
(১৩৪৫, “আযাঢ় শনিবারের চিা’তে 
পুনযু দ্রিত ) 
বোকাইমগর কের! ও উল্মান 
আওরংজীব ও অন্দিরধ্বংস 
উরত্তিহাসিক সত্য কি? 
কেজ্ো রসায়নের ওয়ার্কশপ 
বঙ্গের শেষ পাঠান বীর 
শিক্ষার আলোচনা কেন আবস্তক ? 
দিল্লীশ্বরো! বা জগদীশ্বরো বা 
আওয়ংজীবের রাজত্বের হিন্দু 
ওঁঁতিহাসিক 
বাঙ্গলার একশানি প্রাচীন ইতিহাস 
আবিষ্কার 
'আওরংশ্রীবের লাতারা-্মবরোগ 
বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 
ভারতের এশ্বর্য্য 
প্রতিহাশিক ভীমলেন 


চতুথ সংখ্যা আচার্য যহুনাথের রচনাপপ্লী ২০৭ 


১৩৩2, পৌষ “ভারতবর্ষ “লংবাদপত্রে সেকালের কথা” 
€ সমালোচনা ) 
মাখ ‘ৰঙ্গ’ মুঘল সাত্রাজ্যর পতনের ইতিহাস ৩ 
ই প্র মারা্যঠা সৌতাগ্য-হুর্য্যের অসসান 
১৩৪০, শ্রাবণ ‘ভারতবর্ষ’ নবীন বঙ্গের জ্বীবন-প্রতাতের দৃশ্ত 
(‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ২য় খণ্ডের 
সমালোচনা ) 
১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ প্র জাতীয় নাটকের লিকাশ (বঙ্গীঘ 
নাট্যশালার ইতিহাসের সমালোচন।) 
কাতিক-পৌন “বুলবুল” ইতিহাসের গুঢতস্ব ( কলিকাতান্র 
প্রবাসী সঙ্গ লাহিতয-সাশ্মেলনের ১২শ 
অধিবেশনে ইতিহাস-শাশার উদ্বোধন- 
বক্তৃতা )--১৩৭৭, আশ্বিন ‘শনিবারের 
চি’তে পুনমূ'জিত 
১৩৪২, জুম “রজত জয়ন্তী' *** আধুনিক ভারতে ইন্তিহ্যসের বিকাশ 
ভারত সাজাছোর ২৫ বৎসর 
পৌদ ভারতবর্ষ" “সংবাদপত্রে সেকালের কথা! ৩ম খণ্ড 
( নমালোচদ। ) 
১৯৩৬, ২৪ জাহুয়ারী ‘নৃতন পত্তরিক!” ইসলামি সত্যতার স্বভ্ূপ কি? 


১৩৪৩ 


১৩৪৪৮ 
2৩৪৪, 
3৩৪৪, 


১৩৪৬, 


“সাহিত্য-পরিবৎ পত্মিকা’---বঙ্গে মুঘল পাঠান লংঘর্ষ, ১৫৭৪ খ্রীঃ 
৩০ আশ্বিন ‘এডুকেশান গেজেট” বঙ্গের বাহিরে শক্তিপু! 
চন্দদণগর স্যহিত্য- 
সশ্মেলনের* কার্য্যবিবরণ---ই তিহাস শাখার সভাপতির তাধণ 
(> ফ্কাস্ধন ১৩৪৩ ) 
আবাঢ় “ভারতবর্ষ” বেকার 
সআবাঢ় “মালিক রহ্গবতী”*"*বক্ষিমতজ্ ও ইসলামীর সমাজ 
ব্আহাড় “শনিবারের চিঠি": --বন্ধিষ প্রতিভা 
ব্আশ্বিন ‘অলক!’ যুগধৰ্শ্ম ও সাহিত্য 
২য় সংখ্যা 'লাহিত্যি-পরিষৎ 
পত্রিকা”-*ঘুঘল ভারতের এতিহালিকগণ 
১ম সংখ্যা ত্র মুললমান-ধূগে ভরতের শ্রতিহাসিকগণ 
২য় সংখ্যা --- ত্র ত্র 


২০৮ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 
১৩৪৭, ১ম সংখ্যা সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা---রামমোহন রান্মের বিলাত যাহ 
দর্থলংখ্যা শু মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহালের মশলা 
১৩৪৮, আশ্বিন “শনিবারের তিঠি+--রবীন্রনাখের একটি দান 
পৌষ ‘প্রবাসী’ মোহিনীমোহন চক্রবর্তী স্বৃতি 
১৩৪৯, ১ম সংখা! --- ‘সাহিতা-পরিবৎ- 
পত্রিক!” ছীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
১৩৪০, তন্ন সংখ্যা -- তু স্থর্গেশসম্দিবীর উতিহাসিক তিত্তি 
১৩৫১, ১ম সংখ্যা -- ত্র নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ? 
চৈত্র “প্রবাসী? আকবরের আমল 
১৩৪২, যাঘ শু আধ্যা নিবেদিতার আদর্শ গবেবণার 
প্রণালী 
১৩৪২, ফাল্তন-টচত্র শু পত্রাবলী 
১৩৫৪, আশ্বিন শু স্বাধীনতার উষাঘ চিন্ত! 
(১০৪ আগষ্ট ১৯৪৭ ) 
১৩৫৪, আশ্বিন তর দেশের বিদ্যুৎ 
কাতিক ‘প্রাচী’ বাহিয়ের জগৎকে 
(শাত্তিপুর) বাঙ্গলার দান 
পৌষ ‘প্রবাসী’ আমার জীবনের তত্র 
যদুনাখথ-লিখিত বাংলা! ভুমিকা 
প্রাচীন ই/তিহাসের গল্প প্রতাতকুষার মুখোপাধ্যাত্র পৌধ ১৩১৯ 
প্রতাপসিংহ (৩ সং) সতীশচঙ্ছ মিত্র মে ১৯১৭ 
মোগল-যুগে স্ত্রী শিক্ষা জীত্লেম্্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় --- আবাঢ ১৩২৬ 
অহাম্-আরা এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 
শিবাজী মহারাজ কউ ফাস্তন ১৩০৫ 
ওমর খৈয়াম শ্রীস্রেশচন্্র নন্দী তাদ্র ১৩৩৬ 
কআলন্বমঠ পরিবৎ-সন্ষেরপ আষাঢ় ১৩৪৪ 
ছু্্দেশনৰ্দিনী পৌঘ ১৩৪৪ 
দেবী চৌছুরাপী ভাজ ১৩৪৬ 
রাজসিংহ শ্রাবণ ১৩৪৭ 
সীতারাম (২ লং) ফান্তুন ১৯৩০৭ 
বন্ষিনচন্ম ও মুসলমান সমন্ি-*- রেজাউল. করিম যে ১৯৪৪ 
ছেলেদের বাবর আবানীওপ্ত বৈশাখ ১৩৬২ 


চতুর্থ সংখ্যা আচার্য যছুনাথের রচনাপঞ্জী 


২০৯ 
ইংরেজ্জী গ্রন্থাবলী 
1. Indis of Aurangzib. Topography, 
Statistics and Roads. 1901 
2. Economios of British Indie. 1909, Mar. 
3. History of Aurengzib: 
Vol. I July 1912 
II চি 
III 1916 
IV Nov. 1919 
Vv Dec. 1924 


4. Anecdotenof Aursngzib snd Historical Essoye. 1912, Nov. 
১৯২৫, জুলাই মাসে ইছার ২য় সংস্করণ Anecdote of Aurangzib নামে 


প্রকাশিত হয় £ একমাত্র [০ ০f 445858419 ছাড়া প্রথম বারের সকল প্রবন্ধ 
এই সংশ্করণে বর্জিত তইরাহে। 


5. Chaitanya, his Pilgrimages and Teschings € aftorwarda 





Chaitanya’a Life and Teachings, 1922) 1913 
6. Shivaji and His Times. 1919, July 
7. Studies in Mughal Indio 1919, Oct, 


(Anecdotes of Aurangzib and Historical Esnays পুন্ৰথকের ১০টি 
ও নুতন ১২টি প্রবন্ধের সমষ্টি) 


8. Mughal Administration. 


Ist xerion Cal, 1920 
2nd avries 1925 (Patna Univ.) 
Combined Volume 1924 


9. Later Mugbhale, 1707—1739: 


By Wm. Irvine. ed. and continued by J. N. Sarkar. 
Vol. 17 


এ 1922 
10. India Through the Ages 1928 
11. Short History of Aurangzib ( 1930 
12. Bihar and Orissa during the fall of the Mughal 
Empire. 1932 
13. Fall of the Mughal Empire; 
Vol. I 1932 
1 1934, Sep. 
III 1938. Nov. 


IV 1950, May 


২১০ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


14. Studies in Aursngzib’s Reign 1933 
15. House of Shivajl. 1940, May 
16. Maaslr-l-Alamgirl ( Bib. Indios ) 
Eng. trans by J. N.S. 1947, Oct. 
17. Poone Residonoy Corrspondence (Edited): 
vol. I 1936 
Vol. VIII 1945 


Vol. XIV ১১295 
18. Ain-i-Akbari, Bib. Ind. (Edited): 
Vol. II, Eng. tr. by Jarret. ০০ 1948 
vol. I Do in tho Prosn. 
ইহা ছাড়া Cambridgo History of Indio (Vol. IV, 1937) গ্রন্থের 
৮৮ ১০-১৯ ও ১৩শ অধ্যান্ৰ যতুনাথের লিশিত। ঢাকা বিশ্বধিস্ছালয় হইতে 
প্রকাশিত History of 8958৪] ( Vol Il, May 1948 ) গ্রন্থথানি তিলি 
কেবলমাত্র সম্পাদনই করেন নাই, ইহার দুই শতাধিক পৃষ্ঠ! নিজে লিখিয়! 


দিয়াছেন। 
19. Dolhi Nowa for Poona, 1756-1788 (Bombay Govt.) 1952 


20. Bengal Nawaban (Asiatio Society Calcutta) 1952 


যদ্ুঘাথ জিশিত ইংৱেজ্ী ভূমিকা 


1. History of tho Jate: K.R.Qanuvgo 1925, Aug. 
2. Begum Samru! Brajendra Nath Banorjee 1925, Sept. 
3. Mirat-i-Ahmadi ed. by. S. Nawab Ali 1927 


4. Aitibesik Patren Yadi Wagalre Lekh (2nd ed): 
G. 8. Sardesai 1930, June 


5. Tarlkh-i-Mubarakshabl, Eng. érans. 
by K. K. Basu 1932 


6. The First two Nawabs of Oudh : 
Ashirvadl Lat Srivastav 1933 


7. Malik Ambar: Jogendra Nath Chowdhburl 1934, Feb. 


8. Shindeshshicohin Rejakaranen 
Vol. TI (Satara 1934) 
Vol. II (Satara 1940) 
9. Malws in Traneitlon: Raghubir Singh 1936 
10. Historical Papofs relating to Mahadji Sindhia : 
9৪. by G. 5. Sardosai 1937, Dec. 


চতুর্থ সংখ্যা। আচার্য যতুনাপের রচলাপপ্ী ২১১ 
11. RBadahah Bogan Md. Taqi Ahmod 1938 
12. Bibliography of Mughol India : (1526-1707 A. D.): 


Sri Ram Sharma 1939 
13. History of tho Sikhs, 1739-°68: 





Hari Rem Gupta 1939 
14, History of Medieval Valshnavism In Orissa : 
Pravat Mukherjea 1910 
25. Marathi Riyasat Vol. 5, Bajl Rao : Sardosai 1942 
16. Begame of Bengal: 
Brajendra Nath Banerjee 1942, Oct. 


17. 09819 BajiRao I: ডা. ও. Dighe 1944 
18. Sardar Sakhnram Hari: Y. R. Gupte 1946 
19. Humayun in [০7310 : Sukumar Roy 1948 


পুষ্েকাকারে অপ্রকাশিত ইংৱেজী রন? 

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায যুনাধের ইংরেলী রচন! বিক্ষিপ্ত রচিঘাছে। ইহার 
অতি অজ অংশই পুস্তকাকাতর প্রক্থাশিত হইন্সাছে। সংশ্ষিপ "পিসসে এই সকল 
রচনার নির্ভরযোগ্য তালিকা) সংকলন কন! সম্ভবপর নচে বলিয়। "অ! 
কতকগুলি পত্রিকার নাঝোল্লেখ করিতেছি £_ 

Military History of Indis, (4 chap. Published up to Aug. 
1952. in Hindbuasthan Standard), Calcutta University Magazine, 
Modern Review, Bibar & Orissa Research Socy's Journal, 
Bengal Poet and Present, Journal of the Aslatic Socy. of 
Bengal, Islamic Culture (Hyderabad), Muslim Review, Indan 
71589501951 Quarterly, Hyderabad Arch. Sooy’s Journal, Hindus- 
than Review, Indian Review, Ravenshavian (Cuttack ), 
Prealdency College Magazine, Prabuddha Bharat, Bombnsy 
University Journal, Times of India, Solence and Calture, 
Patna College Magazine, Casloutta Municipal Gazette. 

ইহা ছাড়া Proceedings of the Indian Historical Records 
Commission, B. C. Law Commemoration Vol., Sardesai Comme- 
moration Vol (1933), Birla Park Annual প্রছ্থাতিতে তাহার রচনার 
সন্ধান মিলিবে । 





৮ 


পাযান্‌ ইসলাম আন্দোলন ও ভারতবর্ষ 
বিপিন চন্দ্র পাল 


গত বক্কান বৃক্ধে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় প্যান্‌ ইঙ্নামিজ্মের অর্থাৎ 
সমস্ত জগতের মুসলমানদের একত্রিত করিয়া এক অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে 
অদম্য আকাংখা বর্তমানে মুসলমানদের মনে দেখ! দিয়াছে তাহা মুল 
কারণ হুইলেও, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই আল্দোলনের গোড়াপত্তন 
ভারতবর্ষের মাটিতেই । প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জালালুদ্দিন নামে এক 
মুসলমান ভদ্রলোক আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসেন । তাহার 
অভিপ্রায় ছিল এইদেশের জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উচ্চশ্রেমীর 
মধ্যে প্যান ইসলামের আদর্শ প্রচার করা । মুসলিম জনসমাক্রকে তাহাদের 
প্রাচীন এতিহ্থ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা এবং এক নিখিল বিশ্ব মুসলিস 
সাম্রাজ্যের আকাংখা তাহাদের মনে গড়িয়া তোলাই জ।লালুদ্দনের ভারতবর্ষ 
ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য ছিল । প্যান্‌ ইসলামের এই আদর্শ প্রচারের জন্য 
ওঁ ভঙ্লোক অতঃপর মিশর এবং তুরস্কে গমন করেন । কিন্তু যে বিষবৃক্ষের 
বীর্জ তিনি এইদেশের ম।টিতে বপন করিয়া যান তাহা ধীরে ধীরে অনুকূল 
পরিবেশে অন্কুরিত হইতে থাকে । এই প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন একদিকে দেখা দিল নুতম আত্মসচেনতা এবং 
নুতনভাবে বাচিয়া উঠিবার প্রেরণা তেমনি অপর দিকে ধীরে ধীরে সাম্প্র- 
দায়িক মলোবৃত্তি এবং ধর্মীয় অসহিষুন্তা যাহা প্রাচীন ইসলামের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাও দেখ দিল ॥ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় মুসলমানদের 
এই প্যান ইসলামীয় মনোভাবের প্রসারকে আমাদের দেশে সম্যক দৃষ্টিভংগীর 
ছার! বিচার করা হয় নাই। ইহার ফল হুইল এই যে হিন্দু এবং মুসলমান 


(ালোচ্য প্রবন্ধটি ১৯১৩ লালে প্রকাশিত বিপিলচন্ত্র পালের Nationality 
and the Empire অ্রের Pan-Isleminm নামক প্রবন্ধের সংক্ষেপিত অহ্থধাদ ) 
-_অহুবাদ : শিবনাথ রায় 


চতুথ সংখ্যা প্যান্‌ ইসলান আন্দোলন ও ভান্ুতবর্ম ২১৩ 


সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাহ্রনৈতিক বিরোধকে চাকুরী বাকুরী এবং অন্যান্য 
সুবিধার জন্য লড়াই হিসাবে দেখা হইল । ইসলামের আক্রমণাম্্ক 
মলোভাবকেও অহুরূপতাবে ভুল বিশ্লেষণ করা হুইল-_মনে করা হইল 
ইসলামের অনুসারীগণ বুঝি আসলে ইসলামের প্রাচীন আদর্শশুলি ও ধর্নের 
প্রাচীন যুল্যবোধগুলিকেই পুনরুজ্জীবিত করিবার চে! করিতেছে, এবং 
অন্গামিক জগতের এই ভাবচাঞ্চল্য আসলে আসন্ন আত্মপ্রচান্নের ও 
আত্মপ্রসারের যাত্রা সুচনা করিতেছে । কিন্ত একটু তলাইয়া দেখিলেই 
বোঝা যাইত ভারতীয় মুসলমান সমাজের চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন ন্তুরু 
হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে এক সর্বনাশ! ধ্বংসের বাজ । জালালুদ্দিন 
কলিকাতায় এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র মুসলিম বুক্ষিজীবীদের সহিত গোপন 
বৈঠকে যে বিসবৃক্ষে বীজ বপন করিয়াছিলেন প্যান্‌ ইসলান আন্দোলন 
তাহারই অবশ্যন্তাবী এবং স্বাভাবিক পরিণতি । 

ঠিক সেই একই সময়ে না হইলেও প্যান্‌ ইসলাম আন্দোলনের প্রকৃত 
চরিত্র এবং ইহার আমল উদ্দেশ্য জনসনক্ষে বেশীনিন গোপন পাকে লাই । 
ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি ফুসলিম সমাজের দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত 
সুবিদিত । ইহার জন্য প্যান্‌ ইসলামের প্রচাত্র অনেকটা পরিমাণে দায়ী ॥ 
প্রথমে কংগ্রেস এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া 
যে স্বাধীনত৷ সংগ্রান সুরু হয় আমাদের দেশে তাহার ফলে হিন্দুসমাজ্জ 
নবচেতনায় জাগিয়া উঠিলেও শ্বদেশী আন্দোলনের অত্যুগ্র হিন্দু চরিত্রের 
জন্য এই দেশের মুসলমান নেতারা বেশ আত্ষগ্রশ্ড হইয়। পড়িয়াছিলেন ) 
তাহাদের এই তয় নিতান্ত অমূলক না হইলেও প্রকৃত রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টি 
থাকিলে ত্তাহারা বুঝিতে পারিতেন যে দেশের সমস্ত জরনসমাক্ত, শ্রেণী 
ও সম্প্রদায় এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়। পড়িলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
কোন বিশেষ শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। ইহা 
প্রকৃতই সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে পরিণত হইত । কিন্তু সুসলিম সমাজ এই আন্দোলন হইতে 
দূরে সরিয়া থাকিবার ফলে এই আন্দোলনে হিন্দু প্রভাবই সর্বাপেক্ষা 
বেশী পড়িল এবং স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু আধিপত্যই হইল ইহার 
প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলিম সমাজের বিমৃখতা 
জাতীঘ্ আন্দেলনের সর্বাপেক্ষ। বেদনাদায়ক ব্যাপার নহে । আমার মলে হয় 

ত 


২১৪ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাহাদের বিরোধিতাই সমধিক তুঃখের ব্যাপার ॥ 
স্বদেশসেবার ব্যাপারে যে তাহাদের হিন্দুসমান্তের আদর্শকে আকড়াইয়! 
ধরিতে হুইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা কোনদিন ছিল ন! ৷ ব্বরাজ-লাভকে 
হদি তাহার) নিজেদের লক্ষ্য বলিয় ঘোষণা করিতেন এবং সেই লক্ষ্য 
সিদ্ধির জন্য তাহাদের ধর্ম এবং এঁতিহা সমঘিত বিশেষ কোন উপায়ের 
সন্ধান করিতেন তাহা হইলে আক্ষেপের বিশেষ কোন কারণ থাকিত না। কিন্ত 
প্যান্‌ ইসলামের শিক্ষা হইল এই যে মুসলিম জগতের প্রতি আহ্গত্যের 
বন্ধন জ্ঞাতীয়তা এবং স্বাদেশিকতার দাবী অপেক্ষাও শক্তিশালী । এই 
সর্বনাশা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইরা ভারতীয় মুসলিমরা কেবল যে দেশের 
মঙ্গলের জন্য এবং আমাদের ও তাহাদের উভয়ের স্বার্থের জন্য যাহা 
করা৷ উচিত ছিল তাহা তো করেই নাই, উপরস্ত তাহারা গোপনে গোপনে 
দেশের অসস্তভোষে ইন্ধন জোগাইয়াছে যাহাতে প্যান্‌ ইসলামের লক্ষ্য 
সহজে সিচ্ধ হয়। লর্ড নিন্টোও প্যান ইসলামপন্থীদের প্রকৃত অভিসন্ধি 
বুঝিতে পায়েল নাই ; তাই তিনি সহজেই তাহাদের খপ্পরে পড়েন । 
প্যান ইসলানপস্থীরা প্রচার করিয়া থাকেন যে বিশ্বের মুসলমানদের 
মধ্যে যে এক্যের বন্ধন রহিয়াছে তাহা কেবলমাত্র ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক 
বন্ধনই নহে, একই সঙ্গে ইহা প্রা্জনৈতিক বন্ধনও বটে । অথচ ইতিহাসের 
সাক্ষ্য অন্যরাপ । মুসলিম এক্য রাজনৈতিক বন্ধনের উপর যে প্রতিষ্ঠিত 
নহে তাহার সাক্ষ্য এই দেশ এবং অন্য দেশের ইতিহাসে রহিয়াছে । 
তাই একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত অপর একটি মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ 
হইলেও এই এক্যবন্ধন শিথিল হয় লাই। ত্রক্ষের গোড়াপত্তন তো 
এই ধরণের এক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আত্মকলহের ফলে সম্ভব 
হুইয়াহিল । আমাদের দেশেও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় 
অন্যান্য মুসলিম শক্তিকে দমন করিয়া, এমন কি তুরস্কের সত্রাটগণের 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষেও মোগল সম্রাটদের কোন ঘর্সন্গত 
বাধা ছিল লা । রক্ষান বুদ্ডে তুরস্ককে সমর্থন জানানোর কোন নৈতিক 
বাধ্যবাধকতা মুসলমানদের ছিল না । ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থাকিলে তুরস্ককে 
কেবলমাত্র মৌখিক সমর্থন জ্রানাইলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইত ন! । 
মুসলিম তীর্থস্থানগুপি আক্রান্ত হইলে এবং তুরস্ক সেইগুলি রক্ষার জন্য 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহার পক্ষ অবলম্বল করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করা 


চতুর্থ সংখ্য। প্যাস্‌ ইসলাম আন্দোলন ও ভারতবর্ণ ২১৭ 


প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইত । কিন্তু নিছক তর্কের খাতিরেও কেহু 
স্বীকার করিবেন না যে টি,পোলী, টিউনিস, আড়রিয়ানপোল এবং ইন্তাস্ূল 
সুসলমানদের তীর্থস্থান । অতএব এই অঞ্চলগুলি রক্ষার জস্য লড়াই 
ধর্মের লড়াই একথাও স্বীকার করা চলেলা। কাজেই বক্ষান যুদ্ধে 
ভারতীয় সুসপসানদের নিকট তুরস্ক যে সাহায্যের আবেদন করিয়াছিল 
তাহা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে করিয়াছিল__ইসলাম ধর্ম বাচানোর জন্য 
লে আবেদন করে নাই এবং এই আন্দোলনের পিছনে ঘে নীতি কাজ 
করিতেছিল তাহ! সম্পূর্ণভাবে প্যান্‌ ইসলামের নীতি । 
প্যান ইসলাম সম্পর্কে আমার যে ব্যাখ্যা তাহা মনগড়া অথবা 
কাল্পনিক নহে । ইহার সম্পর্কে পরিঞ্কার একটি ধারণা পাওয়া, যায় অধুনা 
প্রকাশিত জ্রালাল হুলীর “ইত্তেহাদ-ই-ইসলাম্‌' গ্রন্থে ‘জমিদার’ পত্রিকার 
সম্পাদক জাফর আলি খান লিখিত ‘ভারতীয় মুসলমান ও প্যান্‌ ইসলাম্‌' 
নামক প্রবন্ধে । তাহার মতে “প্যান্‌ ইসলামের আদর্শ অতি প্রাচীন আদর্শ 
এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি পবিত্র কোরাণের সেই স্থবিদিত উক্তি, যেখানে 
বলা হইয়াছে প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভ্রাতা । পয়গন্গরের 
প্রদত্ত প্যান্‌ ইসলামের এই সংজ্ঞা কোনদিন পুরাতন হইবে না। উপরক্ধ 
ইসলামের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বত্রাতৃত্ব মূলতঃ এক আত্মিক বন্ধন যাহা বিশ্বের 
স্লিম সমাজকে একভাবন্ছ করিয়াছে । ইহার তুলনা অন্য কোন ধর্ম 
অথবা সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে লা। প্যান্-প্লাভিজম অথবা প্যান্‌ 
জার্মানিজম্‌ যেখানে গড়িয়া উঠিরাছে বিশেষ অঞ্চল অথবা বিশেষ গোষ্ঠীর 
আন্থগত্যকে কেন্দ্র করিয়া, সেখানে এন্নামিক ভাতৃত্ব সংকীণ দেশানুগতা, 
জাতি অথব। গোষ্ঠীগত বন্ধনের” এক্যকেও ছাড়াইয়। গিয়াছে । এই আত্মিক 
একতাবোধই মুসলিম আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি । বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম 
বাষ্ট্র এবং বিশেষ করিয়া তুরক্ষ এই মুসলিম স্বাতস্্য সম্পর্কে সচেতন 
স্ুহিয়াহে । ভারতীয় মুসলমানরা যেমন অনুভব করেন মুসলমান হিসাবে 
তাহাদের প্রধান পরিচয় এবং ভারতীয় হিসাবে গোল তেসনি তুরক্ষের 
মনে করেন স্ুসলমান হিসাবেই তাহাদের বড় পরিচয় 
অটোমান হিসাবে লহে। মুসঙ্গিম ত্রাতৃত্ববোধের এই বিশ্ব- 
জনীনতার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে প্যান ইসলামের আসল শক্তি । 
ভারতীয় মুসলমানরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে দেরী করে নাই । ইসলামের 
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প্রাচীন মহিমার যে স্বল্প অংশ আজ্ঞও বঙ্জায় আছে তুরস্ক তাহা আজ 
পর্যন্ত এককভাবে পশ্চিমের আক্রমণের বিরুদ্ধে আকড়াইয়া আছে । 
কিন্তু তুরস্কের উপর ইউরোপের আক্রমণ ভারতবর্ষের সুললমানরা কিছুতেই 
সহ করিবে লা। তাহার এই চরম বিপদের দিনে তাহারা সকল 
শক্তি লইয়া দাড়াইবে কেননা তাহারা! জানে তুরস্কের ধ্বংস সুচনা করিবে 
সময মুসলিম জ্রগতের পরাজয় এবং এলামিক আদর্শের অনিবার্য ধ্বংস ॥ 
র্বাজলৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা প্যান ইসলামের আসল লক্ষ্য নহে। 
ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিমদের অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন । 
কামানের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়া নহে, ব্যাঙ্ক এবং বিশ্ববিদ্াালয় প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমেই ঘোষিত হইবে ইসলামের জয়যাত্রা । ইহাই হুইল প্যান্‌ ইসলামের 
ভাবী লক্ষ্য এবং আল্লার কৃপায় এই মহান আদর্শ জয়যুক্ত হইবে ।” 
উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্যান্‌ ইসলাম আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র 
অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উতিয়াছে । এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের 
তুলনায় ধর্মের অহুল্লেখ লক্ষ্যণীয় । প্যান্‌ ইসলামের একটি প্রধান যুক্তি, 
ইহা কোন বিশেৰ দেশের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। ইহার ত্রাতৃত্ব- 
বন্ধন দেশ ও ভ্ঞাতীয়তার সীমানাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে । একদিক দিয়া 
সকল ধর্ম সন্দদ্দেই কি অনুরূপ দাবী কর! চলেনা ? আর যদিবা ইসলাম 
অথবা খ্রীস্টান কোন ধর্মনতের পক্ষে এই জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাওয়া 
সম্ভব হয়, সেই যুক্তিতে আজকের দিনে কি ইসলাম কি খ্রীস্টান ধর্মের পক্ষে 
extra-territorinl চরিত্র দাবী করা চিস্তার দিক হইতে অযৌক্তিক এবং 
যুক্তির দিক হইতে কি একেবারে উন্তট নহে? মুসলমানের! কোনদিনই একই 
নেশনের অন্তভূত্তত ছিল না, একমাত্র মর্দিনায় যখন খলিফার আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কয়েক বৎসর ছাড়! ॥ কাজেই বিশ্বের মুসলিম সমাজ্জ যে 
বরাবর একই নেশনের অন্তর্গত এই উল্টে দাবীর অন্ততঃ ইতিহাসে কোন 
সমর্থন পাওয়া যায় না । নেশনবোধ ধর্মীয় কোন চেতনার উপর গড়িয়া ওঠে 
না। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করিবার ফলে এবং একই 
রাষ্ট্রীয় স্তীবন যাপন করিলে নেশন বোধের চেতন! জ্ঞাগ্রত হইতে থাকে । ইহা 
ছাড়া কোন জাতীয়তা বোধই গড়িয়া উঠিতে পারে না, এমন কি ইসলামীয় 
জাতীয়তাও নহে । প্যান্‌ ইসলাম হুইল প্রকৃতপক্ষে এক ধর্মীয় ভ্রাতসংখ । 
এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আরো রহিয়াছে যথা, খ্রীস্টান অথবা বৌদ্ধ ভ্রাতৃসংঘ ॥ 
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কিন্তু ইহাদের লইয়া যেমন কখনও একটি অখণ্ড শ্রাচ্টান নেশন বা বৌচ্ধ 
নেশন গড়িয়া উঠিতে পারেনা তেমনি এক অখণ্ড মুসলমান নেশন বোধের 
কথাও অবাস্তব । প্যান্‌ ইসলাম আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যে কেবল ইললামের 
রক্ষণ এবং পরিবর্ধন নহে তাহা পর্রিকফাররূপে বোঝা মায় জাফর আলি 
খাঁনের এই উক্তি হইতে যে “ইসলাম কাহারো বিরুদ্ধে আক্রনণাত্মকভাব 
পোষণ করে না, প্যান্‌ ইসলামপন্থীদের একমাত্র লক্ষ্য হইল ইসলামের 
বিগত এ্র্ষের যেটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে তাহাই বজায় রাখা ॥” 

পশ্চিমী সভ্যতার আক্রমণ হইতে এঁসনামিক সমাজ এবং ধর্ম ব্যবস্থাকে 
রক্ষা করিবার শস্য এক আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বজোড়া সংঘের যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এই উদ্দেশ্য লইয়া প্যান ইসলান আন্দোলল 
গড়িয়া উঠিলে কোন আপত্তির কারণ থাকিত না। অপবা ইহা, যে এক 
প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন তাহাও ভাবা চলিত না । ইসলাম এখনও একটি 
প্রাণবন্ত গতিশীল ধর্ব_ইহার মধ্যে রহিয়াছে অনন্ত সম্ভাবনা যাহার সাফল্যে 
বিশ্বসভ্যতা বিশেষ ভাবে উপকৃত হুইবে এবং সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ হইবে 
খ্রীস্টান জগতের তখা পশ্চিমী দেশগুলির । ইসলাম হইল একটি গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা এবং ইহার অর্থনীতি সমাক্রতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । ইসলামই 
হইল একমাত্র ধর্মমত যেখানে জন্্যাসের কোন শুদ্ধ আদর্শ স্থান পায় নাই 
অথচ যেখালে ভোগের মধ্য দিয়া সংযম এবং নিলিপ্ততার শিক্ষা পাওয়া যায়। 
ইসলামের এই আদর্শগুলি হইতে শিক্ষা করার অনেক আছে । অঙ্ান্ত 
উন্নত সভ্যতাগুলির সমপর্যায়ে উঠিতে হইলে এবং পূর্বের গৌরবের উপযুক্ত 
হইতে হইলে ইসলামকে তাহার বর্তমান দৈহ্ এবং অধঃপতনের উর্ধে উঠিতে 
হইবে । এইজন্য প্রথমতঃ আফ্রিকা এবং এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিকে 
বৈদেশিক অধীনতা পাশ হইতে যুক্ত হইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ এই রাষ্ট্রগুলিকে 
সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করিতে হুইবে । জনসাধারণকে দিতে 
হইবে ব্যক্তিস্থাধীনতা৷ এবং দেশ জুড়িয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠান । সংগে সংগে সকল প্রকার কারিগরি, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ 
শিক্ষণ প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । আধিক এবং সামরিক দিক হইতে 
যাহাতে এই রাষ্ট্রগুলি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে ৷ 
এইগুলির অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে যেমন ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য 
তেমনি আজিকার সার্বজনীন মানবসভ্যতাকে সার্থকতার পথে লইয়া 
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ঘাইবার জন্যও বটে । ইসলামের এক্যস্থত্র মুলত: এক আত্মিক এবং 
সামাজ্ধিক বন্ধন । এল্লামিক বিশ্বত্রাতৃত্ব যে কেবল জ্রাভীয়তার দাবীকেই 
উপেক্ষা করে তাহা নহে-_ইহা রাজ্রলীতির কোন লক্ষ্যকেই স্বীকার 
করিয়া চলিতে পারে না । 

কিন্তু এ পর্যন্ত প্যান ইসলামের যে লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে তাছা 
মুলত: রাজনৈতিক । ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছুদিন পর্ণত্ত 
ইহার ধর্মীয় সংগঠন বজায় রাখিবার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য 
কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা দরকার হুইয়া পড়িয়াছিল । 
কতকগুলি বাহিরের ঘটনার শ্বাত-প্রতিঘাতের ফলে রাজনৈতিক 
প্রভুত্ব বিস্তার বিশেষ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল । কিন্ত বর্তমানে 
সেই এতিহাসিক প্রয়োজন, যে প্রযোজনের তাগিদে দেশজন্নের 
আকাব্ঘা ইসলামের পক্ষে স্বাভাবিক হুইয়া পড়িক্লাছিল তাহা এখন আয় 
নাই । তাই সেই কারণে প্রাচীন এন্লামিক সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের 
কথা বর্তমানে বলা হইলে এক অমার্জনীয় অন্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হুইবে ॥ 
ইতিহাসে তো বনু প্রাচীন সাম্রাজ্যগঠলের নজীর পাওয়া যায়॥ প্রাচীন 
হেলেনিজ ও রোমানদের একদা বিশ্বজোড়া বিশাল সাভ্রাজ্য ছিল । মোগলরা 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগে তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং 
ফরালীরা ইউরোপে ৷ কিন্তু এইসব জ্রাতিগুলি ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র বিক্িত্ত- 
ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং অন্যান্য জাতিসমূহের সহিত সংমিশ্রণে 
নুতন নূতল জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে । ইহারা যদি আবার পূর্ণ সাআজ্ঞা 

গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে বিশ্বশান্তি ঘে বিপদের সম্মুখীন হইবে 
তাহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপর্যয়ের স্থষ্টি হইবে বদি প্যান ইসলামের 
স্বাজনৈতিক প্রদুত্ব এবং বিশ্বজোড়া সাস্াজ্য গড়ার আকান্থাকে বাধা না 
দেওয়া হয় ৷ 

প্যান্‌ ইসলাম আন্দোলনের প্রসারে সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে সকল 
অমুসলিম রাট্রে সুসলিম অধিবালীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয় এবং যে সকল 
রাষ্ট্রের কর্ণবাত্ররা মুসলিম নহে, প্যান্‌ ইসলাম আন্দোলনের ফলে এই 
সকল রাষ্ট্রে দারুণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে । যে সকল অমুসলিম 
রাষ্ট্রে মুসলমানরা বাস করে সেই সকল দেশে রাজ্জশক্তির প্রতি 
আহুগত্য সম্পূর্ণ অস্বীকার না বারিয়া কপনও প্যান ইসলামের রাজনৈতিক 
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লক্ষ্য পূর্ণ হইতে পারে লা, তাহা ভারতবর্ষেই হউক বা অশ্যত্রই হউক। 
অবশ্য প্যান ইসলামপন্থীরা বলিতে পারেন যে ডাহা শান্তিপূর্ণ 
উপায় তাহাদের লক্ষ্যে পৌছিবেন এবং এজন্য তাহারা অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন 
এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উপর বিশেষ ঝোক দিবেন। সামরিক 
দিকের কথা তাহারা অন্বীকার করিলেও আমরা স্প্টত: বুকিতে পারি 
সুশিক্ষিত সৈশ্যদল এবং আধুনিক মারণাস্ত্র ছাড়া কোন রা্টরই বর্তমানে 
টিকিতে পারে না। সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে তাই তাহাদের বিশেন নজর 
দিতে হইবে । ইহ! ছাড়াও এই ব্রাক্রনৈতিক প্যান্‌ ইসলামিজামের লক্ষ্য হইবে 
প্রথমতঃ ধর্মীয় আবেদনের মারফত বিশ্বের সুসলমালদেপ্র মলে এক প্যান 
খল্গামিক মনোভাব স্থষ্টি করা । দ্বিতীয়ত: দামরিক এবং প্রাদ্রনৈতিক প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই নাষ্ট্রগুলিতে আধুনিক শিক্ষা এবং সানরিক ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করা ৷ তৃতীয়তঃ এই সব মুসলিম ব্া্রগুলি সম্পূর্ণভাবে গড়িয়। লা 
ওঠা পর্যন্ত অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীদের নৈতিক সমর্থনে 
টিকাইয়া রাখা ৷ চতুর্থতঃ মুসলিম রাষ্টরগুলির সহিত এই সকল অমুসলিম 
্বাষট্রের যুদ্ধ স্বুরু হইলে নিক্তিয় প্রতিরোধ অথবা সশস্ত বিডোহের ছারা এই 
সকল অসুসলিদ নাট্রগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করা হইবে এবং সম্ভব হইলে এই 
রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস কর! হইবে। এইভাবেই প্যান্‌ ইসলামের বিশ্বজোড়া 
সাভাক্ষা প্রতিষ্ঠার ন্বপ্প সফল হইতে পারে । সুতরাং ইহা স্পষ্টত: দেখা 
যাইতেছে এই প্যান্‌ ইসলাম নীতি একদিকে বিশ্বশান্তি ও মানব সভ্যতার 
পরিপন্থী অপরদিকে ইহা সেই সকল রাষ্টরগুলিকে ঘোর দুর্যোগের দিকে 
টানিতেছে ভারতবর্ষের শ্যায় যে দেশগুলি হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের 
আবাসভূমি । 

ভারতবর্ষের পক্ষে এই রাজনৈতিক সংকট নিতান্ত কাজজনিক নয়, উপরস্ত 
ইছা ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে । এইদেশে হিন্দু মুসলিম বিরোধের ইতিহাস 
আলোচন। করিলে দেখা যায় ইহার অন্য প্যান ইসলাম আন্দোলন বহুল 
পরিমাণে দায়ী । ভারতবর্ষের স্ুসলমান সম্প্রদায় বহুদিন পুর্ব হইতেই এক 
সম্প্রীতির বন্ধনকে হয়তো বা আপনার অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়া৷ নিয়াছিল। 
কিন্ত বর্তমানে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া! বাংলাদেশে এক সময় হিন্দু এবং 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘে সম্প্রীতি ছিল তাহা ক্রমশঃ নষ্ট হুইয়া 
যাইতেছে ৷ ইহার জন্য প্যান্‌ ইসলামিজমের বিতেদমুলক প্রচার বহুল 
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পরিমাণে দায়ী । ইসলামের এই গৌড়ামি এবং আক্রমণাস্্ক মলোভাবের জন্য 
প্যান্‌ ইসলামের প্রসার সঠিক কি পরিমাণ দায়ী তাহা পরিমাপ কলা সম্ভব 
না হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞালালুদ্দিনের ভারতবর্ষ ভ্রমণের 
অব্যবহিত পরেই হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের প্রমাণ 
স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে থাকে । মে স্যার সৈয়দ আহম্মদ একসময়ে হিন্দু এবং 
মুললমানকে মানব দেহের হস্ত এবং চক্ষুর সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে ভারতবর্ষে এই উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ অভিন্ন এবং আশা আকাঙ্মা এক, 
তিনিও কংগ্রেসের নেতৃত্বে চালিত ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের 
বিরোধিতা করিতে থাকেন । এক সময়ে আমরা হিন্দু মুসলমান বিরোধের 
জন্য আমলাতান্ত্রিক বিভেদমূলক নীতিকেই দায়ী করিয়াছিলাম ; কিন্ত এই 
বিভেদমুলক নীতির ছারাই হিন্দু মুসলিম বিরোধকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা 
যায় না। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য প্যান ইসলামের উগ্ৰপন্থী 
প্রচার যে কিছু পরিনাণে দায়ী তাহা অস্বীকার কর! কঠিন । 

প্যান্‌ ইসলান আন্দোলন যে ব্রান্ডায় বর্তমানে চলিয়াছে তাহাতে মলে 
হয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের সংঘাত ভবিষ্যতে ইতিহাসে জটিলতার সৃষ্টি 
করিবে । মুসলিম প্রধান দেশে অবশ্য এই সংঘাতের সম্ভাবনা অল্প ; কেননা 
এই সকল দেশে প্যান্‌ ইসলামের সহিত জাতীয়তাবাদের কোন বিরোধ লাই । 
কিন্ত ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা ভিন্ন ধরণের বলিয়া এই দেশে প্যান্‌ ইসলাম 
আন্দোলনের প্রসার দারুণ জ্রটিঙ্গতা এবং বিপদের সৃষ্টি করিবে । মুসলিম 
নেতারা জানেন যে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজকে সৰ্বাঙ্গীন 
বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইলেও এই দেশে কখনই মুসলমানগণ 
অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে যে প্রধান্ত প্রতিষ্ঠা কারিতেছেন তাহা অর্জন করিতে 
সক্ষম হইবেন না ॥ তাহা ছাড়াও এদেশের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ন্থুবিধার 
জন্য প্যান ইসলাম আন্দোলনে সহায়তা করিতেছেন যাহার ফলে মুসলমানরা 
কিছুতেই তাহাদের বিগত আধিপত্যের কথ বিস্বত হইতে পারিতেছে না এবং 
ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি এবং সম্প্রদায়ের সহিত নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া গিয়া 
একটি বিশাল ভারতীয় সহাজাতি গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে ন! ॥ মুসলমান 
সমাজের এই অহমিকা বোধের জন্য অনেক পরিমানে ইংরাজ এতিহাসিক 
প্রচারিত ভুল ইতিহাস দায়ী ॥ তাহারাই এই কথা প্রচার করে যে ভারতবর্ষের 
শাসন ক্ষমতা ইংরাজরা মোগলদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল ৷ 
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কিন্ত আমরা জানি ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্ন ধরণের । মোগলদের নিকট 
হুইতে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংরাজরা গ্রহণ করে লাই । নোগলদের 
দুর্বল হজ্জ হইতে ইংরাজ্রপ্না আসিবার বহু পূর্বে যে রাজ্দণ্ড খসিয়া পড়িয়াছিল 
তাহা ভারতবর্ষের এক প্রান্তে শিখগণ এবং অন্য অঞ্চলে নারাঠাগণ কুড়াইয়া 
লইয়াছিল । সেই সময় ইংকাজরা এই দেশে ন) আসিলে এদেশেত্র ইতিহাস 
হয়তো অন্যভাবে লিখিত হইত-_এই এঁতিহাসিক তথ্য শ্ববিধানত অনেকেই 
ভুলিয়া যান। ইতিহাসের আসল তথ্য সুসলমানদের অবজ্ঞা করিতে 
শিখাইয়া এবং মর্লি-মিপ্টো প্রবতিত নূতন শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসঙ্গমাল- 
দের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া শাসকগোষ্ঠী সুসলমাননের 
মনে এই অহমিকা বোধকে জিয়াইয়। রাখিতেছেন এবং প্যান ইসলাম 
আন্দোলনকে সহায়তা করিতেছেন । 

শাসক শ্রেণীর বিভেদমূলক নীতি এবং প্যান ইসলাম আন্দেলনের 
প্রসার যতখানি এই দেশের মুসলমানদের মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
মনোৰৃত্তি গড়িয়া উঠিবার জন্য দায়ী অহুরূপ ভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের 
বিস্তারও এই সমস্যার জন্য সমভাবে দায়ী । একটি পরাধীন জ্রাতিকে আশা 
এবং আত্মবিশ্বাসে উদ্ধ,দ্দ করিবার জ্রম্য হিন্দু এতিহাসিকগণ পুরাতন হিন্দু 
প্রাধান্যের গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করেন ॥ ফলে হিন্দু জাতায়তাবানীদের 
মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভাবিতে সরু করিল স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু 
রাজ্বত্ব কায়েম হইবে এবং তাহাদের নিকট ম্বরাজের দ্বিতীয় অর্থ হইল হিন্দু 
রাজ ॥ ইহার উত্তর স্বরূপ মুসলমানরাও সমান ভাবে মুসলিম আধিপত্যের 
দিনগুলি পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন । মুসলিম বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের একাংশ আবার জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং নিজেদের অজ্জাতসারেই অনেকে হিন্দুরাের বিরোধী আদর্শ হিসাবে 
প্যান ইসলামের সংকীর্ণ আদর্শকে সমর্থন করিতে সুরু করিলেন । এইভাবেই 
আমাদের দেশে প্যান ইসলাম আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে । 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে প্যান ইসলামের উৎপৃত্তির এতিহাসিক 
যে কোন কারণ এবং ইহার স্বপক্ষে বলিবার যাহা কিছুই থাকুক না কেন 
আমাদের দেশের সাধারণের স্বার্থে প্যান্‌ ইসলামবাদের সর্বনাশা রূপটিকে 
জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা উচিত । কেননা আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলনের 
পক্ষে প্যান্‌ ইসলাম আন্দোলন বিশেষ খিপদের স্ম্টি করিবে ৷ তাহার 

৪ 
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প্রধান কারণ এই যে ভারতের জ্ঞাতীয় জ্রীবনের আদর্শ এবং প্যান ইসলামের 
আদর্শ সম্পূর্ণ তন্ত্র এবং পরস্পর বিরোধী ৷ মিঃ জাফর আলি খান এবং 
স্ার সৈয়দ আহম্মদের উক্তি হইতে এই কথাটাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে 
যে এদেশের প্রত্যেক মুসলমান প্প্রথমে মুসলমান ও পরে ভারতীয় ।* 
সাধারণতঃ চিন্তার দারুণ দৈশ্য হইতে অথবা কোন গঢ় অভিসদ্ধি হইতে এই 
বরণের প্রলাপে।ক্তি করা হয় কেন ন! মুসলমান বলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের 
ধর্মমত কি এইটুকু মাত্র বোঝায়, কোন বিশেষ দেশের দেই ব্যক্তি অধিবাসী 
অথবা কোন দেশের রাজনৈতিক অধিকার সে ভোগ করে তাহা কিছুই 
বোঝা যায় না। অতএব যদি কোন সুসলমান দাবী করে যে লে প্রথমে 
মুসলমান এবং পরে ভারতীয় তাহা হইলে ইহাই বোঝাইবে যে সে রাষ্ট্রের 
প্রতি কর্তব্যের উপরেও সাম্প্রদায়িক এবং ধর্সীয় কর্তব)কে স্থান দেয় । 
ইহাই হইল মি: জাফর আলি খান, সৈয়দ আহম্মদ এবং মুসলিম লীগের 
প্রচারিত প্যান্‌ ইসলামিক্রনের ব্যাখা এবং এই প্যান ইসলামিজমই হইল 
সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান শত্রযে জাতীয়তাবাদ হিন্দু 
জাতীয়তাব।দও নহে, মুসলিম জাতীয়তাবাদও নহে । 


আকোম-নাগা সম্পর্ক 
ভ্রীদেবব্রত দত্ত 


স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারকে ছোট বড় নান! রকম 'আত্যন্ত্ীণ 
সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । এই সব সমস্যার মধ্যে পূর্ব ভারতে 
নাগা পাহাড়ের গণুগেলকে অন্যতম বলা চলে৷ নাগা পাহাডটি দৈরখ্যে 
৯০ মাইল, প্রস্থে ৪* মাইল, এবং ইহার হুর্গমতা সমতপবাপীর নিকট 
অকল্পনীয় । ভারত সরকার তো এই নাগা সমস্থ! লইয়া রীতিমত বিত্রত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন । নাগদের উৎপাত যে সন্পূর্ণজূপে উৎধাত হইয়াছে 
ইহা বলা চলে না, কেন না, এখনও মধ্যে মধ্যে ছুদ্তকারীনের অপকর্মের 
সংবাদ পাওয়া খায় । বর্তমানে নাগপাহাড়ে সরকার-বিরোধীদের সংখ্যা 
কত ইহা কেহই সঠিক ভাবে বলিতে পারেন না; তবে ইহা সত্য যে 
পাহাড়ের দুর্গমতার সুযোগ লইয়। মুষ্টিমেয় লোকও দীর্ঘকাল নরকার-বিল্লোধী 
কার্যকলাপ চাল ইয়া যাইতে পারে । নাগা দৌর্নাত্মের কাহিনী নূতন নহে। 
ইংরেজকেও নাগ! দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে, ইংরেজ-পুর্ব 
আহোমগণকেও এই জাতির হস্ডে কম ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় নাই ৷ 

আহোমদের উপজাতি নীতির সঙ্গে ইংরেঞ্জ বা বর্তমান ভারত সরকারের 
উপজাতি নীতির একটা মুলগত পার্থক্য আছে৷ ইংরেছ্র সমগ্র দেশের 
উপর সার্বভৌমত্ব দাবী করিত এবং এই দাবী কার্ধকরীও করিয়া গিয়াছে । 
বর্তমানে ভারত সরকারও সমগ্র দেশের ব্রাজ্ষনৈতিক এঁক্য অটুট রাখিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই এঁক্য বিনষ্টকারী কোন আন্দোলনই_-লে সমতল 
অঞ্চলেই হউক আর হূর্গম পর্যতেই হউক-_সহ্থ করিতে রাহী নহে। 
আহোমদের নীতি কিন্ত ভিন্ররূপ ছিল । তাহারা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা 
ব্যাপিয়া৷ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, কিন্ত কখনও পার্বত্য 
উপজ্ছাতিদের বাসভূমি হুর্গম অঞ্চল সমূহের উপর প্রত্যক্ষ কতৃ'্ব 
স্থাপনের চেষ্টা করে নাই । সেই যুগের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যে দুর্গম 
পাহাড়-পর্বত শ্রয় করা সম্ভবপর ছিল না এই বাস্তব বুদ্ধি আহোমদের 
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ছিল । ১৬৭২ স্ৃবষ্টাব্দে একজন বুড়াগৌহাইন? দুর্ধর্ষ পার্বত্য দফলাদের 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “হাতীর যদি ইছরের গর্ভে প্রবেশ সম্ভবপর হয় 
তবেই শুধু ছদ্তকারী দফলাদের পার্বত্য অঞ্চল হইতে বন্দী করিয়া 
আনা সম্ভবপর হইবে" । পার্বত্য জ্ঞাতি সম্পর্কে এই জ্ঞান আহোমদের 
কখনও নষ্ট হয় নাই, ফলে সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর রাজত্বের মধো তাহারা 
কখনও অন্ত্রবলে কোন পার্বত্য অঞ্চল জয়ে প্রয়াসী হয় নাই। তবে এই 
কারণে যে তাহাদিগকে পার্বত্য উপজ্রাতি সমূহের সঙ্গে মুদ্ধ-বিগ্রুহে 
লিপ্ত হইতে হয় নাই এমন নহে, বরং উপজাতি সমস্যা তাহাদের অন্যতম 
প্রধান সমস্থ! ছিল । আহোম আমলের উপজাতি সমুহের মধ্যে নাগারা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নাগাদের সঙ্গে আহোমদের সবিরাম সংঘর্ষের 
কাহিনী আহোম আমলের বুরঞ্জীগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে । 

নাগা পাহাড়ের সংলগ্র সমতলডভুমিসমূহে যে সব নাগা বসবাস করিত 
তাহাদের সঙ্গেই আহোমদের যুন্ধ-ৰিগ্রহ হইত । এই লাগা অধ্যসিত অঞ্চল 
বর্তমানে লক্ষীমপুর ও শিবসাগর জেলায় অবস্থিত ছিল । নোটামুটিভাবে 
পুর্বে বুড়িডিহিং এবং পশ্চিমে কপিলি নদী ছিল নাগা অধিকৃত অঞ্চলের 
সীমানা । হুর্গন পাৰ্বত্য অঞ্চলে কতৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী না হইলেও 
আহোমগণ পর্বতের সাস্থদেশে অবস্থিত সমতল অঞ্চলসমূহের উপর কতৃত্ব 
দাবী করিত । কতৃনন্ের চিহ্ন স্বরূপ আহোমপ্লাজ সমতল অঞ্চলের নাগাদের 
নিকট হইতে হাতীর দাত, তুলা, বর্শা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস খাজনা দ্বরাপ 
আদায় করিতেন । নাগাদের সম্তষ্ট রাখিবার জন্য রাঙ্রা আহোম অভিজাত 
সম্প্রদায়ের লোককে ঘে ভাবে জায়গীর দিতেন, লাগা সর্দ'রগণকেও সেইভাবে 
জায়গীর প্রদান করিতেন । আহোম রাজ্যের আইন-কানুন ন।গাদের মধ্যে 
চালু করিবার কোন চেষ্টা করা হইত না, কেবল শাস্তি রক্ষাকলে নাগাদের 
মধ্যে রাজার একজন প্রতিনিধি থাকিতেন। সমগ্র নাগা অধ্যুষিত সমতল 
অঞ্চলকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করা হস্ত । এই খণ্গুলি “নাগাখাট' নামে 
পরিচিত ছিল।* এক একটি লাগাথাটে এক একজন রাজপ্রতিনিবি 
খাকিতেন 7 তাহার উপাধি ছিল “নাগাকটকী' ॥ 


১) আহোমরাজের প্রধান তিল মন্ত্রীর অন্যতম । 
21 Anglo-Assamese Relation by Dr S. K. Bhuyan. 
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নাগাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় হস্তক্ষেপ না করিয়াও আহোমগণ 
লাগাদিগকে বশ্টীভূত রাখিতে পারে নাই । নানা কারণে তাহারা প্রায়ই 
বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দৌরাস্ম করিত । বিশ্লেষণ 
করিলে নাগাদের পুনঃ পুলঃ বিদ্রোহী হওয়ার কয়েকটি কান্তণ নেখা যায় । 
প্রথমতঃ, নিজেদের মধ্যে লোকসংখ্যার অভাববশতঃ তাহারা আহোম 
সাজার অন্যজাতীয় প্রজাদিগকে ধরিয়া নিয়া দাসর্যপে খাটাইত । দ্বিতীয়তঃ, 
সূন-কূপের (5৪]6 i০3৪) অধিকার লইয়া প্রায়ই তাহাদের বিরোধ বাধিত। 
নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেকগুলি শুন-কৃূপ ছিল তাহার অন্য কাহাকেও 
এইসব কুপের নূন ব্যবহাপ্র করিতে দিতে রাজী হইত না। অন্য জায়গার 
নুনের অভাব হইলে রাজ্ঞাগণকে বাধ্য হইয়া নাগাদের কূপ হইতে নূল সংগ্রহ 
করিতে হইত, এবং ইহার ফলে নাগাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিত । সর্বশেষ 
আহোমরাত্র পুৰ্প্বরসিংহকেও নূন কৃপের জন্য মাগাদের সঙ্গে লড়িতে 
হইয়াছিল । তৃতীয়ত: , প্রকৃতিগত ছুধর্ধতা হেতু অনেক সময় তাহারা 
অকারণ রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিত । কোন 
্লাজশক্তির নিকট স্থায়ীভাবে নতি স্বীক।র করিয়া থাকা নাগা চকরিত্র-বিরোধী। 
তবে বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনে তাহাদের 
এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে । 

বুরজীগুলিতে রাজা চুকাফা ( সর্বপ্রথম রাঞ্জা ১২২৯-৬৮ ), চুচেলফা 
(১৪৩৯-৮৮ ), হুহনেফা ( ১৪৮৮-৯৩ ), চুপিমফা (১৪৯৩-৯৭ ), চুহুংমুং 
(১৪৯৭-১৫৩৯ ), চুপাতফা ( ১৬৮১-৯৫ ) চুখাংফ। ( ১৬৯৫-১৭১৪ ), 
চুরমফা ( ১৭৭১-৬৯ ), চুহিতপঙ্গফা ( ১৭৮০-৯৫) কমলেশ্বর সিংহ 
(১৭৯৫-১৮১) ও সর্বশেষ রাজ্ঞা পুরন্দর সিংহের আমলে নাগা 
বিদ্রোহ ও দৌরাত্ম্যের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় । রাজাদের সুদীর্ঘ 
তালিকা হুইয়া নাগা সমস্যার গুরুত্ব সব্বদ্ধে মনে কোন সন্দেহ থাকে 
মা । এখানে উল্লেখযোগ্য যে বুরঞ্জীগুলিতে বর্তমানে লাগাদের যে সব 
শাখা আছে-_যথা, অঙ্গামি, সেমা, আও, লোটা, রেংনা-_ সেগুলির নামের 
কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায় না। বুরঞ্জী লেখকগণ নাগা শাখা 
উপশাখার নাম না দিয়া সব সময়ই নাগা গ্রামগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। 

যুরঞ্জীগুলিতে দেখা যায় বিদ্রোহ দমনকল্পে আহোমসৈচ্য বিভ্রোহীদের 
গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিত ৷ নাগাদের বুদ্ধ-পদ্ধতির বিশদ কোন বিবরণ 
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বুরঞ্জীতে পাওয়। যায় না। এক জ্ঞায়গায় ‘জাটি বর্চাদ।'*-য়ের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । বা অর্থাৎ বর্শা নাগাদের একটি প্রধান অস্ত্র এবং নাগা 
বর্শার খ্যাতি বহুল প্রচলিত ॥ শক্রকে বিপর্যস্ত করিবার লনাগাদের অন্য 
উপায় ছিল পর্বতের উপর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করা । আহোসরাজা 
বাজেস্বর সিংহের আমলে বর্মী আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া মণিপুররাজ 
জয়সিংছ আহোমরাজ্ধধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । আছোমরাজ 
জয়সিংহকে নিজ রাজ্ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি হুরনাথ 
ফুকনের নেতৃত্বে একদল টসম্ঠ মপিপুরের দিকে প্রেরণ করেন । এই সৈশ্যদল 
নাগা পাহাড়ের ভিতর দিয়া মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্ত 
পথের ছর্গমতা ও নাগাদের দৌরাস্ররয সৈন্যদল অঞ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া 
আসিতে বাধ্য হয় । হুরনাথ নাগাদের সম্বন্ধে রাজার নিকট বলিয়/ ছিলেন, 
‘The Nagas have killed many of our men......The Nagas 
did not allow us passage 7 they used to roll down stones 
from bill-tops and kill our mon by that moethud.'s 

নাগারা পুনঃ পুনঃ বিজ্রোহী হইলেও আহোমরাজগণ তাহাদের প্রতি 
নরম-গরম-নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। ভৌগোলিক কারণে 
কেবলমাত্র কঠোর নীতি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল । বিড্রোহী 
নাগারা অবস্থা বেগতিক দেখিলেই দুর্গম পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 


আহোম সৈশ্তের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইত । নাগাদের গ্রামে এমন 
কিছু সম্পত্তি থাকিত না যাহার আকর্ষণে তাহাদের আহোমদের নিকট 


চিরতরে লতি স্বীকার করিয়া থাকিবার প্রয়োজন ছিল । সাধারণ সত্য 
মাঙ্কুষ হইতেও তাহাদের প্রাণের মায়া কম ৮ ধন-প্রাণের মায়া যাহাদের 
নিকট কম অস্ত্রবলে তাহাদিগকে বশীভূত রাখ! সম্ভবপর নহে । আহোম- 
ব্রাজজগণ ইহ! বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহের পরও 
তাহার! নাগাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে আগ্রহশ্ীল হুইয়াছেল। বিজ্রোছ 
দমনের পর নাগারা যখনই আসিয়া রাজ্ঞার নিকট আঙ্কগত্য স্বীকার করিত 
তখনই. রাজা তাহাদিগকে উপচৌকন দিয়! সন্ত্ট করিবার চেষ্টা করিতেন । 


১। পুরি অসম বুরঞ্জি পৃঃ ১৬ 
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ব্রাজ্জা গদাধর সিংহের (চুপাতফা) আমলে কয়েকবার লাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
হইয়াছিল, কিন্ত প্রত্যেকবারই তিনি বিপ্রে(হীদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং 
তাহাদিগকে উপহান্র দিয়াছেন বলিয়া বুরঞ্জীতে উল্লেখ আছে । বর্তমানে 
আমরা ভারত সরকারের প্রেন নোটে 41১০5619" ও 0০৮৪)" এই তুই শ্রেণীর 
মাগার উল্লেখ দেখিতে পাই । [,০5%] লাগারা সরকারের জীতিভাজল । 
আহোম আমলেও অশুরূপ দুই শ্রেণীর নাগা ছিল এবং "1০৮০1 নাগারা যে 
সরকারের অন্থুগ্রহভাজন ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বুরঞ্গীতে আছে । 411,099 
whose attitude to the king ( Gadadhar Singha ) was found 
to be pure and loyal wero given presents and sent back 
to thoir respectivo villages.’ 

বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর লাগাব্রাও আহুগত্যের চিহ্নন্দক্ূপ দাঙ্জাকে 
নানা রকম উপঢৌকন দিত । এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপঢৌকনের মধ্যে 
নাগা কুমারীও থাকিত। চুকং নামক একজন রাজাকে 'নাগাও ভয় হৈ 
কোঞ্রি ১টা, হাতি ১টা দি মাতিলে ।১ রান্ধ। গদাধর সিংহকে একবার 
লাগার! দাসদাসীলহ ছুইঞ্জন রাজকুমারী উপহার দিয়াহিল ॥* রাজকুমারী 
উপহার গ্রহণ করার মধ্যে আহোম রাজাদের নিশ্চয়ই একট! রাজনৈতিক 
অভিসস্ধি ছিল । সম্ভবত: তাহার! ভাবিতেন যে বৈবাছিক স্ুত্রের মাধ্যমে 
বাধিতে পারিলে নাগানের দৌরাম্ত্য হাস পাইতে পারে । কিন্তু কার্খতঃ 
তাহাদের এই পরিকল্পনা সফল হয় নাই । 

আহোম রাজ্যে রাজ্ঞার তিনন্ধন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন । তাহাদের 
পদবী ছিল বুড়াগৌহাইন, গৌহাইন ও বড়পাত্র গৌহাইন ৷ শেষোক্ত পনটি 
স্থষ্টি হওয়ার সঙ্গে নাগা সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী বুর্রগ্গীতে লিপিবদ্ধ আছে । 
একবার নাগ বিদ্রোহের সময় একজন নাগা সর্দার রাজা চুপিমফার প্রাণ 
রক্ষা করে । রাজ্বা সস্তষ্ট হইয়া তাহার একজন অন্তপুরচারিপীকে লাগার হস্তে 
সমর্পণ করেন । অন্তঃপুত্রচারিশী এই সময় গর্ভবতী ছিলেন । রাজা 
তাহার লাগা-বন্থুকে বলিয়া দেন যে এই বমসীব্র গর্ভজাত পুত্র-সন্তানকে 
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যেন রাজার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয় ॥ রাজার কথামত লাগা সর্দার 
এক বৎলর পরে রাজ্জার পুত্রকে রান্জার নিকট ফিরাইয়া দেয় । রান্ধা 
তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাহার নামাকরণ করা হয় কন্চেঙ্গ । 
কন্‌চেঙ্গের ভ্তম্য রাজা বড়পাত্রগৌহাই নামক একটি নৃতন পদের সষ্টি 
করেন। এই পদ স্থ্টিকালে চুপিমফা রাজা-মন্ত্রীর সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে 
একটি চমৎকার তুলনা! দিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, ‘রাজা একটি 
স্বর্ণপাত্রের মত । তবে এই শ্বর্ণপাত্রের জগ্ তিনটি রৌপ্যনিমিত ‘উধানের'> 
প্রয়োজন । উধানের উপর থাকিলে দ্বশপাত্রটির শোভা বৃদ্ধি পায়, 
উপরন্তু ইহা উপ্টাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে লা। বর্তমানে আমার 
বুড়ার্গোহাই নামক দুইটি উধান আছে, আমি বড়পাত্রগৌহাই নামক তৃতীয় 
উধান তৈয়ার করিলাম ॥* চাণক্য অর্থশাস্ত্রে রাজা এবং মন্ত্রী উভয়কেই 
রথের চাকার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । আমার মনে হয় চাণক্যের 
তুলনা হইতে আহোমরাজের তুলনাটি অধিকতর অর্থবোধক হইয়াছে, 
কেন লা, রাজা এবং মন্ত্রী উভয়কেই ব্রথচক্রের সঙ্গে তুলনা করায় মন্ত্রীর 
চেয়ে খে রাজপনের মর্ধানা বেশী ইহা ফুটিয়া উঠে নাই । সে যাহা হউক, 
কন্চেঙ্গের পর হইতে বড়পাত্রগেহাইর পদ বংশাহ্ুক্রমিকভাবে চলিতে 
থাকে । কন্চেঙ্গ শিশুকালে লাগার ঘরে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার বংশকে লোকে ‘নাগ! বড়পাত্রের ঘর' বলিত । 


১। উধান-অসমীয়া শন্দ। ইহার অর্থ চুলার শিড়া। 
২॥ পুরশি অসম বুরজ্জি পৃঃ ১৭ 


ভনোদশ ব্যাক 


এতদিন শুনে আসছি খে ফরালী লাছেবরা! শিখ সৈন্যনের ঘুদ্ধবিদ্তা শিক্ষণ 
দিয়েছেল। এই যুদ্ধের পূর্বে কিন্ত তার! পাই এ দেশ ত্যাগ করে চলে যান ; 
হুর ভারা সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী হননি ; কিন্ছ। সৈশদলে "দের প্রতাবে 
ঈর্দান্গিত হয়ে শিপ সর্দাররাই তাদের দেশ থেকে তাড়িয়েছেন। শিপ সেনাদলে 
আমি নিজে কখনও কোন বিলাতী ( ইউরোপীরান ) লাছেন দেখিনি এবং অন্ত 
কেউ দেখেছে বলেও শুনিলি। 

খালসাদের মত এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ভারতবর্ষে এর আগে কেউ করেনি; 
কিন্ত দেখ। গেল তাদের নেতাদের এত বড় সৈম্ভনল চালনা করবার দত ক্ষমতা। 
ছিল ন|। বুদ্ধের সমগ্র অহুকূল অনস্থার সুযোগ পেয়েও তারা কোন সুনিদ। করতে 
পারেনি। তাদের আশ্যারোহী লেনাৰল যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে এমন কথাও কখন 
শোন। ঘায়নি| লাহোরে থাকবার সমর শিখদের বলাবলি করতে শুনেছি যে সর্দার 
তেজ লিং নাকি বিশ্বাসধাতকতা! করেছিলেন । কারণ ফিরোন্সশাহা আক্রমণের সময় 
ইংরাজ সৈগ্পরা যে সেখান থেকে বহুদুরে ছিল-_এ তিনি জালতেল। তা! সত্বেও 
তিনি বলেছিলেন যে তারা লাকি শিখদের পিছলেই আছে) এ যুদ্ধের কথা কিছু 
আগেই আমি উল্লেখ করেছি) * 

পুলের কাছে একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। দেখি একজন গোরা 
শৈক্ষ বেরনট দিয়ে একটি আহত সিপাৰীকে, ঘতদূর মলে হুর শিখদলের ছবে, মারতে 
উতদ্ভত হয়েছে, এমন সময হঠাৎ, সেই সিপাহীটি প্রাণ ভিক্ষা করল। এই যুদ্ধে 
কোন শিখ সৈন্তকে এমনভাবে দয়! তিক্ষা করতে দেখিনি-__সেজন্ত এই দৃশ্ত দেখে 
বেশ অবাক হরেছিলান। সিপাহীটি আবার ইংরাজীভে কথা বলছিল। পোনা 
সৈস্তাট কিন্ত তারপর তার মাথার পাগড়ী ও গারের জামা খুলে ফেলে তাকে লাখি 
মারতে লাগল এবং বেগ্রনটি দিয়ে তার শরীরে শৌচাতে লাগল | অন্ত করেকক্সন 
সৈম্তও আহত সিপাহীটির উপর এভাবে বরত্যাচার করতে থাকে । পরে খোজ 
লিয়ে ছ্রানলাম যে এই লোকটি কোন এক ইউংরোপীল্র রেছিনেন্ট থেকে পালিয়ে পিয়ে 

ft 
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ত্র পক্ষে যোগ দিয়েছিল এসং এতক্ষণ শিথদের পক্ষে নিজের সঙ্গীদের বিরুদ্ধেই 
লড়াই করছিল । 

করেকদিলের মধ্যেই সরকারের সেনাদল কুচ করে লাহোরে এলে শৌছল। 
লমপ্র পাজ্জাব তখন কোম্পানী বাহারের অধিকারে । সরকারের আক্রমণের সামনে 
দ্াড়ানর ক্ষমতা কারুর নেই, তা প্রতিরোধ করার চেষ্ট। বুখ। | ১৮৪৬ সালের 
ফেব্রুছারী মাসের শেষ দিকে লাহোর এ্ডাবে কোম্পানী বাহাতুরের অধিকারে 
আসে। 

গতর্পর জেনারেল সাহেবের লঙ্গে শিপ লর্গীরদের এক বৈঠক হয়। লাহোরে 
একদল ইংরাল সৈন্য রইল 1 খালস! সৈল্তনের সব অহক্ষার এতাবে একেবারে 
ধুলোর বিশে গেল । দলে দলে শিখ সৈম্ুর! ইংরা্দের কাছে এসে আত্মসমর্পণ 
ক্ষরতে লাগল । এদের আচরণ বড় অস্কুত। সরকারের হাতে যে তার! পরাজিত 
হরেছে এ তারা জোরগলাদর স্বীকার করত ; কিন্ত বলত তবিন্যতে আবার তাদের 
ছদিন আসবে । 

পাঞ্জাবে লোকের ধারণা ছিল সরকার লে লেশ নিক্েদের শাসনে রাখবে, 
হিন্দস্থানের 'অদ্ান্চ অঞ্চলে টিক যেলন হয়েছে । কিন্ত উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। সন্দির 
লর্ড অনুসারে রান্স। লাল সিং পাঞ্জাবের শাসনকর্তার পদে বদলেল ; কাশ্মীর 
মহারাজ গুলাব সিংকে বিক্রয় করে দেওয়া হল এবং ইংরাচ্দ সৈচ্চদল নদী পার হয়ে 
আবার নিজেদের রাজ্যে ফিরে এল । 

সরকারের ভাগ্য তখল খুব সুপ্রসশ্ন । তার বিরুদ্ধে দাড়ানর কখা আর কেউই 
তাবে না। শিক্ষবুদ্ধের পূর্বে সরকারের সেলাদলে যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা 
ছিয়েছিল তাও দূর হযেছে । কোম্পানী বাহাদুরের নসীব ছাড়! লোকের মুখে আর 
ফোন ফণা নেই । খ্ালসাদের পরাজয়ের পর সুসলমানেরাও এখন একেবারে 
টুপ ৷ তার! তাবল তাগ্যের বিরুদ্ধে যাওয়া নিছক কোকামী । কিন্ত তাগ্যও ত 
লব সমর এক রকম থাকে ন|। মাদার গাছের বীঞ্জ যে বাতাসে তেলে কোথায় 
পড়ৰে কে জালে? 

এই যুদ্ধের পর আমাদের রেজিমেন্ট আম্মালগায় রইল । এখানে "বছর থাকার 
পর আমি জমাদারের খদে উত্রীত হলাম ॥ প্রা পাঁরজিশ বছর সরকারের চাকরি 
করছি ॥ এখন মাদার হয়েছি সত্যি কিন্ত প্রথম চাকরিতে ঢোকার সদয় টাকা 
ক্ষতি পাওয়ার যে স্ব ‘দেখেছিলাম তা' আর কোখ্ার হল 1 দিজের শরীরে সাতটি 
আঘাতের চিহ ও চারটি পদফ-_এ ছাড়া লোককে দেখাবার আর কিছু নেই। 
এদিকে ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। যাই হোক কোমরে তলোয়ার কুলিয়ে সেদাদলে 
ব্অফিসার হলাম । শাহর সৈক্কদলের সঙ্গে যাওয়ার আগে পর্থস্ড আনার বড় ছেলে 
আমাদের ত্েক্দিমেণ্টেই ছিল; এখন লে সিন্ধু দেশে আছে | ছু'বছ্ছর তার কোন 


চতুর্থ সংখ্যা এক সিপান্ধীর্ আন্কথা ২৩১ 


খবর পাইনি । ভীধণ জরে আক্রান্ত হয়ে অনেক দেশী সিপাহী দেদেশ ছেড়ে চলে 
এসেছে, অরের তয়ে কেউ আর নে দেশে সহজে যেতে চায় ন! । ভারতের অন্ত 
জায়গার চেয়ে গরমও সেখানে খুব বেশী । অরের হাত থেকে প্রাপ নিযে এ দেশে 
ফেরার পরেও অনেকে নানা রকম অসুখে ভুগেছিল 7 কাজেই তাদের দিয়ে আর 
বিশেষ কোন কাজ করান যেত না । ছেলের কাছ খেকে শেল দে চিঠি পেয়েছি 
তাতে সে লিখেছিল যে তাদের রেজিমেন্টের সাতশ পঞ্চাশ জন লোক অরে কানু 
হয়ে পড়েছে এবং একটি ইউরোপীয় রেজিমেন্টের অর্ধেক লোকের বত্যু হযেছে। 
সে নিজেও হাসপাতালে আছে, বাঁচার আশ! খুব কম । চিঠি লেখার চার লণ্তা 
ক্দাগে থেকেই সে আর চলা ফেরা করতে পারে দা। 

১৮৪৭ সালে মূলতাঁনে তুলল ইংরাজ অফিসারকে হত্যা করা হয়। এই 
অপমানের প্রতিশোধ লেওযার জন্য সরকার দেওয়াল মূলরাজোের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খোবণশা 
করলেন । মুলতান অবরোধ কতা হল । শিখের। আবার উক্তেদ্দিত হয়ে সৈন্ক 
সংগ্রহ করতে লাগল । তাদের যুদ্ধলিণ্স। যেন আবার চোগে উঠল। শোনা 
গেল শিখনের সঙ্গে সরকারের আবার যুদ্ধ হবে । সরকারের সেনানল ফিরোলপুরের 
দিকে এগিরে চলল । আমানের রেজিমেন্ট এই দলের সঙ্গে ছিল। খুন ধীরে ধীরে 
সুলতান অবরোধ কর! হচ্ছে দেখে শিখনদের আন্ বিশ্বাস খুল বেড়ে যাঘ। তারা 
বলতে লাগল এবার নিশ্চয়ই তানের হাতে ফিরিঙ্গীর। পরাজিত হবে । 

দিল্লী, মীরা, আত্বাল! প্রভৃতি স্থান পেকে প্রতিপিন সৈহ্তনল ফিরোজপুরের 
জলত লাগল। একটি বিরাট ইংরাজ সেনাদল শতজ্ত ননী পার ছয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ 
করল । শিখের! পর্দার শের সিংএর নেতৃত্বে ঝিলাম নদীর ধারে জমাতেৎ, হয়েছে। 
সেখানে তু’ তিনবার খণ্ড ধুদ্ধের পর বছরের শেষ দিকে আমরা শিখ লেলানলের 
কাছে গিরে হাছির হলাম । তারা! তখন সবাই গভীর জঙ্গলের নাসে ছাউনি ফেলে 
ব্দাছে; প্রথম দিকে যারা ছিল কেবল তাদিকেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম । 
তানের দলে কত লোক আছে” এ কেউ সাক বলতে পারল না । গুপ্তচররা খবর 
এনেছিল যে তাদের সংশ্য! প্রায় পঞ্চাশ হাজার হবে ; প্রতিদিনই নাকি তাদের দলে 
লোক বাড়ছে এবং তাদের সঙ্গে অনেকত্ভলি বড় কামান আছে। 

শত্রুরা জঙ্গলের মধ্যেই বসে রইল ; তাদের যুদ্ধ করার কোন লক্ষণ দেখ! গেল শা। 
যাই হোক শীগ্ই আমাদের উৎকঠার খবলান ছল। প্রধান সেনাপতি একদিন 
সার ত্বলবল সিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় শিখের! তাকে লক্ষ্য করে 
কামান .ভোড়ে। একজন সঙগীর সৃত্যু হওঘায় লাটসাহেব খুব ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই 
যুদ্ধের হুকুম দিলেন ॥ তখন বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়ছে। কিন্ত অদল এত 
গভীর যেন মনে হল আমরা অন্ধকার রাত্রে বুদ্ধ করছি । G৷॥০n৪৭i৪: কোম্পানীর 
পুরোভাগে ছিল ১০ নং রাইফেল কোম্পানী । * আনাদের রেজিমেন্টাকে শিখ ইসম্তদল 


২৩২ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


বলে শক্ররা তুল করেছিল; তুল বুঝতে পারার আগেই অবস্ত আমাদের লক্ষ্য 
করে তার! করেকবার গুলি ছোড়ে ৷ 

আমাদের দলের কম্যাণ্ডিং অফিলার জরে ভুগছিলেন ) বুদ্ধ বর হওয়ার কয়েক- 
দিন আগে অশ্রশ্ অবস্থার ভাতে চলে যেতে হল । তার জায়গার আর একজন 
কর্ণেল সাহেবকে পাঠান হয়? আমরা তখন আক্রমণ করতে অগ্রসর ছনেছি, 
ভলিপোলা ছোড়া আরম্ভ ছবেছে | শক্রর লালকুর্তা দেখে তিনি তাদের নিজের 
দলের লোক বলে মনে করলেন এবং নিশ্চরই আমর! আমাদের দলের লোকদেরাই 
ব্বাক্রমণ করেছি এই তেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কামান ছোড়! বন্ধ করতে আদেশ 
দিলেন । কোন কোন অফিসার বললেন তারা! সেই রেজিমেন্টের সিপাহীদের কোমরে 
কালো রংএর বেন্ট দেখতে পাচ্ছেন ; তারা নিশ্চয়ই শিখ সৈস্ক । লে সময় শিখেরা 
কালো অথবা বাদামী রংএর এবং ইংরাজ সিপাহীর! ললরংএর বেস্ট পরত । 

জোর কদমে কর্ণেল সাহেব তখন সেই রেছ্িমেন্টের দিকে, ঘাকে দেখে সবার 
লন্দেহ হচ্ছিল, ছুটে গেলেন । প্রার ছ"্শ গল্ দুরে একটি জঙ্গলের মধো তারা তখন 
লুকিয়ে ছিল ; কাছাকাছি যেতেই তার! কর্ণেল সাহেবকে লক্ষ্য করে কামান ছুড়ল । 
কিন্ত ফি ভাগ্য! তাকে কোনরকম আঘাত লাগেনি । ফিরে এসে তিনি বললেন, 
শটিক আছে । লিপাহীলেক, গুলি চালাও ।” কর্ণেললাহেব খুৰ সালী পুরুষ, তর 
ফাকে বলে তিলি জ্গালতেন লা | কিন্ত রেজিমেণ্টের আমর! কেউ ডাকে চিনতাম না । 

সারা দিনই যুদ্ধ চলল ; অহ পরান্রয়ের কোন বীমাংস। হল না। শিখদের অনেক” 
পুলি কামান আমর! অধিকার করি এবং আমাদেরও করেকটি কামান তাদের হস্তগত 
হয়। গতীর জঙ্গলের তিতর থেকে এমন হঠাৎ তাদের কামান গর্জে উঠত যে 
তাদের দলে কত কাৰান আছে তা বোঝা গেল না । একবার ২৪নং গোরা 
য়েজিমেণ্ট শিখদের আক্রমণ করে ; কিন্ত কামানের গোলার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে 
তারা ফিরে আসে৷ গোলম্দাজ সৈস্তদের পিছনেই করেক রেজিমেন্ট শিখ সৈস্চ লুকিয়ে 
ছিল। গোরা রেজিমেন্টের অধেক লোক মারা ধার এবং প্রায় ঝুড়িজন অফিসার 
হতাহত হয়েছিলেন । এদের সঙ্গে একদল দেন সিপাহী ছিল; তাদেরও অনেকে 
সারা গিয়েছিল / গোর! সৈল্গরাই যেখান থেকে পিছিয়ে আসছে তারা সেখানে কি 
টিকতে পারে? সন্ধ্যার সমর শিখ সৈক্ষর! রসলপুর নামে একটি গ্রামে আশ্রয় নিল। 
গ্রামের চারদিকে তারা! পরিখা খু'ড়েছিল। এই যুদ্ধকে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ বলা! 
হয় আহ্ম্ারী মাসের তের তারিখে এই যুদ্ধ হরেছিল। সরকারের লেনাদল 
সারারাত যুদ্ধক্ষেত্রে বসে রইল ; কিন্ত এতো আর বুদ্ধ অয় করে বলে থাকা! নর্ব। 
তার উপর রাত্রে সবকটি আরভ হল; বুদ্ধক্ষেত্র বেন জলাভূমি হতে দাড়াল । এই 
পতীর জঙ্গল থেকে-__বেখানে যুদ্ধ হযরেছিল-_অল্প দূরেই উন্মুক্ত প্রান্তর ; সেখানে 
লড়াই হলে অনেক স্ববিধা হত । ৰ 
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সাধারণতঃ সরকারী ফৌলে বুদ্ধের লমর যেনন লিঙ্গম শৃঙ্থপ। থাকে এবার তা 
ছিল না তাড়াতাড়ি সন ব্যবন্থা করা হয়েছিল । জামাদের ক্ি চক্কুন পালন 
করতে হবে লা হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয্ার আগেই লড়াই সুরু হয়েছিল । 
তাছাড়। যুদ্ধ যেখানে হনে সে জারগাটি কেমন ইংরাদ 'অন্দিসা্রর! ৩ জানতেন ল!। 
এ দা জাল! থাকলে যুদ্ধের সমর ভীবণ অঙ্থুবিধায পড়তে হয়। আসলে এই ঘুদ্ধে 
সরকারকে নানারকম অস্থবিধাই কেবল ভোগ করতে হয়েছিল। শিপের। ত)ল- 
ভাবেই লড়েছিল ; কিন্ত ফিরোজশাহর যুদ্ধের মত তীষপত্াবে তার! এসার আর 
গোলাগুলি ছোড়েনি। বেশ সোক] গিয়েছিল বে সরকারের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের পর 
শিখ সেনাদলের আর কোন উন্নতি হননি এবং লেবার শিখনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
সিপাহীদের মনে যেমন তর বা অনিচ্ছা ছিল এবার আর তা ছিল না । 

রহ্মলপুর একটি ছোট গ্রাম, চারদিকে গম্ভীর খাদ, খানের পাড় নেশ ঢালু; 
প্রামের অল্প দূরেই নিলাম লদী | গ্র্যমের অবস্থান তালতাবে জান! থাকলে হয়ত 
তা আক্রমণ করা যেত । কিস্ক ইংরান্তরা কোন কিছু করলেন ল/। শিপেরা 
নির্বিপ্নে গ্রামেই রইল । তারা গ্রামটির চারপাশে বড় বড় কামাল বসির়েছিল 
কাজেই গ্রামের খুব কাছে ঘাওয়! সস্ভব ছিল না| এই সমত্রে আমর! নদীতে স্বান 
করতে যেতাম, সেখান থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতাম । শিখদের লঙ্গে প্রায়ই 
দেখা হত । তারা ভেবেছিল ইংরালদের নিশ্চয়ই খুব বেশী ক্ষতি হয়েছে, সেজন়েই 
তার! এমন ঝিমিয়ে পড়েছে ; নইলে তারা কেন আর তানের আক্রমণ করছে মা? 
সত্যি বলতে কি এর কিছু সত্য, কিন্ত শিখের! ত এর আগেই আমাদের শর্তি-় 
বখেষ্ট পরিচয় পেয়েছে ; সেম্বন্যে তারাও আমাদের উপর আর উপদ্রব করে মি। 

আমাদের কোম্পানীর একটি সিপাহী নিজের কৃতিত্বের কথা প্রারই বড়াই করে 
ঘলে বেড়াত । ভীবপতানে আহত হয়ে একদিন সে ভাবুতে ফিরে এল; গলার 
গতীর আখাতের চিঙ্ন ও লারা সুখ রক্তে তেসে যাচ্ছে । সে বলল ঘে লালা খেকে 
জল নেওয়ার সময় একজন শত্রু সৈষ্ঠ তাকে আক্রমণ করে, সেও তাকে লক্ষ্য করে 
বন্দুক ছোড়ে । কিন্ত এই লোকটির স্বতাব ছিল তিলকে তাল করে বলে বেড়ান! 
কাজেই তার কথা বিশ্বাস করলাম মা। পরে শিধদের আন্মসমর্পণের প্র 
খালসা সেনাদলের একজন হিন্দুস্থানী সিপাহী বলেছিল যে লে এর লোকটিকে লালার 
অঙ্গ পান করতে দেখে তাকে সেখান থেকে চলে খেতে বলে ? কেননা শিখ সৈন্করা 
তাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে । তার কথা শোনা ত দুরে থাক লোকটি উল্টে 
তাকেই গলি করে ; তবে গুলিটি তাকে লাগেনি! সিঞ্জের দেশের লোকের এমন 
ব্যবহারে ডুদ্ধ হয়ে তখন এ হিন্দুস্থানী লিপাহীটি আমাদের কোম্পানীর লোকটিকে 
তলোনার নিয়ে আক্রমণ করে । তলোদ্ারের আঘাতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হন্নে 
ঘা এবং এই আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে মনে করে হিন্দুস্থানীটি তাকে সেখানে 
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ফেলে রেখে চলে যায । এই ঘটনা জানাজানির পর সেই লোকটি আর কখনও 
বড়াই করে কিছু বলত ন৷। 

শিখ লওয়াররা প্রারই বাইরে এসে ইংরাজ সেনাদের দ্বন্বযুদ্ধে আহ্বান করত ॥ 
একদিন লান্লার রেজিমেন্টের একজন ও 7258০০7। রেজিমেন্টের একজন গোরা 
লৈজ্ত এই আহ্বানে সাড়া দিলেস। হুদ্ধে এদের একজনের মৃত্যু হুর এবং আর 
একজন ভীবশতাবে আহত ছন। হউরোপীরর! যুদ্ধে এতাবে পরাজয়ে কুদ্ছ হয়ে 
শিখ সৈচ্চটিফে গুলি করে মেরে ফেলে। অফিসারদের বিল! 'অহুমতিতে তাতুর 
বাইরে যাওদা! এবং তার উপর ঘুদ্ধে পরাজিত হওয়া-_এই সব কারণে অফিলারনর! 
গোরা সৈম্চদের উপর কুদ্ধ এবং অসন্ধষ্ট হলেন । 

এই সময যুদ্ধে আহত গোর। ৈম্ভ ও গেস্ট সিপাহীদের মধো আচরণের পার্থকা 
দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । গোর! ইসশ্চয়া আহত হলে শত্রুর উপর 
ফাপিৱে পড়ত এবং তাদের সর্বনাশ কামনা করত ; তারা কখনও যন্ত্রনায় আর্তনাদ 
করত ন।। কিন্ত দেশী সিপাহীদের গানে সামাস্ক একটু আঘাত লাগলেই তারা হাত পা 
ছুঁড়ে “সরকার বাহাছুর ! বক্ষ! করুন, রক্ষ! করুন,” বলে চেঁচাত । 

একদিন সকালে শোন! গেল শিখের! এখন প্রান ছেড়ে নদীর দিকে চলে গেছে। 
ইংরালসরা তেবেছিলেল মুলতানে যে লিপাহীরা অবরোধ করেছিল তার! এসে 
আমাদের লঙ্গে যোগ দেনে। মুলতান ইতিমধ্যেই সরকারের দখলে এসেদ্ধিল। 
ফেব্রুয়ারী নাসে এই সৈহ্কর! এসে পড়ল এবং আমরা! সবাই শিখদের সিরুদ্ধে এগিয়ে 
চললাম । তারা তখন গুদ্রাটে ছাউনি ফেলার আরোজজন করছে গ্রম্থপাহেবে 
দাকি বলা আছে সেখানে খাকলে তাদের বুদ্ধে জয় হুবেই। সর্দার চত্তর সিংও 
শিখদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তিনি সুলতান থেকে কোনরকমে অক্ষতদেহে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন গুজরাটে একটি যুদ্ধ হয়ে গেল; উত্তন্ন পক্ষই এ যুদ্ধে বড় 
কানান য্যবহার করেছিল । সৈন্ধদলের জিনিসপত্র পাহারা দেওাার তার ছিল 
ব্দামানে রেজিমেন্টের উপর ; সে ফারণে আমরী যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে অনেক পিছনে 
ছিলাম। এই যুদ্ধ সদ্বক্ষে আমার কোন চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সেই । শক্তপক্ষের সব 
কামানগুলি আমরা অবিকার করি; তাদের সৈস্তয়া ছত্রতঙ্গ ছয়ে পড়ে এবং প্রামাট 
আসাদের দখলে আসে । শিখ গৈক্করা সব রাওলপিত্ডির দিকে পালিয়ে যায়। 

ফুদ্ধের পরে কয়েকজন ইউরোপীয় পাইপ সুখে দিয়ে মাঠে বেড়াচ্ছিলেন এমন 
ধম হঠাৎ বারুদের পাত্র খেকে বারুদ উড়ে এসে পাইপের আগুনে পড়ে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ভীবদতাবে দান আলে ওঠে। পাঁচ ছজশ ইউরোপীর, ও কয়েকজন 
পিপাহী এভাবে অপ্নিদত্ধ হয়ে কাতর আর্তনাদ করতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরেই 
তাপের মৃত্যু হত । এই লোকগুলি সঙ্গীদের কাছে ছুটে গিরে মিনতি জানায় তারা 
যেন তাদের গুল করে নেরে ফেলে ই অল বর্তপার হাত পেকে চিরতরে তাদের 





চতুর্থ সংখ্যা এক সিপাহীর আন্বকণা ৩৩৪ 


মুক্তি দেৱ । এদের নধ্যে +২সং ম. [. সাহিনীর দু’ একজন সিপাচী ছিল । প। পেকে 
নাথ! পর্যন্ত তাদের যার! দেহ একেবারে পুড়ে গিয়েছিল ; তাদের গা খেকে নাংল 
গলে গলে পড়ছিল ॥ শিপদের প্রারই আপে ভীবণতাসে পুড়ে যেতে দেখেছি, আহত 
অবস্থার দেশলাইনের আণ9 খেকে কাপড়-জ্ড়ান বারুদের খলিতে আগুণ লাগত এবং 
খলিটি ফেটে গিস্নে আগুণ ছড়িরে পড়ত । কিন্তু এই সিপাহীনের মত এনন মর্ধন্ধদ- 
তাবে মরতে এর আগে কাউকে দেখিনি । তাস্যের কি খেল! ! হুট যুদ্ধেই তাদের 
কোমম্রপ আঘাত লাগেনি; যুদ্ধের পরে নিশ্চিন্ত মলে হন বেড়াচ্ছে তখনই কিনা 
তাদের মৃত্যু হল। বুদ্ধের দেবতা বুঝি শুধু যুদ্ধের সমন নাস্থহের নত্যুতে তৃপ্ত হদনি। 

ভজরাটের বুদ্ধের পর শিখেরা ঝিলাম নদী পার ছয়ে পালিশ যায়। আমাদের 
একটি ছোট দল পিছু নিয়ে স্লাওলপিপ্ির পথে একটি পূরণে ছর্গের কাছে তাদের 
নাগাল ধরে ফেলে । একে ত যুদ্ধে এব আগেই লিজেনের সন কামান ভারাতে 
হয়েছে ভার উপর এখন সরক্বারের সেলাদলের হাত থেকে পালাল কাল কোন 
আশা নেই দেগে শিগের! ইংরাজ জেনারেল সাহেবের কাছে আন্বসন্পণ করল । 

আমসমর্পণের পর শিশাসেনাদের নিক্ছেদের বাড়ী ফিরে যেতে বলা হয়েছিল । 
পথ খরচা বাবদ তাদের প্রত্যেককে একটি করে টাকা দেওয়ার কথা হয় । এম করে 
জনই অবস্ত তা নিয়েছিল, বাকী সবাই ঘ্বপার তা প্রত্যাধান করে। 

শিখদের সঙ্গে একদল আফগান সওয্ার ছিল ॥ ক্িরিঙ্গীনের বিকুদ্ধে লড়াই 
করার অন্ত দোস্ত তাদের পাঠিছেছিলেন। কিন্ত তার! সবাই ঘোড়ার পিঠে চেপে 
একেবারে পেশোয়ার পার হযে আমাদের নাগালের বাইরে চলে খান্ব। শুনলাম 
চিশিছানওল্ালায় তার! একবার আমাদের আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্ধু 
তাদের কাউকে আমি দেখিনি । মনে হয় তারা সব সময় আমাদের কানালের 
নাগালের বাইরে থাকত এবং আসলে যুদ্ধ লা করে মুখেই কেবল বাহাঞ্চরি করত। 


চতুর্দশ অধ্যায় 

মূলতানের পতন ও গুক্ধরাটে শিখদের পরাজয়ের পর সমগ্র পাঞ্জাব সরকারের 
অধিকারে আলে । শিখদের সকল ক্ষত! একেবারে তুর্ণ হয়ে গেল এবং প্রবল 
প্রতাপাদ্বিত কোম্পানী বাহাছ্থর পাঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ কম্সলেন। সর্দারদের 
বন্দী করা ছয় । অন্তশস্থ সব কেড়ে নেবার পর তাদের সেনাদল তেঙ্গে দেওয়া ছাল 
শিখ লেনার! থে যার বাড়ীতে চলে গেল । লাহোর, উদ্গিরাবাদ, বিলাম, রাওলপিঞ্ডি 
এ্যাটক, পেশোয়ার ইত্যাদি প্রায় পাজাবের সৰ জায়গাতেই নিখিচে ইংরাজ সৈস্তদল 
মোতারেল করা হল । সত্যিই ইংরাজর! এক অস্ত জাতি । ছ’মাসের মধ্যেই যেন 
বাপ্মশ্বে দেশের জ্ূপ একেবারে পান্টে গেল । নান জাগায় সৈশ্কদের ব্যারাক তৈরী 


২৩৬ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


হল ; সাহেবর! নিজেদের বাড়ী তৈরী করলেন, দেশে পুলিল মোতায়েন কর! হল। 
এই দেখে কে বলবে যে সেদেশে নাত্র অলপদিন সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

আমাদের রেজিমেন্টকে এবার জলন্ধরে পাঠাল ছল ॥ সরকারের সৈল্তবাহিলীতে 
পূরণে! শিখ সৈন্যদের ছাটি রেজিমেণ্টকে* নেওয়া হয় । দেস্ট সেনাদলে এরপর 
কোন শিখদের নিযরোগ কর! হতে লাগল । এতে সিপাহীরা খুব বিরক্ত হরেছিল। 
হিন্দুন্থালী সিপাহীরা শিখপের পছন্ছ করত না । শিখদের তারা বড় নোংর! 
মনে করত এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা! করত না। অনেক দিন পর্ধস্ত শিখদের 
ও রকম অসুবিধা তোগ করতে হয়েছিল। কিছুদিন পরে অবশ্য এই স্বণার 
ভাব কিছুটা দূর হরেছিল। তা! সত্বেও শিখেরা অস্ক সিপাহীনের কাছ থেকে দূরে 
একটু আলাদা হয়ে থাকত | পিপাহ্থীরা এমন ভাব দেখাত যেন লেনাদলে যোগ 
দেওৱার কোন অধিকার তাদের লেই । শিখেরা সাধারপতঃ:, এমন কি প্যারেডেন্র 
সময়ে পরিক্ষার পরিচ্ছন্র থাকত ন।। মাথার লঙ্গ। চুল তার] দই দিয়ে পরিষ্কার 
করত ; এজন্সে তাদের শরীর থেকে সবসময়েই দুর্গন্ত বেরত। দীর্ঘদিন নিজেদের 
দেশ থেকে দূরে থাকার ফলে তানের অনেকেরই আচার-ব্যবচ্ার অবস্ট অনেকটা 
হিন্দুদের মত হযে গিয়েছিল । 

কয়েক বছর হিন্দুম্লে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নি। লরকারী ফৌজ ও 
দেওৱানী আদালতে নতুন করেকটি পরিবর্তন ছাড়া এর মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য 
কিছু ঘটেলি। এই লব পরিবর্তন অবশ্য দেশের লোক ভাল মনে গ্রহণ করেনি) 
তার। খুব ক্ষুন্ধ হয়েছিল 1 

১৮৪৫ সালে হব! বাংলায় সাওতাল নামে একদল জংলী মাহবের সঙ্গে একটি 
ছোটখাট যুদ্ধ হয়। আমাদের রেজিমেন্টকে এই যুদ্ধে পাঠান হয়েছিল । আমরা 
ক্াণীগঞ্জের কাছে ছাউনি করেছিলাম । এখান থেকে কিছু দূরেই কলকাতা! লহর। 
এখানেই আনি পর্বপ্রথন লোহার রান্তা ও বাম্পীয় দৈত্য দেখি । এমন আশ্চর্য 
জিনিস এর আগে আর কখনও দেখিলি ॥ এ সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করতে লোকের! 
বলল বে তাদের ধারণ! ইংরাজরা এই লোহার বান্মর মধ্যে একটি বলশালী দৈতারে 
বন্দী করে রেখেছে ; এবং বন্দী দৈত্যটি যখনই তার ভিতর থেকে পালিয়ে আসার 
চেষ্টা] করে তখনই বান্দের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করে। একজন অফিসার বলেছিলেন 
বে বাষ্প শক্তির জোরেই এই চাকা ঘোরে | কিন্ত আমার নিছে এ সম্বন্ধে কোন ধারণা 
ছিল লা। অফিসারের মুখে এ কথা না শুনলে হহুত আমারও ধারণা হত এই দৈত্যটি 
কাঠ, করলা বা পাথর ও সন মন জল খেয়ে বেঁচে আছে । রেল গাড়ীতে চেপে 
আমর! কলকাতায় চললাম । গাড়ী এমন জোরে ছুটতে লাগল যে আমার জ্ঞান 


৯॥ লীতার।মের এখানে কূল হযেছে ( এমন ছুট রেজিমেন্ট প্রথম শিখ গুদ্ধের পর গঠন কর! হয়েছিল। 
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ছারাবার উপক্রম । কলকাতার কাছাকাছি পৌছে দেশি নীচ জাতের অনেক রকম 
লোকজন আনাগোন। করছে। অন্ত লোকদের মতই তাদের আচার "আচরণ । এটা 
কিন্ত আমার তাল বোধ হরলি এবং অনেকেই এ দেখে বিরক হয়েছিল । 

কলকাত! সহর দেখে আনি একেবারে অবাক হুরে গেলাম । ছন্ছুর! আপলার 
কাছে সহরের বর্ণনা করে লাত কি? আপলি ত সবই তালভানে জানেন । জাহাজ 
যে এত বড় হতে পারে তা আমি কল্পনা করতেও পারিনি | আমি যা ভেবেছিলান 
এক একটি তার চেরে একশগুপ বড়। সাহেবরা যে জাহাঙ্গে চড়ে সারা পৃথ্বী 
ঘুরে বেড়ার তাতে অবাক হুবার কিছু নেই। এক একটি লাহাজে এক রেজিমেন্ট 
লৈন্ত আসতে পারে । লাট সাহেবের বাড়ী কি বিরাট ! শুললাম ইংলণ্ডে প্রত্যেক 
তদ্রলোকই লাকি এরকম বড় বাড়ীতে বাস করেন; তাহলে সে দেশ না জানি কি 
বিশ্ময়কার ! দেখলাম এই সহরে সাহেবর! নিজদের মধ্যে তেনন কথাবার্ড! সলেন লা; 
তারা নাকি পরস্পরকে ভালভাবে চেনেন ন! । তারা। সকলেই যদি একটি ছোট দ্বীপ 
থেকে এসে থাকেন 'তাহলে এ কেমন করে সন্ডব হয় বুঝতে পারল।ন না । 

এই সাওতালদের অস্ত্র ছিল তীর ধহৃক ও ধারাল কুঠার তাই নিযে তার। যুদ্ধ 
করত । কিন্তু আমর। গুলি ছু'ড়লেই তারা পালিয়ে যেত। প্রথমে শোলা 
গিয়েছিল তার! নাকি বিস-নাথান তীর ছাড়ছে, এজন্যে সবাই খুন তয়ে তে ছিল। 
শ্অই জানা গেল এ খবর সত্যি নয়। গত্তীর আগলের মধ্যে আমানের সৈল্তরা 
অনেক দূর ঢুকে পড়ে এবং গ্রীষ্মকালে শোন নদের কাছে রাস্তার সতর্ক পাহারা 
দেওয়ার ফলে এই বিত্রোহ দমন হল । আমাদের রেজিমেন্টকে আবার এক 
জায়গায় পাঠাল হয় । করেকজন স1ওতাল আমাকে বলেছিল যে আদালতে তাদের 
অভিযোগের স্যায় বিচার হয় ন! বলেই তার! বিদ্রোহ করেছিল । তানের অতিযোগ 
ছিল সব ধনী মহাত্রনদের বিরুদ্ধে। একবার মহাজনদের কবলে পড়লে তারা! এদের 
সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত | গরীব সাওতালদের আদালতে আমলাদের ঘুষ দেবার 
ক্ষমতা ছিল ন!। এই অভিযোগ কতদূর সত্যি তা আমি জানি না। কিন্ত 
আওতালদের সঙ্গে এ যুদ্ধ ছিল বড় মজার । অঙ্গলের একদিকে আমর! তাদের লক্ষ্য 
করে গুলি ছুড়ছি; অন্তদিকে সরকার তাদের গাড়ী গাড়ী চাল দিয়ে সাহায্য 
করছেন । 

এই সমত চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল বে সরকার শীমই নবাবের কাছ থেকে 
অব্োধ্যা কেড়ে নেবেন । এই খবর শুনে সেনাদলে দারুণ উত্তেজনা দেখ! দিল। 
সিপাহীর! অধিকাংশই অযোধ্যার লোক। তাদের সেখানে কারুর জমি জারগ! 
মেই। কাজেই সৱকার অযোব্য! কেড়ে লিল বা না নিন তাতে তাদের কিছু যার 
আসে না। এ সত্বেও সবার মনে তত্র ও সরকারের বিরুদ্ধে কেমন এক ঘ্বলা দেখা 
দেদ্র। এই বছরেই সরকার নবাবকে কলকাভায় স্থানান্তরিত করে নিজের 
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অধোধ্যার শালনতার গ্রহণ ফরলেন। সেখানকার লোকদের নিয়ে কয়েকটি 
পদাতিক ও সওছার রেজিমেণ্ট গঠন করা হন্গ। এই রেলিমেনণ্টের নেতা ছিলেন 
করেকজন ইংরাজ অফিপার ও শ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শাহেব। এই অফিসার- 
দের অনেকেই বোস্বাই ও মাদ্রাজ খেকে এসেছিলেন। এ'রা সিপাৰীদের ভাবা, 
আচার ব্যবহার, রীতি নীতি কিছুই জানতেন সা1 বাংলা দেশের ফোর্ট উইলসিক্াম 
কলেছ খেকে যে সাহেবরা এসেছিলেন তারাও এমন ছিলেন । একরকম বিদ। 
বাধায় সরকার অযোধ্যা অধিকার করলেন_-এমন অতফিতে অধিকার কর! হয় যে 
লোকে কোনরূপ বাদ দেওয়ার সময়ই পেল লা। তালুকদার ও 'অস্টান্ত ধলী 
লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে ভরানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার। তাবলেন যে 
লরকার নবাবের সঙ্গে অন্তায় ব্যবহার করেছেন এবং এ তাবে রাজ্য কেড়ে লেওয। 
মোটেই সম্মানজনক হর্নি। লোকের মনে সরকারের বিরুদ্ধে এই মনোভাব জিইরে 
রাখার চেষ্টা অনেকেই করতে লাগল । তারা বলত যে সরকার শীঘই বড়লোকদের 
ভূসম্পত্তি লব বাছ্েয়াণ্ড করবে । সরকার আদালতে প্রমাণ করবে ঘে ভুস্বামী- 
দের সম্পত্তিতে কোন আইনসন্মত অধিকার নেই । কার্ধতঃ অযোধ্যায় অলেকেই 
অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি দখল করেছিল। তানের তয় হুল যদি এতাবে সরকার 
অঅমুসন্ধান করেল তাহলে সব সম্পত্তি ছারাতে হনে । এই সন তালুকনায়দের 
প্রতোকের সঙ্গেই অনেক বন্বীর, পরিজন ও চাকর হাকর থাকত। কাজেই 
সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে এদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ ছিল; এই কখ| মলে রাখলে 
অযোধ্যা সর্বত্রই এবং এমন কি সরকারের ফৌজ্জেও যে এ সমহ্গ প্রবল উত্তে্ছনা 
দেখা দিয়েছিল তার কারণ বেশ বোঝা যাবে । আমার ধারণ! অযোধ)| অধিকারের 
অস্তই পিপাবীদের মলে অবিশ্বাস দেখা দেয় এবং তার! সরকারের বিরুদ্ধে ঘড়খস্ত্রে 
লিপ্ত হয়। লক্ষৌএর নবাব এবং দিল্লীর বাদশার চরের! সার! দেশে ফিরিলীর! 
তাদের প্রভুর সঙ্গে কি রকম বিশ্বাসঘাতকত! করেছেন লেই কথা বলে লোককে 
উত্তেজিত করতে থাকে । তাদের নানা রকমণ্মিথ্যা গল্প বলত এবং সরকারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্ত তাদের প্রলোভন দেখাত। লিপাহীর! বদি সবাই 
এফযোগে তাদের কথামত কাজ্জ করে তাহলে তারা ইংর্যহ্রদের তাড়িয়ে দিয়ে 
আবার দিল্লীর বাদশাকে সিংহাসনে বসাবে । 

এই সময় আবার হঠাৎ সরকার প্রত্যেক রেজিমেপ্ট থেকে লোক বাছাই করে 
বিভিন্ন সৈ্ত খাটতে" সিপাহীদের নতুন রাইফেল চালনা শেখানর জন পাঠাতে 
লাগলেন । কিছুদিন এই ভাবে তার! বন্দুক ছোড়া শিখতে লাগল; তারপর কেমন 
করে জানিনা খবর রটে গেল যে এই বন্দুকের কাতু জে গরু ও শুকরের চৰি মাখান 
আছে। আমাদের রেজিমেন্টের লিপাহীর! অন্ত রেক্তিমেন্টে এ খবর চিঠি লিখে 
জআানিরে দিল । প্রত্যেক রেজিমেণ্টেই এ সিয়ে প্রবল উত্তেপ্রনা। কেউ কেউ বলল 
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তারা প্রায় চল্লিশ সছর সরকারের চাকরি করছে ; কিন্ক তাদের ধর্মে কপনও হাত 
দেওয়া হয়নি । তবুও” আগে যে কথা বলেছি, আমার ধারণ! অযোধ্যা অধিকারের 
জন্ভই লোকে বেশী বিচলিত হরেছিল। স্যার্থান্বেধী লোকের! বলে বেড়াত বে 
ইংরাজদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দেশের লোককে গরীষ্টান করা এবং এই কাতু'ল ব্যবহার 
করলেই তা লহঞ্জে সিদ্ধ হবে। কারণ কি হিন্দু কি মুসলমান তু’ সম্প্রদাত্ের 
লোকেরই এর জন্যে জাত নষ্ট হবে। 

আমার অফিসারকে এই সব কথা বললাম ; তিনি তা গ্রান্ধ করলেন না। শুধু, 
বললেন এ সম্বন্ধে আমি যেন আর কিছু সা বলি । এর কিছুদিন পরে কম্যাণ্ডার- 
ইদ-চিফ ব! গতর্ণর জেনারেলের একটি হকুমনাদা! রেজিমেণ্টে পড়ে শোনান হয়। 
তাতে বলা হয়েছিল যে সরকার কোনরূপ আপত্তিজনক চবি ব্যবহার করেননি এবং 
তবিষ্তে পিপাহীর। সিজেরাই কাতুর্জ তৈরী করনে এসং নিলেদের ইচ্ছামত চবি 
ব্যবহার করবে । তাদের ধর্মে আঘাত করা বা জাত নষ্ট করাপ্প কোন বাসনা 
সরকারের নেই--এ বিশষে সিপাহীরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে । আনেকে ভাবল এই 
হকুমনামা জারী করার অথই হল লরকার এ কাজ করেছেন, নইলে এনন কথ! কেন 
তাদের শোনান হল । সরকারের উদ্দেশ্যই যদি এমন না হবে তবে তা এখন এভাবে 
অস্বীকার করার অর্থ কি? 


( ক্ৰবপঃ ) 


সঞ্ফত পত্ৰ ও দলিল দস্তাবেজ 
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংঙ্ষত ভাবা লিখিত গ্রস্থাদিতে যে এহিক দ্বীবনের উপযোগী বহু বিষ আলোচিত 
হইয়াছে, ইহা আজ আর নূতন করিয়া! বলিবার প্রয়োজন লাই । সংক্ষতসেৰীযা যে 
সকলেই ইহবিমুখ ছিলেন ন1, তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায় প্রাচীনকালে লিখিত 
অসংখ্য দলিলপত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে । পুরাকালের নানাবিধ শতিহছাসিক তথা 
পণ্ডিতগণ অনেক দলিলপত্র হইতে উদ্ধার করিম্াছেন | কিন্ত, সংল্পত তাবার 
লিখিত চিঠিপত্র অস্তাবধি ডাহাদের সমূচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাই বলিয়! মনে হুর। 
পাশ্চাত্যদেশে পুরাতন চিঠিপত্রের উ্রতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই বিষে 
গ্রস্বাদি রচিত হইয়াছে । ইপাণাং বাংল! পত্রসাহিত্যও পণ্ডিওগণের অন্য তন আলোচ্য 
বিষয় হুইয়া উঠিরাছে। খান প্রপঙ্গে সংগত চিঠিপত্র ও করেকটি দলিল দত্তাবেজের 
উতিহাসিক নূল্য আলোচ্য । 

চিঠিপত্রের মাধ্যনে নীতি[সিক্ষ। দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত 
ছিল বলিয়া মনে হয়। এইক্ষপ চিঠিপত্রের মধ্যে সিয়লিখিত কছেকটি প্রসিদ্ধ :_ 

১1 মাড়চিত্রের নামাঙ্কিত ‘মহারাজ্জকনিকলেখ’, 

২। নাগাজ্ুনের *ন্হলেখ, লে 

৩1 চন্্রগোমীর “শিশ্যলেখধর্ষকাব | 

ইহাদের যধেঃ প্রথম গ্রন্থটি ৮৫টি স্লোকে রচিত। রাজা কলিক্ের সততায় 
নিমত্বপের উত্তর হিসাবে ইহা রচিত দা. ৮৮, ₹॥h০m৷ও৪এর মতে, এই মাত্বচিত্র 
ও মাড়ৃটেট অতিতশ্র ব্যক্তি এবং ফনিক কুষাশরা্জ কলিঙ্ক তিল্ল অপর কেহ নছেস॥ 
এই অনুমান ঠিক হইলে গ্রন্থের রচনাকাল আহ্মানিক প্রষ্ীর ১ম__২র শতক ৷ 

ছিতীয় গ্রন্থটি ১২৩টি. প্লোকে রচিত ইহা বৌদ্ধ দার্শনিক নাগান্ছুণ কত 
পত্রচ্ছলে তরগীর বন্ছ রাজা! উদরলের উদ্দেশ্যে লিখিত । ইহাতে বৌদ্ছবর্সের সারমর্ম 
সংক্ষেপে মনোজ্ঞ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । লাগান্ধুনি পীর ৩০০ হইতে ৪০০ 
অন্দের মধ্যে কোন কালে জীবিত ছিলেন বলিরা মনে করা! হয় । 

শেষোক্ত শ্রস্থটি ১১৬ট লোকে রচিভ। শ্বর্ধ ও শক্তির মোহে অদ্ধ রত্বকীতি 
নামক এক ব্রাজকুনারকে ধর্মপথে প্রনর্তিত কর! গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য । চন্্রগোষীকে 
লাধারণতঃ স্বীয় ওল শতকের লোক ল্লিহা পণ্ডিতগণ মনে করেন! 
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এই তিনটি প্রন্থ ঠিক পত্রের পর্শারে পড়ে না। ইহার এক প্রন্গার কাব্য; 
কারণ, ইহাদের মধ্যে পত্রের আঙ্গিকের কোন পরিচয় নাই । 

পত্ররচনা পদ্ধতি সন্বন্ধে বিস্ধাপতির নামাক্ছিত “লিখসাবলী” নানক একটি গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া যায় | কিন্ধ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিবার যোগ হয় নাই সলিলা ইছার 
সন্বক্ষে কোন মত প্রকাশ কর! থাক্স না! 

Aufrecht এর Catalogus Catalogoram (২৭৭০ ) নামক পুঁথিয় 
তালিকার ‘পত্র প্রশত্তি কাব্য’ নামক একটি প্রস্থের উল্লেখ আছে । 

আজ পর্যস্ত উল্লিখিত বিবন্ছক যে কয়টি সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান আমর! পাইল্লাছি, 
উচ্ছাদের দব্যে নিস্রলিশিত গ্র্গলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য £_ 

০১) বরক্ষতির ‘পত্রকৌসুদী’, 

(২) অভ্ঞাতনান। লেখকের “লেগপদ্ধতি”, 

(৩) দলপতিরায়ের “যাননপরিপাট্যস্থক্রম* 

‘পত্রকৌমুরী! সম্ভবতঃ এপন ও অপ্রকাশিত ।' ‘লেপপস্ধতি' প্রকাশিত হযাছে 15 

“পত্রকৌমুনী’ বরক্ুচির সলানান্ধিত। গ্রন্থের প্রারন্িক এখটি লোকে গ্রন্থকার 
বলিদ্নাছেদ যে, তিনি “কী(সিক্ছ' বিক্রমাৰিত্যের আদেশে ইছ। রচনা কারধাছেল। 
কিন্ত, তারতের অনেক প্রাচীন রাজাই এই দৃণ্ড উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলি 
জানা যায় । হৃতরাং, ইহ। হইতে লেখকের জ্বীবনকাল নিশ্চিতরূপে সিধণরণ কর। 
যার না। সমস্যাটি জটিলতর ছইরাছে আরও একটি কারণে । আছ পর্যন্ত বরকুতি 
নামে অন্তত: ছুয়লন পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে । এই অবস্থায়, ‘পত্রকৌমূদী’ 
কারের পরিচগ্প বা কাল সঙ্গ্জে ঠিক কিছু বলিপার উপায় লাই। তবে, এই গ্রন্থের 
একটি শ্লোক” হইতে মনে হয় খে, ইহার রচনাকালে সংস্চতের সঙ্গে প্রাকৃত ভাবারও 
প্রচলন সমাজে ছিল। 

“পত্রকৌমুদ্রী'র বিষয়বস্ত সংক্ষেপে নিয়লিখিতর্ূপ । 

পত্র লোনালী বা রূপালী রঙে ,রঞ্জিত হুইবে | উত্তন, মধ্যম ও লামান্ত তেনে 
পত্র ত্ৰিবিধ । ইহাদের কাগলের দৈর্খ্য হুইবে বখাক্রমে এক হাত ছুগ্ন আঙ্গুল, এক 
হাত ও সুকহন্ত । পত্রের কাগজে তিনটি ভাঁজ থাকিবে । উপরের তাঙ্গ দুইটি 
শক্ত রাখিরা অবশিষ্টাংশে পত্রের বিষয় লিখিত হইবে। 


১৪. মর্ডষান লেখক কতৃক ইংরেছী অনুবাৎসহ সম্পাদিত এই এন্ব Annals of Bhandarkar 
Oriental Research Institute এ প্রকাশের প্রতিক্ষার আছে । 

২:1 গাইকোছা ওরিছেন্টাল সিরিজ, সংখ্যা ১৯ । 

৩। তাহানাং সংস্কুতেনৈৰ কুশলং বিলিখেছ সুখী | 
ততঃ জভাশুভাং বাতা স-স্কতৈঃ আকৃতৈশুৰা ৷ = 


২৪২ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 

রাজ্গলিপির লেখকের নিয়লিখিত গুণাবলী থাকা আনশ্তক :-_ 

0১) রাজনীতি ও সামাজিক নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, 

(২) বিবিধ ভাষা ও লিপিতে ব্যুৎপত্তি, 

(৩) সন্ধি, বিগ্ৰহ ও রাক্রকর্তব্যে জ্ঞান, 

(৪) রাঙ্গার প্রতি শুভাকাজ্ফা, 

€&) সত্যবাদিতা, সংঘম, বিবেক ও "আৰব ।” 

রাজলেখক রাজাদেশে প্রথমত: একাটি খসড়া! প্রস্তুত করিবেন] তৎপর নিভৃতে 
রাজা উহা শ্রবণ করিবেল। অবশেষে, তাহার অস্থমোদল পাইলে, পত্রটি লিখিত 
হইবে! 

পত্রের চিঙ্ক-প্রন্বোগের রীতিনীতি কৌতুকাবহু । প্রথমতঃ পত্রে একাট অস্কূশচিঙ্ক 
গ্ৰদ্ধিত হইবে ৷ অস্কুপের ঠিক নীচে থাকিবে ৭-এই সংখাটি এবং মধ্যভাগে খাকিবে 
একটি বিদ্দু। ইহার পরে লিখিত হইবে দুইটি শব্দ-_স্বত্তি ও ওই, এবং তৎপর 
খাকিবে পত্রপ্রাপকের পদনর্ধাদা অনুযারী প্রশত্তি বা পাঠ । এই পর্যন্ত পত্রের 
যহিরঙ্গ। পত্রের প্রক্কৃত বিষয় আআরব্ক হইবে কুশলজিভ্ঞাস! দিয়া। ইহার পর 
লিখিত হইবে শুন্ডানুভ বার্ডা এবং অগ্ান্ত লিষল। নিয়াংশে রচিত হইবে 
“কীর্তিত্রীতিযুত' একটি পণ্ম । তৎপর “কিমদিকম্‌” ইত্যাদি লেখ। ধিধেয় । উপসংহারে 
থাকিবে “অস্কমাসাদিসংযুত’ অর্থাৎ তারিখ মাল প্রন্তৃতির উদ্লেখঘুক্ত অপর একটি 
ক্লোক । ইহাতে সম্ভবত: প্রেরকের নামেরও উল্লেখ থাক! বির । 

পত্রবহনেরও বিভিন্র প্রণালী ‘পত্রকৌমুদীতে বিধিবঞ্চ চইলাছে। রাজ্লিপি, 
আচার্ধ, ব্রাহ্মণ, সঙ্গ্যালী ও পতির পত্র__এইগুলি শিরে বচন করিতে হইবে। 
মস্ত্রিপত্রের যোগ্যম্থান কপাল । পরী, পুত্র ও মিত্রের পত্র বহুন করিতে হুইবে বক্ষে 
মধ্যস্থলে। শত্রুর পত্র নিবার বিধান কণ্ঠে বাধিয়া । 

স্বাজার নিকট লিখিত চিঠি তাহার লেখক সতাস্থ রাজার সন্মুখে স্থাপন 
করিয়া দিচ্ছে নীরবে উহা পাঠ করিবেন ॥ বিষয় ঢুভমন গুরুতর বা অপ্রিয় না ছইলে 
উষ্ণ সকলের সন্থুখে পাঠ করিবেন। 

প্লাজা, মস্ত্রী, পত্তিত ও আচার্য, প্রস্কতির পত্রে যস্বাক্রমে কত্ত রী ব| কুদ্ধুম, শুধু 
সুষ্ছন, তন্বল, ইত্যাদি ভ্রবোর বতুলাকার চক্রবিস্বসদৃশ একটি চিত অঞ্চিত করিতে. 
ছইৰে। পিতা, পুত্ৰ ও সন্যালীর পত্রে চন্মদ-চিঙ্ন খাকিবে। পিতা, পত্নী, ভৃত্য 
ও শত্রুর পত্রে এই চিত্র হইবে বধ্যক্রবে সিম্মুর, অলক. ,রক্তচন্দন ও রক্ত । 

বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি লিখিত পত্রের আরভপ্রকার ছকে বাঁধ! । রাজার নিকট 
লিখিত:চিটি আর হইবে “মহারাজাধিরাজ+ “দানশৌপ”, প্রত্তি শব্দস্বারা | মন্ত্রীর 
চিঠিতে থাকিবে তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ । পণ্ডিত ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম 
করিতে হইবে প্রপামের সংখ্যা ও গাহার শাস্ত্রপারদর্শিতার উল্লেখ করিয় ॥ আাচার্যের 
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চিঠির প্রারস্ডে থাকিবে তাহার বিস্ঞাবস্থ। ও লেখকের সাষ্টাঙ্গ প্রশিপাতের উল্লেখ । 
শ্রাশশ্রিযাদি শব্দে আররন্ঘ করিতে হুইবে পতির উদ্দেশ্বে লিপিত পত্র । ‘প্রাণপ্রিয়’ 
“‘সাবৰী’ ও ‘সণ্চরিত।', প্রস্ৃতি শন্দে পত্বীসবীপে প্রেরিত পত্র আরন্ধ হইবে । পত্রে 
প্রপতিক্ঞাপন ও ‘প্রস্থ’ এবং “সচ্চব্িত” ইত্যাদি শব্দে পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিবেন। 
লক্গ্যাসীকে লিখিত পাত্রে থাকিবে “পর্ববাঞ্জাবিনিযু ক’, “শাস্তার্থশারগ’_ এই জাতীছ 
বিশেষণ । সাধারণ পত্তাদিতে প্রাপকের নানোল্লেখ করিয়া তত্পযোগী পদের 
প্রশ্বোগ কর! বিধেয় ৷ 

পত্র-প্রাপকের পলনর্থাদা অহুযারী ‘3’ পদটির সংখ্যা! নির্ধারিত হুইবে । আচার্শ, 
পতি, কৃত্য, শত্রু, মিত্র, ইহাদের উদ্দেশ্বে লিখিত পত্রে "8" পদের লংখ্যা হইবে 
বথাক্রনে ছয়, পাচ, ছই, চার, তিল । পুত্র ও পতবীকে লিখিত পত্রে জী একনার নাত 
লিণিতবা । 

“লেখপন্ধতি' সে সমন্ পপি 'বলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের একটিতে 
গ্রন্থের নাম আছে লিদপধ্াশিকা" ॥ জপর একটি পু'থিতে গ্রন্থের প্রপন ভাগের লাম 
“লেখপদ্ধতি' এবং শেষতাগকে বলা ছইয়াছে 'লেখপঞ্চাশিকা'। ইহার সংক্ষলশ্নিতার 
নাম নাই । ইহার রচনাকালও নিশ্চিতরূপে লিধারণ করিবার কোন উপায় নাই। 
“লেখপঞ্চাশিকা’র পুধির তারিখ রহিচ্তাছে ১৫৩৬ সংবৎ অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ । 
‘লেখপদ্ধতি'র অপর একপানি পু'থির তারিখ ১৫৩৩ সংব্ৎ সা ১৪৭৭ প্ব্ান্দ । 
প্রশ্থলিপিতাস্বিক (৯০০৪7৯১০৪!) সাক্ষ্য হইতে ‘লেখপন্ধতি'র সম্পাদেকক্বপ্ 
অহমান করেন যে, "পর তুইখাসি পুধির অহ্লিপিকাল খ্্টার সোডশ শতকের * 
কোন সময়ে | লমন্ত পু'থির অঙ্থলিপিকাল গুলির মধ্যে ১৪৭৭ খৃষ্ঠাব্দই প্রাচীনতম । 
ইহা হইতে নি:সন্বেহে বল! বার যে, সবল গ্রন্থের রচনাকালের নিচতর সীমারেখা 
শ্ৃষ্টীয্ন পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদ । 

“লেখপদ্ধতি’র দলিলপত্রাদিতে কতগুলি তারিখ লিখিত আছে। এই 
তারিখগুলির মধ্যে প্রাচীলতম ৮০২ সৃস্বৎ এবং সর্বাপেক্ষা অর্কাটীন ১৩৩ সংবৎ। 
এই তারিখগুলি যে শুধুই উদাহরপন্বরপে দেওয়া! হইয়াছে তাহা মলে হয় লা ; কারণ, 
কোন কোন দলিলের তারিখের সহিত তন্মধ্যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার 
শ্রতিহাশিক কাল: শিল্পি যায়| বেসন, লেখপদ্জতির একটি তাত্রশাপস* 
কীষদেবের রাজত্বকালে সম্পাদিত হইয়াছিল বলির! লিখিত আছে, উহার সম্পাদন 
কাল ১২৮৮ সন্বৎ বা ১২৩২ খ্বষটান্দ । অন্ত শরতিহাসিক প্রমাণ হইতেও জালা বাহ 
যে, তীমদেব ঠিক এ সময়েই রাজত্ব করিতেস। আবার» সিংহণ বা লিজ্ঘশদেবের 
সহিত লাবপ্যপ্রসাদের এক ‘যমলপত্রে'র * (সন্ধিপত্র ) সম্পাদন-কাল ১২৮৮ সংব্ধ 


৯) লেখপদ্ধতি পৃঃ ৭. পক ১৯। 


২৪৪ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


অর্থাৎ, ১২৩২ খ্বষটান্দ । জালা গিহাছে যে, সিংহণদেব নামক জনৈক যাদবরাজ 
১১৩১-১১৯৯ শকাক্দ পর্থস্ব রাজত্ব করিয়াছিলেন। খরা অন্বে এই কাল 
১২০১৯-১২৪৭ | এই লমত্ত কারণে মনে হয় যে, তারিখযুক্ত দলিলগুলি প্রকৃত 
দলিলেরই অঙ্কন্ধপ। যদি ইহাই হুহ* তাহা হইলে তারিখবিশি্ দলিলশুলির 
লম্পাদনকাল খবষ্টান্স ৭৪৬-১৪৭৭ অব্দের মধ্যে) অঙ্থমান কর! যাইতে পারে বে, 
যেসকল প্রকৃত দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছিল সংকলরিতা সেইগুলির সংকলন 
করিয়াছিলেন এবং অপর কতগুলি তারিখবিধ্ীন আদ্র্শও লিপিবদ্ধ করিপাছিলেন । 
ইহা? হইতে অবশ্ত সংকলনকাল নির্ধারণ করা অসভ্ভব । 

এলেখপদ্ধতি'তে গুজরাট শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়! ইছা হইতে মনে হয়, 
প্রন্থটি গছজরাট অঞ্চলেই সক্ষলিত হুইযাছিল । গুলারাটের রাজগণের নাম ও এ 
রাজ্যের কতক ওঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হইতেও গ্রন্থটির উৎপন্তিস্থল গুজরাট 
ষলিয়াই মনে হত । 

এই গ্রস্থান্থত আদর্শ কতক রাজবশির দলিল পত্রে কতগুলি তারি লিখিত 
আছে, ইহ! পুর্বে বল৷ হইহাছে। ইহাও লক্ষ্য করা হইক্সাছে যে, তারিখগুলিকে 
দলিল-সম্পদনের প্রত তারপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা 
দেখিয়াছি যে, এ দলিলগুলির প্রাচীনতম তারিখ ৮০২ সন্বৎ বা শ্বষ্টীয় ৭৬৬ এবং 
লর্বাপেক্ষা। অর্বাচীন তারিখ ১৫৩৩ সঙ্গৎ অথবা ১৪৭৭ প্রষ্টান্দ। ও দলিলসমূহ 
হইতে শুধু যে দলিলের লিখনপঞ্ডতিরই সন্ধান পাওয়! যার তাহা! নহে। তদানীস্তল 

> কালে রা্রের সহিত প্রঙ্গাগণের সন্দ্দ, জনসাধারণের সানান্দিক ও অর্থনৈতিক 

অবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থা প্রস্ততি সঙ্গদ্ধে এ দলিলপত্রের সাক্ষ্য লিতান্ত নগণ্য 
নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে ও দলিলগুলি অবলম্বনে সামাজিক ও রাজনৈতিক একটি 
চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস করা যাইতেছে । 

এখানে বলা আবশ্যক যে, এই চিত্র সমগ্র ভারতের নহে; গুজরাট অঞ্চলের | 
ভঅরাটেরও উল্লিখিত কালদীমার, অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতকের, 
মধ্যে যে অবস্থা ছিল তাহাই সম্ভবত: এইগুলিতে প্রতিফলিত হইছাছে॥ 


রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসনপদ্ধতি 


রাজ্যটি কতগুলি তাগে বিভক্ত ছিল। ইহার এক একটি ভাগ গাহার শাসনাধীনে 
ছিল তাহাকে বল! ছইত দণ্ুসার়ক । ইনি রাজার প্রতিনিধিস্বক্ধপ গণ্য হইতেন এবং 
উর অঞ্চলে ডাহার শাসনই সকলের মান্ত ছিল । 

এক একটি গ্রাম লন্ভবতঃ রক্ষপীল নানক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পরিচালন।- 


চতুর্থ সংখ্যা সংস্কৃত পত্র ও দলিল দশ্ডাবেজ ২৪৫ 


নীলে খাকিত | ক্ষুদ্র-উপদ্রব হইতে গ্রামকে »ক্ষ) করাই ছিল হাহার প্রধান 
কাজ । লির্দি্টসংপ্যক অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈস্ক সরবরাহও ভাতার অন্ততষ 
কর্তব্য ছিল। ডাহার তরণপোনপের অগ্চ তাহাকে একটি নিদিই পরিমাণের ভূমি 
দাস করিবার ব্যবন্থা ছিল বলির! মলে হন্ত । 

যে লমন্ত ভূমির প্রকৃত অধিকারী সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিত উহ্াদিগকে 
বলা হইত ‘ডোহলিক’। এইরূপ ভূষি সরকারের পরিচালনাবীনে গ্রহণ কর! 
হইত ৷ প্রকৃত অধিকারী অবশ্য সন্তোষজনক প্রনাপাদির সবলে উহা মুক্ত করিতে 
পারিত ; এই মুক্তিপত্রের নাম ছিল ‘ডোহলিকামুক্তি' । 

যে সকল পর্তে প্রান দান কর! হইত লেই সকল সর্ভতঙ্গের অপরাণে গ্রাম 
সরকারে বাজেনাপ্ত হইত এইক্রপ বাজেন্বাপ্ত করার নাম ছিল 'ব্যালেধ? ॥ 

কতক প্রকার অপরাধের শাস্তিস্বজপ অপরাধীকে অর্পদণ্ডে দণ্ডিত করিবার 
ব্যবস্থা দেখ। যায়। এই দণ্ড গুরুতর হইলে কিন্বীবন্দীর সিধান ছিল বলি 
মনে হয়। 

কোন রাঞকর্মচারীকে স্থাশাস্তরে বা কার্ধান্্রে নিযুক্ত করার জন্য যে আদেশ 
দেওয়া হইত তাছার লাম ছিল ‘নিক্ূপণ!’। এইন্ধপ আদেপপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহার 
নিকট রক্ষিত "মুদ্রা" (5০০1), “পদলেখ্যক" (যে খাতাতে আয়ের বিভিন্ন দফা 
লিপিত থাকে ), ‘পোতক’ ( গ্রাম হইতে উৎপস্ন রাজস্ব ) ও দৈনিক চিলাবের বছি 
প্রস্ৃতি বু্কাইয়! দিয়। স্থানাস্তরে বা কার্য স্তরে ঘোগদ।ন করিতে পারিত। 

অশ্বনিক্ররের ব্যাপারে বিক্রয়দলিল লম্পাদন করিবার ব্যবস্থ। ছিল বলিদ্দ। মলে 
হয়। থে পমণ্ড অশ্বের লিক্রন্বদলিল থাকিতন|, তাহানের অধিকারিগখকে রাজ- 
কর্মচারীর! সন্দেহের চক্ষে দেখিত । 

ষাণিকৃদিগকে লংপ্লিষ্ট রাজ্কর্ষচারিগণ ‘টিগ্রনক’ নামে একটি লিখন দিত। 
ইছাতে এ বধিকের নিকট কি আরব্য কত পরিমাণ আছে তাহা লিখিত খাকিত। 
শ্রী পটনলক" অনুসারে পখিমব্যন্ছিভ কর্মচারীরা শুল্ত আদায় করিত; কিন্তু 
বিল! রাসদে নয় । এই রলিদের লাম ছিল “প্রতিটিখনক” । 'মার্গাক্ষর” নামক এক 
রাজকীন্ম লিখলে বশিকের মালবোকাই গাড়ীর সংখ্যা ও পথে তাহার দেয় শুক্কের 
পারমাণ লিখিত থাকিত । ‘দেশোততার’ নামক এক পত্রে ‘মহন্তক’ (হিসাব-রক্ষক) 
গ্ৰৃহদ্বাজিক’ ( পুলিশ কর্মচারী ) ও ‘হিণ্ডীপক’ (রাজন্বকর্মচান্রী ) প্রস্ৃতির প্রতি 
রাজার আদেশ লিপিত থাকিত। ও আদেশে কতক বণিকৃকে রাজ্যের নির্দিষ্ট 
স্থানের মধ্য দিয়া নির্দি সাল শি! অবাধে ও কর আনায় লা করিয়া যাইতে 
দেওয়ার নির্দেশ থাকিত। 

বিচারালরে কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে একটি 
লিশ্বৎপরিশৎ বিচার করিতেন ॥ প্রথনতঃ, অভিখোক্তা (72110) অতভিযোগ- 

৭ 
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পত্র দাখিল করিত ; ইহাকে বল। হইত ‘তাব।’। তৎপর অভিযুক্ত ব্যক্তি (৫1985- 
৭৩7৮ ) তাহার উত্তর দান করিত । চাস্ষুব সাক্ষী বা নিঃলন্দিদ্ধ প্রধাণ ন। থাকিলে 
এক্কপ ক্ষেত্রে অতিযুক্ত ব্)কিকে কোন শান্তি দেওঘ। হইত লন) '‘ভ্ভারবাদ’' ৰ। 
judgment এ বিচারকগণের সিদ্ধান্তের তারিখ, মাল, বৎসর, সংক্ষিপ্ত বিচার্খ- 
বিষয় এবং লিচারকগণের নিষ্পত্তি প্রকৃতি লিখিত থাকিত । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
জতিযৃক্ত ব্যাক্তি দিব্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিত ; অথাৎ, আলি, বিষ প্রকৃতিকে 
সম্বোপন করিত! বলিত যেন তাহার! তাহাকে দোলী কি নির্দোধ প্রতিপন্ন করিয়। 
দেয়। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র অভিযোগের ক্ষেত্রে পরিষদ বিবাদের মীমাংসা! করি! উত্তয়পন্স 
হইতে একটি করিল ‘স্বলপত্র' লইতেন । তাহারা ভবিশ্যতে সততাবে জীবনযাপন 
করিবে বলিষ। স্টলপত্রে প্রতিস্রুতি থাকিত । 

শত্রুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হুইলে রাজ! তাহার মিত্রশক্রির ‘সাস্চিবিগ্রহিক’ মন্ত্রীর 
নিকট স।হাযোর জন্য লিখিতেন 1 

পরস্পরের নধ্যে শাঝিরক্ষার প্রতিক্রতি সম্বলিত দলিল ছুই রাজার মধ্যে 
সম্পাদিত হইত । অপর শক্তি কতৃক আক্রমণ এবং অবং অগ্ঠান্ড সম্ভাব্য বিপদে 
একের প্রতি অপরের সাহায্যদানের প্রতিক্রতিও এইন্তপ দপিলে লিখিত থাকিত । 

রালার অন্থঃপুরের সন্বক্ষেও ব্যবস্থয ছিল মুদৃড়। যুবরাজের পন্থীফে রাজ। 
রীতিমত লিখিত জানেত জানার! নিতেন যে, যুবরাজের অস্থপন্থিতিকালে তিনি 
যেস কতক শিল্পম সণক্নে পালন করেল । নিয়মগ্ুলির মধ্যে কতক বিধি ও কতক 
শিষেধ। গোলা হইতে খাস্মশস্ত বাহির করির। দেওছা, পোস্যবর্গ ও নাসীদিগকে 
অশ্রবস্ত দান প্রভৃতি তাহার বৈধ কর্ম । পরপুকুদ্ দর্শন, পরগৃহে গমন, র।ভপ্রাস।- 
দের বহির্গমন ইত্যাদি ভাহার পক্ষে ছিল নিধিদ্ধ। 


সামাজিক ও অর্থ নৈস্ভিক অবস্থা 


“শাসনপত্র লু ব্রাহ্মণগণকে গ্রাম দানের ব্যবস্থ! ছিল। এই শালনপত্রে দাতা 


ও গ্রন্থীতার লাম, সুমির পরিমাণ ও সীমা, তারিখ প্রসৃতি লিখিত খাকিত | 


ইহাতে জনসাধারণ ও দাতার উত্তরাধিকারিগপের উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা থাকিত যেন 
তাহার! ও ভূমির ভোগে কোন ব্যাঘাত ন! ঘটায় । 

রাজন্ষের পরিমাপ হিসাবে প্রামণ্ুলিকে প্রধানতঃ দ্বই শ্রেষীতে বিতক্র করা 
হইত । '‘সমকর’ শ্রেণীর প্রামের রাজদ্যের হার নির্দিষ্ট ছিল : ‘উদ্ধ' শ্রেণীর প্রাম- 
গুলির করের মোট একটা পরিমাপ থাকিত নির্দিষ্ট । 

রাষ্ট্রের ছিতক্কর কার্পের পাঠিতোনদিক স্বরূপ রাজ! কতক লোককে দ্থার্নী 





চতুর্থ সংখ্যা সংস্কৃত পত্র ও দলিল দস্তাবেন্ছ ২৪৭ 
লিঙ্স-এ ( perpetual 155৪০ ) বাড়ী দিতেন । এই লিঙ্গদ[ললের নাম ছিল 
গুস্তপট্টক” ॥ 

বাইকে আতিক সাহাদা করার পুরক্কারদ্বরূপ বাবসায়ীর। সানাগ করে ভূমি 
তোগ কারবার অপিকার লাভ কারিতেন । ভাছাদিগকে এই সম্থক্ষে দে দলিল দাশ 
কর। হইত তাহার নাম ছিল 'উত্তরাক্ষর” । 

প্রামাঞ্চলে পরস্পরের “মস্তকস্ফোটন”, রাজাজ্ঞার অবমাননা, চর্মচৌর্শ প্রচ্থতি 
অপরাদুই লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিল মনে চল্প। এই সমস্য অপরাধের 
শাত্তিস্বর্ূপ বিছিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ হইতে বনে হুয় যে, ভর্মচৌগুই ছিল শুরুর 
অপরাধ ৷ সম্ভবতঃ চর্মের বানসায় তৎকালে প্র অঞ্চলের 'আধবাপিগণের একটি 
প্রধান উপজীনিকা ছিল। 

পঞ্চাল অঞ্চলের রুদকদিগের অমিল পিলিবানপ্হ! ছিল মোটামুটি এইরূপ £_- 

(১) রাছন্দের হান সপ! মোট পরিনাণ নিদিষ্ট ককত্রিহা। জমি কলকগণক দেওছ। 
হইত ৷ 

(২) প্রতি কুগককের দলিলে নির্দিষ্ট তারিখে তাহার নেয় বাজ ্ব লি 

(৩) কাষজআাত ডব্যের 3 শ্মংশ ছিল রাজার প্রাপ্য এবং অলি? 
(ভোগ্য কিস্ক লম্পূর্ণ তৃণই ছিল ?সকের প্রাপ্য । 

(8) শন্টবন্টন ব্যাপারে বঞ্চনার আশ খ্রহণ করিলে কক সঃ কাশিহা 
দেওয়। হইত ₹ কিন্ত, বারংবার এইক্ষপ করিলে তাহাকে খাম ই: শিবালিঙ্চ 
করিবার ব্যবন্থ! ছিল! 

৫) পলাতক বাঞ্জির জমি, গোমহিব ও শঙ্কাদি ল্চকারে বাজেরাপ্র হইত। 

খে-দলিল দ্বার! উক্ত ভুমি ক্রযকগপকে দাম করা হইত তাহার নাম ছিল 
॥গুণপত্র'। ‘গুণপত্রের’ আদর্শ হইতে জান! ধারন যে, ও অঞ্চলে তৎকালে ধান, চিপা, 
গম, বব প্রস্থৃতি ছিল প্রধান শঙ্ক এবং তখন উর অঞ্চলে তক্ষক ( = ছুতার ), লৌহ- 
কার ও কুস্তকার প্রন্তি পাঁচ প্রকল্প কারুশিল্লী প্রধানত: বাস করিত । 

তথকালে গরুমহিব ও অশ্বাদি গচ্ছিত রাখি টাক! ধার করিবার প্রথা দেখা 
ঘায়। এ দলিলে ৰণ পরিশোধের সর্ভাবলী লিখিত ঘাকিত এবং সেই সঙ্গে সাক্ষী 
এবং প্রতিতুর ব্যবস্থাও দেখ! ঘায়। বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কণ গ্রহণের প্রথাও 
কোদ কোন দলিলে দেখা যায়। এক্ষেত্রে অধদর্ণকে দলিলে লিখিতে হইত বে, 
খনি খপ শোধ ন! হইবে ততদিন দৈব কারণে বাড়ীর কোন "ক্ষতি হইলে লে নিজ 
ব্যরেই ওর ক্ষতির প্রতিকার করিবে। ধরণ শোবের পুর্বে উত্তমর্ণের অর্থসন্কট উপস্থিত 
হইলে তিনি অবদর্ণের শিকট হুইতে টাকা আদায় করিতে পারিবেন এবং আধহণ 
অশক্ হইলে অপর ব্যক্তির নিকট উক্ত গচ্ছিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন 
এয়াপ সর্ভও 'ধমর্ণের করিতে হইত । 






হুলকেল 
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শক্ত ধার দিবার প্রথারও উল্লেখ কোন কোন দলিলে আছে । 

তৎকালে দাসপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ রহিল্লাছে দাসী-বিক্ররের 
দলিলের আদর্শে । এখানে লক্ষ্য করিবার বিধয় এই যে দাপী-বিক্রয়ের কথাই 
শুদু দলিলে আছে ; কিন্ত দাল বিক্রয়ের কোন উল্লেখ নাই। দাসীর গোৌরবর্ণ 
ও যৌবন ছিল বিক্রয়ের অন্ততম যোগ্যতা । গৃহসংমার্জন, ইন্ধনসংগ্রহ, জল বহন, 
মলমূত্র শোধন, গোমাহিধাদির দোহল, দবিমন্থন, শশ্তক্ষেত্রের যত্ব প্রস্ততি ছিল 
জআীতদালীর প্রধান কর্তব্য । তাহার প্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাহার প্রস্থ করিতেন 
বটে; কিন্ত, ক্রীতদালীর কোন আত্মীয়, এমন কি ওাছার স্বামীও, যদি তাহার 
উপর স্বীয় অধিকার প্রকাশ করিত অথবা তাহার কাজে বিঘ্ন ঘটাইত তাহ। হইলে 
তাহাদিগকে প্রহার করিয়! বিতাড়িত করিবার অনিকার প্রভুর ছিল । ক্ীতদালী 
ছাড়াও আর একপ্রকার দাসী ছিল; তাহাদিগকে বল! হইত 'দ্বপ্রমাগত।” | 
দারিদ্র্য, দৃত্তিক্ষ প্রস্থতির পীড়নে এবং আত্মীক্বন্বত্নের উৎপীড়নে তাহার! দালীত 
অবলগ্বন করিতে বাধ্য হইত । তাহাদিগকে এই বলিয়া দলিল করিতে হইতে 
যে, তাহারা আমরণ প্রহুকে সেবা করিবে এবং তাহাদের ব্ধপাযীবনে মুগ্ধ প্রেমিক 
খাফিলেও তাহার মুক্ষি প্রার্থন। করিবে না । ইহা হইতে, তাভাদের উপর যে 
অমাঙ্থবিক অত্যাচার হইত তাহ। পজ্জেই অস্থম/ন কর। যাষ। 

“ঢৌকনপত্র’ নানক দলিল ১ইস্তে বিসাহু লিচ্ছেপের প্রদ্থার সন্ধান পাওয়া যায়। 
স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হইলে স্ত্রীর পিত বাজার অহুমতিক্রমে স্বীয় কণ্টাকে 
বিবাহবন্ফনমুক্ত করিতে পারিতেন। 

খলেখপদ্ধতি'তে স)ক্িগত চিঠিপত্রের যে সকল আদর্শ নেওয়া আছে সেগুলিতে 
পত্রের আঙ্গিক সব্বদ্ধে বিশেষ কিছু সাই। গুলিতে পত্রের নিধযবস্তর অনেক 
লুনা আছে । এ চিঠিপত্রওলি হইতে তদানীত্ঞল গাহন্থ্য ও সমাজ-ীবনের একটি 
চিত্র আমাদের সম্মুখে পরিশ্কুট হইয়া উঠে। বর্তমান প্রলঙ্গে এ কপ একটি চিত্র 
অন্ধের চেষ্ট! করিব । এখালে একটি কথা বলা আল্রস্তক ॥ এই শ্রেণীর চিটিপত্রে কোন 
তারিখ সাই । স্তরাং, ইহাদের মধ্যে যে কোস্‌ কালের সমাজচিত্র পাওঘ। যায় 
তাহা বলা কঠটিন। তবে, “লেখপদ্ধতি”র লংকলনকাল যদি স্ব্টীর পঞ্চদশ শতকের 
ক্কভীর পাদের পূর্বে হুইয়া থাকে তাহ! হইলে ও যুগের সামাজিক অবস্থাই বুঝিতে 
হইবে । “লেখপন্কতি সম্ভবতঃ গুজরাটে সংকলিত হইয়াছিল ॥ অতএব এই 
চিঠিপত্রগুলির সাক্ষট তাৎকালিক গুজরাট বা তাহার শিকটনত্তী অঞ্চলের সমাজ 
শন্বদ্ধেই প্রবোজ্য বলিয়! মলে হু । 

ব্বাস্বীরদ্ঘজনের লিকট বিবাহের যে সিমস্ত্রণ চিঠি লিখিত হইত তাহার নাম ছিল 
‘কক্ৃদপত্রিকা’' । সম্ভবতঃ: এ চিঠির কাগজ কুস্থমে রাত থাকিত। বর্তমান বঙ্গেও 
হিন্দুদের বিল্াহের চিঠিতে সিন্দুরের ক্ষোট। দেওপার প্রচলন আছে । এখানে 
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লক্ষনীর এই যে, বর্তমান কালের স্যার, সফল চিঠিতে শুধু গৃহপ্যামীকেই নিমন্ত্রণ 
কর হইত না; বাড়ীর সকলের উদ্দেশ্যেই সাদর আহ্বান জানান হইত । 

গুধপ্রিয়। প্রেমিকের নিকট যে চিঠি লিখিতেন তাহার আদর্শ “লেখপদ্জতি'তে 
আছে। ইছ। মনে কর! অসঙ্গত নয বে. সমাঙ্জে উদ্ৃশ প্রশ্ন প্রচলিত ছিল এবং 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগপের মধ্যে আদানপ্রদালের যোগ্য লিপিরও বাধাপনু! নিয়ম ছিল। 

প্রবাসী পুরুলেরা স্বী্ গৃহে পরীর সতীত্ববিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্র থাকিতেন বলিরা 
মনে হয় । প্রবাস হইতে স্বীর নিকট লিখিত স্বামীর পত্রের আদর্শ হইতে হনে হয় যে, 
তিনি যাত্র! করিবার পূর্বে নিক্জের অহুপশ্থিতকালে স্ত্রীর গতিবিধি নিবন্তিত করিবার 
উদ্দেন্তে স্ত্রীকে কতক উপদেশ দান করিয়া! আসিতেন। প্রধান উপদ্শেটি এই যে, 
আর সঙখন্ডে কুলট। ল।রীর! যেন কোন অপবাদ দা রটাইতে পারে তৎ্প্রতি বিশেল 
সাবধান হইতে হুইবে ) 

কোন ফোন ক্ষেত্রে দেখ! যার যে, প্রবাসী পুরুলের! প্রতিসেশিগণের নিকট হইতে 
স্ত্রীর সন্বন্কে অভিযোগ শুনিয়া বির হইযাছেন। এই সকল অভিযোগের মধ্যে 
প্রধান__অপনব্যয়। এই বাত অব্ণে কুপিত স্বামী স্থীকে পত্রে তরুন করিয়া 
বলিয়াছেন বে, এত সল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত অর্থ বর করিধ। সী অত্যন্ত অন্যান 
করিযাঙেন । 

আবার স্বামীর দীর্ঘয়ত প্রবাসে রুই] স্ত্রী স্বামীকে পত্রে লিখছেন থে, নিলি 
বে অর্থ ব্রাখিকস। গিয়াছিলেল তাহা বহুকাল পর্বেই নিঃশেষ ৬টন্বাু১ বকণ্চ! 
লইর। তিনি অতি কৰে দিনাতিপাত করিতেছেন । অন্ধ লারীর « নি ফি 
মজিয়! ন। থাকেন তাহ! হইলে সত্বর যেন তিনি চলিয়া আলেন। নতুবা টিন ভাছার 
লংলার ফেলিয়। পিত্রালম্ে চলিয়া ধাইবেন। 

স্বামীর প্রতি প্রসন্না ভার্ম। লিখিতেছেন যে, তিনি তাহার উপদেশ 'অহসরণ 
করি সংলারযাত্। নির্বাহ করিতেছেন । স্বামীর বিরহে তিনি অত্যন্ত কাতর । তিনি 
যেন কার্য সম্পন্ন করিয়া শখ প্রত্যাবর্তন করেন। একটি প্র প্রবাসী বাকি 
কানষ্ঠজ্রাতাকে লিখিগ্লাছেন যে, ভাছার পত্বীগপের মধ্যে খপি বিবাদ বিলম্বাদ হয় 
তাহা হইলে লে যেল পক্ষপাতিত্ব লা করিছা শাস্তিন্থাপনের ভেষ্ট! করে। 

উল্লিধিত পত্ৰগুলি হইতে “স্বরীণাং সাধুস্কে দর্জনো জন:', এই কথার প্রমাণ যথেষ্ট 
পাওয়। যায় এবং সমাজে ও পৃর্কে স্ত্রীর বে ব্যক্তিস্থাপীলতা ছিল লা তাহাও বেশ 
পরিশ্রুট হয় । সমানে বহুপত্থীত্বের প্রচলন সম্বন্ধেও পত্রগুলি সাক্ষ্য বহল করে। 

পিতা-পুত্রের মধ্যে যে সকল পত্রাবলীর আদান প্রদান হইত সেগুলি হইতে দেখা 
যার, পিতার প্রবাসকালে সকল পৃহকর্মের, বিশেষতঃ ক্বিকার্ষের প্রতি, পুত্রের দৃষ্টি 
রাখাই প্রধান কর্তব্য ছিল | 
| লয়ে বধূর দূর্ব/কা-প্রস্োগ এবং গুরাজনের আদেশ লক্ষন প্রকৃতি অশাত্তিকর 
ব্যাগ পাৰা মা ছিল এবং এইজন্ড শ্রী বধূর পিতামাতা যথেষ্ট উদ্বিপ্ও 
শ্বাফিতেদ। একটি পত্রে এক ব্যক্তি জ্যম্যতাকে অঙ্তান্ত বিষছের সঙ্গে ইহাও 
লিখিয়াছেন যেন তীয় কন্তার উক্তনপ ক্রটি-বিচ্যুতি ভিনি সন্ত করিয়া নেন 

ক্রমশঃ 








সিপাহী বিভ্োভ ও সক্ষ 
শ্রীশশিভ্ষণ চৌধুরী 


ইতিহাল পাত্রকার ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্য। ) ১৮৬৭ সনের নহাবিত্রোহ নামক 
সমালোচনা! প্রবন্ধ পড়িয়। বিস্মিত হইয়াছছি। প্রবন্ধটি ডাঃ সেনের ও ডাঃ মজুমদারের 
পুস্তকের উপর লেপ একটি প্রশত্তি, কিন্ত মূলত: ‘বিরুদ্ধপত্থী” গ্রন্থকার বলিল! আমায় 
বই Civit Rehe ‘lion in the Indian Mutinicsr উপর একটি আক্রমণাত্রক 
আলোচনা । আলোচা পুশ্ডকটি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বল। দরকার । তিন বৎসর 
পূবে Civ Disturbances ole. (1765-1857) নামক পুস্তকে ১৮৫৭ সনের 
মহাবিদ্রোছের একটি 70719800১০2 পরিঝ। তুলি। গাধার! ও পুত্ডক পড়িল্াছেদ 
ডাঁছার। সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইছা! ?৫৭ সনের জনপিডোভের ভুমি চিনাবে 
লেখা হইগাছিল। কিস্ক আলোচ্য পুস্তকের বিশষনত্ত যে পৃর্বপরিক্লিঠ তাত! 
সমালোচকন্বর বিশ্বাস ফরেন মা। তাহারা লিখিয়াছেন £ পুস্তক প্রকাশের সন 
তারিখের দিকে বেযাল রাখিলেই দেপ। যায় যে, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের প্রদ্বত্বল্র 
প্রকাশিত হইলে দেশের মধ্যে ঘে ভীত্র বাদাহ্থবাদ ও সমালোচনার ঝড় উঠে--'লেই 
আনহাওয়াতেই ড!ঃ চৌধুরীর পুস্তক রচিত ৷” 

সমালোচকন্বত্র যদি নিরপেক্ষ হইতেন তাহা হইলে নেখিতেন যে আমার 
গ্রন্থের বিধরবস্তুটি লম্পূর্ণভাবে Further Narrativo of Events, Common- 
wealth Rolationa Office Papers ( Socret Lettera from India ) 
এবং 018 English Correspondence প্রত্ৃত্তি লরকারী কাগজপত্র 
সাক্ষাপ্রমাণের উপর লেখা হইয়াছে। প্রার অর্দ্ুসহশ্ত রেফারেনস্‌ রহিয়াছে 
উপরোক্ত মূল উপাদানগুলির | শ্রদ্ধে্র শরতিহাসিকদ্বযরের মধ্যে একজন এগুলির 
কোন উল্লেখই করেন লাই, অভ একজন প্রথম ছইটি তালিকভুক্ত করিয়াছেন 
মাত্র কিন্ত ব্যাপক ব্যবহার করেন নাই । ইহাতে গাহাদের গ্রন্থের মূল্য কিছুমাত্র 
কমে লাই কারণ 0711 Rebelli০দ লেখ। ভাহাদের কাহারে! উদ্দেশ্য ছিল দা। 
বে শ্রেণীর উপাদান আমার চোখে প্রক্নোজনীক্ন ভাহাদের দৃহিতঙগীর সঙ্গে তাহার 
কোন মিল নাই। 

সমাদোচকন্বত্ব বলিতেছেন যে Norton, Duff, Nativo Fidolity, Knye, 
81511959725 Sen, Maiumdsr এ জস্পর্কে বই লিপিন্াছেন, কাজেই আমার পুশ্ডক 
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‘Pioneer work’— এই দাবী কর! অন্তাক্স হইতাছে, এই অভিযোগের উত্তর দিতে 
হইলে উপরোক্ গ্রন্বকারর! কি সিসয়ে লিখিয়াছেন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আলেচস! 
দরকার । ‘Civi৷ Rগb০lli০৷' বিদয্নটির মৌলিক তথ্য রহিয়াছে সেই সময়কার 
ভিন্রিউ অফিসারদের রিপোর্টে, যাহ! আতি ছর্লত । Narrative of Evens নামক 
তিনটি বৃহত সংকলিত খ্রন্ব_১৮৮১ ললে প্রকাশিত হুয়। Further Papere 
গুলিও একসঙ্গে সংকলিত হইয়! সিতিশ্র প্ৰস্থে অনেক পরে প্রকাশিত হয়। Norton 
কিংব। Duা-এর এ উপাদাল ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্নই উাঠিতে পারে না। 
ভাহারা বই লিণিয়াছিলেন স্থানীয় কিছু রিপোর্ট, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! এবং 
শনসামরিক উত্তেজনার নশে। ডালহোলীর স্বক্তবিলেপনীতির ফদে যে উত্তেজনার 
স্থ্টি হইন্াছিল, চাপাটির কথা, এবং ছুই এক জায়গার জনসাধারণের বিদ্রোহী 
মনোতাবের কাছিলীই N০৷০০৮৷-এর পুত্তাকের বিশঙ্গবন্ত। মিউটিনির দিনের 
বেলামরিক আন্দোলনের ঘোগন্ত্রে খুজতে হইবে ত্রিটিশ শাসনের তুমি ব্যবস্থা 
ও কোলোনিয়াল শোবণ নীতির ফলাফলে-_ প্রাক মিউটিনি যুগের আন্দেলনগুলি 
যার পুর্বাতাল। ০৮৮০7 কিংবা DU কেউই এই দৃষ্টিভঙ্গী লিতে পারেন নি। 

Du-এর চিঠিগুলি বিলাতেও কেছ বিশ্বাসযোগা মনে করে লাই-__ আতঙ্কগ্রস্ত 
বিদেস্টর উদ্ভ্রান্ত কাহিলী_ ইতিহাস লন্ম) ‘Nutive Fidelity’ প্রামাণা প্রস্থ 
নয়, উচ্ছার নজির দেওয়! চলে ন! । বাংলা দেশে থাকির! সমসানখিক বাঙ্গালীর 
“সিপাহী বিদ্রোহ” লেখ! বন্তনিষ্ঠার পরিপন্থী । ৮৮৮৪ ঘখল লিশিতে স্ররু করেন 
তখন সরকারের কাগন্সপত্র দেখিবার অনেক সুযোগ আসে । লিপাহী বিদ্রোকের 
শিচ্ছনে যে জনসংযোগ রহিয়াছে তিনিই প্রথম তাছার ইঙ্গিত দেন । তাহার উত্তরসাধক 
Malleson তাহার বিরাট শ্রস্থাবলীর একটি 25₹১৪7০1৮এ শুধু লিখিলেন যে 
সিপাহী আন্দোলনের পিছনে বে-সামরিক জনগণের বিদ্রোহাস্থক কার্ধাবলীই বেশি 
মন্বরে পড়ে । চ'০::০২৮ মিউটিলীকে দেখিলেল একট! $n০৮৷০ ০০১০, ঘাহার 
প্রতিধ্বনি প্রত্যেক ইংলিশম্যালের" কর্ণকুছরে যুগ হইতে যুগান্তরে প্রতিহ্বনিত 
হইবে । ম০৷৷০৷-ই প্রথম তাহার পুস্তকের নাম দ্বিলেন—A Hiatory of the 
Indian Mutiny and the accompanying 01561 Disturbancer, কিন্ত 
বে-লামরিক আসম্মোলনের ব্যাপক পরিস্থিতি ও খটনাবলীর কোন আলোচনাই 
ও পুস্তকে নাই । 

সমালোচকবর প্রশ্ন করিয়াছেন “লিপাহী বিদ্রোহ’ শুধু সামরিক বিদ্রোহ নয় কেবল 
এই কথাটুকু বলার জন্ত ভাঃ চৌধুরীর সতুল বই লেখার কোন সার্থকত! আছে ফি? 
বোধহম্ব কোন সার্থকতা ছিল স। | তবে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেল[র বিদ্রোহ-বন্ছি কি 
আকার ধারণ করিমাছিদ্গ তাহার বিস্তৃত বিবরণ না দিলে "৫৭ সনের গণবিদ্রোছের 
ইতিছাল সম্পূর্ণ হব না) আমার পুস্তকে “ধুক্তির দারিদ্র্য’ থাকিতে পারে কিন্ধ 


২৫২ ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


বিষয়টি যেপানে বস্তুনিষ্ঠ ও দৃষ্রিতঙ্গী যেখানে নৈব্যাক্তক পেখানে যুক্তি ও ভাষার 
কলসরৎ দরকার করে না। 

১৮৭৭ সালে কত লংখ্যক ভারতবাসী ইংরেজের পক্ষে ছিল এ নিয়ে সমালোচকত্বয় 
ফতপ্ালি উক্তি বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিত্া আমার গতের এক বিরত রূপ দিগ্নাছেন। 
আমি স্বীকার করিয়াছি এবং ইহা অনস্বীকার্য যে বিদ্রোছের দিনেও অনেক 
তারতবালী ইউরোপীরানদের আতর দিয়াছিল এবং তাহাদের পরতে সহাছুতিসম্পন্ন 
ছিল। কিন্ক আমার মতে তাহার বিশেষ কোন মূল্য লাই । আমি লিখিছাছিলাম : 
they only enable us Lu understand better how (he English camo 
out auccensful in their context. সমালোচকহন্ন কৌশল করছ। আমার এই 
কখাটা ভাপিয়। গেলেন | উপরস্থ আমার স্ববিরোধী (?) উকি তুলিল দির! ‘দ্বিধাগ্রন্ত 
চরণবিক্ষেপ’ বলিয়া একটু উপহাস করিয়াছেন। তাহার। তুলিয়া যান শে গবেষণাগার 
বড কাটি জায়গ!, এখানে বালম্থলত কৌতুহল নিবৃত্তি হয় লা। 

সমালোচকন্বয় অভিযোগ করিল্লাছেদ খে 0811 [২৩১৪111০, আনার বই-এর 
মূল আলোচ্য বিনষ ছিলাদে ধাছিয। লিছ। সেই আলে।চন| হইতে আমি নিজ পিজা 
টানিরাছি এবং মন্তব্য করিয়াছেন থে আমার বিষ্বন্তর পিপরী'ত দিকটারও বেশ 
কিছু আলোচন! থাকা যুক্তিসঙ্গত ছিল। আমি ইছা একাধিকবার সলিয়াছি যে 
ইতিহাসের বিচারে দিনের কতিপর ভারতদাসীর ইংরেজ আন্থগতোঃর মূল্য এই 
যে তাহাদের লাহায্য না পাইলে ইংরেদ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিত না। 
মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত ইংরেগ আশ্গগতোর ঘাটিওলি চারদিকের ধিঞ্রোছ-বন্ছি 
হইতে বিদেশী শাসনবর্গকে রক্ষা করিয়াছিল সত্য, কিন্ত ইহাতেই প্রমাণিত ছয় যে 
বিদ্রোহের প্রক্কঠি বালুকার্ণতের মতই শর্বগ্রাসী ছিল। কাঞ্জেই ১৮৫৭ লনের 
মহাবিত্রোছের বছর ও ক্ষপ রাজতক্র ভারতকাসীর তালিকাতে লেখা থাকিতে 
পারে লা। bl 

Native Fidelity 2 াতীত পুস্তক এবং ঞঞ্জন্কই ইহাকে ‘সন্তানে উপেক্ষা’ 
করা হইয়াছে। খ্রশ্থকার সমসামত্্িক দৈনিক কাগলন্ডলি হইতে ইংরেজ ওর সঙ্কটের 
সময় আত্মরক্ষার অন্ত কিতাবে পলায়ন করিয়াছিল তাহার লোমহর্সণ কাছিনী এবং 
অনেকাংশে অভিখিবৎসল গ্ৃহস্থর। কিভাবে তাহাদের আশ্রয় দিযাছিল লেই সব বর্ণনা 
দিয়াছেন। বেখালে আমি দশ বারো জন ত্রিটিশ কর্মচারী যাহার! বিজ্রোহ 
দেখিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! অর্জন করিয়াছেন তাহাদের সাক্ষ্য যথাযণ ঘুক্তি 
ও বিচারের পর বাতিল করিয়াছি সেখানে বাংলাদেশের অনিশ্চিত বে-লরকারী 
লেখকের ইংরে্চরিতানবতের কি মূল্য তাহ! গবেধকষাত্রই বুঝ্সিবেন । ইতিহালের 
মান সূল্য বিচারে পিঙ্জছন্ত ন! হইলে সকলের পক্ষেই এইলন প্রবন্ধ 1২)177870। ছুই! 
দাডাত | একাধিকবার 1৫৮৮০ ম,1৮5র কথা বলির! অগণ। সমালোচকন্বয় আমার 


চতুর্থ সংখ্যা সিপাহী বিডোহ প্রসঙ্গ ১৫৩ 


এবং পাঠকবর্গের লমহ নই করিল্মছেন ( টা ৪60৮৩ 49175 কে [লিশিষাছে ইত্যাদি 
গবেষণা করিয়। পুস্তক লিশিশ্সা সমালোচকন্বহ আসত্মপ্রসাদ লাত করিতে পারেন, কিন্তু 
তাহাতে ১৮৫৭ সনের বিচার চলে ন(। বাঙ্গালীর মনোভাবের সঙ্গে এই তারতীয় বিপ্লবের 
কোন যোগ ছিল ল!। সেই সময়ে ভারতের নান! অঞ্চলে বাঙ্গালী খেতাবে উপস্কত 
হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু পো ই্টও একটু গরমন্থুরে মন্তব্য করিয়াছিল যে বিদ্রোহ 
যেন হিন্বী তালাত্যদী লেখকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এ সনয়ে বিলাতে 
পার্লামেন্টে বাঙ্গালী বলিতে হাসির ধুম পড়িত £ ‘Our old 9০৫০/--তাহার! 
বড় শান্তিপ্রি্ন ও তক্িবৎলল। এহেন পরিবেষ্টনীতে রচিত সনসামত্বিক বাঙ্গালী 
লেখকের রচন। হইতে যাহার! মিউটিনীর স্বরূপ বুঝিতে চান তাছাদের দৃষ্টিতদ্দী 
সম্পর্কে আর কোন লন্দেহ থাকে ন! ॥* 


* লেখকের অন্বোধে ঠারই দীখাদিত্ত প্রতিবাদেৰ সযস্ষিপ্ৰলাৰ এখানে ছাপা হলো ।--ই: ল:। 


গরুল্ডগ্গুরাণে ভারতের ভাগাল 
ব্রতীন্দ্রনাথ যুখোপাধ্যায় 


কিছু সংখ্যক পুরাণের “ভুবন কোব’ নাষক অধ্যারে পৃথিবী ও তারতনর্ষের একটি 
ভৌগোলিক চিত্র দেখিতে পাওয়। যার । বিশ্বের ভৌগোলিক বিবরণের অধিফাংশই 
কাল্পনিক । এমন কি ভারপবর্ধকে যে লক্পটি ৭০৩৯ তাগ কর! জইয়াছে, ত।হাদের 
সন করটির সঠিক স্থান নির্ণযও সম্ভবপর নে । উপরন্ধ এই সকল খশুগুলির 
কবস্থাসের বর্ণন। পাঠে ইহাই মনে হুয় ঘে এ স্থলে ভারতবর্ষের মংল্ঞ। ভর ঠায় 
উপমহাদেশ অপেক্ষা যুহণ্ডর।* 

পুরাণফারগণ তারতবর্ষকে কয়েকস্থানে কুর্থের দেছের সহিত তুলন! করিয়াছেন 
মার্কণ্ডেঘ পুবাণে বল! হইয়াছে যে, ভগবান জানার্দন পুরসুা কুর্পের রূপ ধারণ কারিঘ। 
নবধা বিশিষ্ট দেশের সপ্রিবিষ্ট হইলে জনপদ সনুহ নযভাগে বিতক হয়। দেশ ও 
লাতি সমৃছ খখাক্রনে কৃর্ন্দের দেচের মধাতাগে, দুখতাগে, দক্ষিণ তাগের সন্মুদ পনে, 
দক্ষিণ পার্শে, দক্ষিণ ভাগের পশ্চাৎ পদে, লাঙ্ুলাংশে, বাম ভাগের পশ্চাৎ পদে, 
বামপার্শ্বে এবং বামন্ত সন্মুপ পদে অবস্থান করে। ভারতবর্ষের হুণোপের এইন্ধপ 
বৰ্ণন! কল্পনাশক্রির উর্দারত।ই পরিচায়ক, তৌগোলিক জ্ঞানের নঢছে। কারণ এই 
দেশের মানচিত্রের সিত কুর্ন্মের আকারের কোনই সাদৃশ্য লাই । উপরপ্ক কুর্শ্দের 
দেহের যে সকল অংশে বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবস্থানের কথা বল। হইয়াছে, সেই 
সেই বিবরণ হইতে তারতবর্দের প্রক্কত ভৌগোলিক চিত্রে তাহাদের স্থান নির্ধারণ 
অনেক সময় কষ্টসাধ্য ।* 

ভারতবর্ষের আরও একটি তৌগে।লিক বর্ণনা স্ধামর! পাই পুরাণের “ছুবলকোব" 
অধ্যায়ে জনপদ ও জাতি সমূহের বসতি সম্পর্কে আলোচন। প্রলঙ্গে । এই স্থলে 
তারতবর্ধকে ভাগ করা হইয়াছে মধ্যদেশ, উদীচ্য, প্রাচ্য, দক্ষিণাপথ, অপরান্ত, বিদ্ধ 
অঞ্চল ও হিমালয় অঞ্চল । এই বিবরণ পুর্বোলিখিত, বর্ণন। ছুইটি অপেক্ষা অনেক বেশী 
প্রামাণ্য । ভারতবর্ষের পঞ্ষ-আক্লিক বিতাপ সম্পর্কে ধারণার উদ্মেষের যে আতাস 
আঅথর্কাবেদ* এবং পরিণতির যে কূপ বাজশেখর কত কাব্যবীমাংসাতে* দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেই বিবর্তনের মাগেই এই পৌরাশিক বিতাগের অবদ্হাল ৷ 

পণ্ডিতগণের মতে পুরাপকারগণ কেবল এই তিনক্রপেই ভারতীস্ব উপমহাদেশকে 
ভাগ করিয়াছেন। কিন্ত, গরুড় পুরাণের “ভছুবনকোষ” অধ্যায় পড়িলে মনে ছয় যে 
এই ধারণ! ভ্রান্ত । এই অধ্যান্নের যে অংশে ভারতীন্ন জললনুহের বাসস্থান সম্পর্কে 
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আলোচনা আছে, সেই স্থলে ভারতের আস্চলিক বিভাগ সম্পর্কে যে চিত্ত পাই তাহা 
উপরোক্ত ছুইটি বিবরণ হইতে তিশ্ন । এইস্থলে তারতবর্ধকে মৰদেশ, পুর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ, 
দক্ষিপা পথ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উদীচী ও উদকৃ পুর্ব অঞ্চল বিতক্ত 
করা ছুইল্সাছে।" 

বিভিম্র অক্ষলে অবস্থানকারী বে সকল অনগপের নাম উল্লেখ কর। হুইছাছে, 
তাছাদের সফলের প্রকৃত স্থান মির্ণর কর! সম্ভবপর নহে এবং সেইহেতু প্রতিটি 
অঞ্চল তারতবর্ধের বর্তমান মানচিত্রের ঠিক কতটুকু অংশ অধিকার করিল! অবস্থান 
করিত, তাহা জামা যায় ন।। তবে এইক্প মনে করা বোগহুদ অসঙ্গত হইবে দা যে 
মধ্যদেশের যে সীমা মম্থসংহিতাতে নির্ধারিত হইয়াছে, গরুডপুরাপের লেখক 
অব্ববা লঙ্ধলরিতাগণ (লেই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিঞ্জাছেন । 

মহুসংছিতাতে উল্লিখিত মধ্যদেশ উত্তরে ছিমালয় হইতে দক্ষিণে শিক্ষয পর্য্যন্ত 
এবং উত্তর-পশ্চিমে সিনশন হইতে পুর্বব-দক্ষিণে প্ররাগ অর্থাৎ এলাহাবান অঞ্চল 
আবাদ বিস্তৃত।” গরুড়পুরাণে কপিত মধ্যদেশের সীমা! বোদ্চন্ধ এক্সইন্্রপ। 
মধঃদেশের পুর্ব (স। পূর্বা-দক্ষিণ) সীষ। হইতে পুর্বে ও পূর্বব-দক্ষিণে ভারতের শেষ প্রান্ত 
অবধি বিস্তৃত যথাক্রুনে পুর্ব অর্থাৎ পূর্বাদেশ অথবা প্রাচ্য, এবং পূর্কা-দন্বিণ-দেশ। 
এইক্ূপে মধ্যদেশের সীমার দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, উত্তর-পশ্চিমে, উত্তরে, এবং 
উত্তর-পূর্ব ভারতীয় উপমঃযনেশের শেষ সীমা অবাধ অবস্থিত যপাক্রমে ন(ক্ষণাপথ 
(বা দাক্ষণাতা, ব। দক্দিএদিশ), দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ দক্কিণ-পশ্চিমদেশ, পাশ্চম 
অর্থাৎ পাশ্চিঝাদেশ (রা আতীভ্য, ব। পশ্চাৎদেশ, ব। অপরাস্ত), উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ 
উত্তর-পশ্চমদেশ, উদ্দীচী অর্থাৎ উদীচি দেশ ( ব। উত্তরাপথ) এবং উদক-পুর্ অর্থাৎ 
উত্তরপূর্ব দেশ । 

এই বিসরণ হুইতে মনে হয় যে, নয়টি অংশের মধো পাচটি (অথ।ৎ মধ্যদেশ, পুর্ব, 
দক্ষিপাপথ, পশ্চিম ও উদীচি) প্রধান এবং ব্দগ্ড চারিটি (অর্থাৎ পুর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ- 
পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উদকঃংপূর্ক) অপ্রধান। সুতরাং এইন্জপ ধারণা করা 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না থে এই সবতেদের বর্ণনার পশ্চাতে পক্চ-আঞ্চলিক 
ধারণায় প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান ॥ 

প্রলঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঘে গরুড়পুরাপের বর্ণনার লছিত বরাহুমিহির-রুত 
স্বৃহৎলংহিত৷ পুস্তকে প্রদত্ত ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বিতাগের বিবরপের আশ্চর্য্য 

পার্ক বর্তমান । বৃহৎসংহিতার “কুর্পুবিতাগ” নাষক ব্ধ্যারের প্রারতে বলা 

ছইযাছে:যে, “তিনটি তিপটি সক্ষত্রে এক একটি বর্গ হয়; এইক্সলে নম্ঘটি বগ। 
এই বর্গলকল কুত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ ত্র? তারতবর্ধের মধ্য হইতে পুরধ্বাদি 
দেশ সকল ইহা দ্বারা বিভাজিত হইয়াছে ।”* এইরূপে তারতবর্ধকে যে নঙ্গটি বর্গ 
অখব। অঞ্চলে ভাগ করা হইরাছে তাহাদিগের লাম হইতেছে যথাক্রমে মধ্য ( অর্থাৎ, 
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মধ্যদেশ ), পুর্ব (অর্থাৎ, পুর্বদেশ), অল্লিদিশ (= কোন, অর্থাৎ পূৰ্বব-দক্কিণ), দক্ষিণ, 
হৈষ্ধতদিশ (= কোন, অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিন) অপর (অর্থাৎ পশ্চিমদেশ), পশ্চিমোত্তর 
(অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দেশ), উত্তর এবং ঈশান (= কোন, অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব) । 
এই সফল অঞ্চলে অবস্থিত জনপদ ও জাতিসসূহের দামও আলোচ্য অধ্যায়ে 
সঙ্গিবেশিত হইযাছে। 

পগক্ুড়পুরাপ ও বৃহৎসংছিতাতে জারতবর্খের আঞ্চলিক বিভাগের যে ছইটি 
চিত্র পাই, সেই ছুইটি লাবারশতাবে একই প্রকারের । জ্ঞাতি ও জনপদসমূহের স্থান- 
নির্দেশে হয়ত কিছু প্রতেদ বর্তমান, কিন্তু ভারতবর্ষের নয়টি আঞ্চলিক [বিভাগের 
পরিকল্রনার ক্ষেত্রে উতরের মধ্যেই লাগৃন্ত বর্তমান । এমনফি আঞ্চলিক বিভাগের 
বর্ণনার ক্রমও ( মধ্য, পূর্কা, পুর্কা-দক্ষিণ, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম, 
উত্তর এবং উদ্ঠর-পুর্ব) উতননক্ষেত্রে এক | বিভ্ঞাগলসূহের নামকরণে যে সামান্ট বৈলাদৃশ্ত 
দৃক্িগোচর হয় ( যেমন গরুড়পুরাণে উক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম ব্ুহৎসংহিতাতে নৈঞ্চতদিশ 
বা কোন মামে লিখিত ), তাহা বোধহত্স পুস্তক দুইটির আলোচ্য দিষয়ের বিভিন্নতা 
হইতে উত্তৃত। গকুডপুরাণের আলোচ্য অংশের উদ্দেন্ত হইতেছে ভারতের বিভিত্ন 
অঞ্চলের জনপদ ও জাতির বর্ণনা প্রদান করা । বুহৎসংহতার চতুর্দশ অধ্যায়ে 
মঙ্গিত তাহাই কর। হইয়াছে তথাপি উহার আলল উদ্দেশ্য হইতেছে তার্তবর্ধের 
কোন স্থান কোন নক্ষত্রের প্রতাবাধীন তাহা স্থির করা। জ্োযোতিরিন্ডা সংক্রান্ত 
পুস্তকে পুর্বদক্ষিণ অঞ্চলকে উ নামে অভিহিত ন! করিয়া আআষ্িদিশ বা কোমন্বপে 
চিন্কিত করাই স্বাভাবিক । 

উতপ্পের যধো এইন্প সাদৃম্ত পরস্পর সম্পর্কে পরম্পরের জ্ঞানই সুচিত করে। 
ইহ! অন্বাতাবিক নহে শে গরুড় পুরাণের লেখক বা সক্ষলক্গিতাগণ আলোচ্য অংশটির 
বৰ্ণনা বৃহৎসংহিত! হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । আবার ইহাও হইতে পারে যে, 
বরাহুসিহির যে পরাশরের প্রস্থ হইতে ভারতের বিতিশ্র অঞ্চলের ধারণা করিয়াছিলেন 
পুরাপকারের বিবরণের উৎসন্থল তাহাই । . 

বাহাই হউক পরাশরের গ্রন্থ এবং স্বহৎসংহিত! ও গরুড়পুরাণে বণিত আলোচা 
কংশশুলি পাঠে আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে, তারতীদ্র উপমহাদেশের নব- 
আঞ্চলিক বিতাগ সম্পর্কে ভারতীয় লেখকগপের একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। 
অন্থুত্ীপের দক্ষিণতম “বর্ষ” ভারতবর্ষের যে সবখণ্ডের বর্ণনা পুর্াপসমূহে দেখিতে পাই, 
সেই অর্ধকাল্রনিক বৰ্ণন! হইতে এই ধারণ! তিত্র ও বহগুশে সত্যতাবাপপ্র । অবশ্য 
একা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই নব-আঞ্চলিক বিতাগের বর্ণনা পক্ষ-আঞ্চলিক 
বিভাগের ধারণারই বিস্বতরূপ এবং পরিপূরক ।১* 
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পাদটীকা 


১1. ইএস্বীপ: কশেক্ষমাসস্তাত্রপর্শে। গজ জিষান ) 
নাগস্বীপন্তশ। সৌহৰো! পান্চর্থো বারুণত্তখ। | 
আঘং তু বসবে: দ্বীপত দাশ 

খাতের পুরানের এই বর্ণনার সাহত সঅস্তাস্ত লকল পুক্াপেহ বিষয়ের সম্পূর্ণ সিল দাই । বাষৰ- 
পুরাশে সৌম্য এবং গাঞ্চৰ স্থলে বাক্যে কটাহ ও নেংহল (লিখিত আছে। গরুড় পুরাণেও্ড কটাহ ও, 
দিলে উপ আকে । নবদব্বীপটী উল্লিখিত হইয়াছে "অগংতু' এই [বশেষণে। বামন এন" অস্যাত্ 
করেকটী পূরাণে তাহাকে কুমার থা চুমারীর্বীপ বলিয়া বন] করা হইয়াছে । তাহা [বন্যতি বলা 
হইয়াছে কুমারী হইতে হিদ।লর পরও (আত! তু কুষাযীত: আাসঙ্গ।স্রত্বাৰৰি |) 

২1 নবমী লম্পর্কে মার্স ওক পুরাণে বলা! হইতাছে 
আস: তু নবমন্তেষা: দ্বীপ: সাগরসংবৃতঃ ॥ 
ফেঙ্গনান(: সংশ্র: বৈ স্বীপোহজং ঘ্গিংশো গা 
পুরে কিরাতা হাক্জাত্তে পশ্চিমে বনপা 
বান্দা ক্ষজিছে।; বৈশ্য; পুজাশ্চানত১স্থিতা ছি ॥ 

এজন পৌএবক বর্ণন। হইতে হনে হয় থে পুরাণ লদৃছে জাতী উপমহাদেশ অহ:তু এ! কুমার 
নানে স্বচিত হইক্জাছে (ঘশিচ তারচীঘ উপমহাদেশের চনুদ্দিংক সাগর দে) । হা; "আগ 
বারীত আরও আটা স্বাপ দে পৌরানিক সংঞ্ঞার ভারতবর্ধেগ অন্তত, তাহা দ্দ।কার ৰহমান 
ভারতীয় উপমহাদেশ অপেক্ষা বৃংবর হইবেই । 

৩1 Pargiter, Markandeya Purana (Eng Tran.). Canto LVI. p. M468, 

৬.) F.E, Partitcr বলেন বৰে, ‘‘to make the shape of India coufatm to thar of 
tortoise lying outspread and facing castwards Is en ৪৯৪৩৫ fancy and a dificule 
Problem" (Mar. pu, «ran, Pp. 349). 

৭৪ অর্থৰিদছিতা, >১৯৷১১৷১-৯ ৷ 

৯৪. কাবামীমাংলা, স্ুদ্বশো১ধ্যাতঃ (ঘেশৰিকাপঃ) | 

৭ পগরুড়পুরাণ বেঙ্গবালী সংকর), পূর্বাখণ্ড, অব্যার এ৫, ১১১৯1 
লাঞ্চালাঃ করবো তন! বৌধেযা সলটভ্ 
কুন: পূরলেনাপ্ড মহ)দেশজনাঃ স্মতাঃ ৪১১ 
মৃর্ঘধংজ জনা; পাল: সুত-বাগৰ চেদযঃ ॥ 
কাৰাযাশ্চ ৰিদেছাণ্ড পূর্কক্ষাং কোশলান্তথ! ৪১২ 
কলিগ-বঙ্গ পুড,গা বৈদর্ড। ছুলকাত্তছা! । 
বিস্্যান্তনিলন। খেশাঃ পুবধ-বক্ষিপত স্বযাঃ ৪১৩ 

Mh পুলিন্দাস্বকজীমূত্-নয়রাষ্্নিবাসিনঃ । 
~ কর্ণাটাঃ কন্বোজফণ্টা দক্ষিণাপধনাসিন: ১৪ 

আতা আবিক়া লাটাঃ কাক্ছোজাঃ শ্রী দুখ শৰ: । 
আনর্কবাসিনল্চৈৰ জে] দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪১৭ 
রাজা: নৈক্হা হচ্ছ নাতি ক! হবনাত্তখা ৷ 
পশ্চিদেন 5 বিজ্ঞ? নখুরা মৈনখৈ: সহ (১৯ 














ইতিহাস অষ্টম খণ্ড 


দাওব।শ্চ ভুখাহাশ্চ হুলিকাচ্চ যুয্যখশাত । 
বহাকেশা দহানাৰা দেশাস্ত ত্তচপশিষে ৪১৯ 
লঙ্কা; শুননাগাশ্ সাজপান্ধারবা হিল 
বিষাচলালর র্রেচ্ছ। উদীচী: বিশমাঞিতাঃ ৫১৮ 
জিপর্ত-দীল কোলান্-অক্ষদুত্রাং সটনকণা: ৷ 
আঅন্ধীৰাং।; লঙ্চ।স্ীয়া উনকৃপুৰ্ধেশ কীন্তিতা: ৯১৯ 
৮). হিমৰৰ্ৰিতঃরোগাৰ্য: ৰং শ্ৰাগ বিনশনাদপি ॥ 
অরতাপগেৰ প্ররাসাচ্া বত্যদেশ; শ্কীত্তিত: ৪ 
বৃছৎসংচিতা, ১৪৫১ । অনক্ষত্-অর-ব্পৈ রাগ্রেপ্াতৈ- 
বাবস্থিতৈনবহা । ভারতবর্ষে মধ্যাৎ আ্রাপাৰি (বঙচাঞিত! দেশ: 1 
2-1 Annols of the Bhandarkar Oriental Research Inscitute, Vol XXIX, ar 
ডাঃ শঙ্টীচষণ চোখুনী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে (পৃ: ১২৩) ভাদতধর্ধে আঞ্চলিক (বিচাগ সম্পর্চে একটি 
লাধারণ ঝি এত হইয়াছে । উৎগ্কে পাঠক উদ! পাঠ করিয়া লাতবাল হইতে পারেন। 


২৫৮ 





att 


পুস্তেক-পারিভয় 


The Growth of Nationalism in India (1957-4905) By Haridas 
and Uma Mukhorjea. Published by the Presidency Library, 
College Squsre, Calcutta. pages 166 (Demy). price Ra 4-0-0. 

‘Bande Malarum’ and Indian Nationlism (1906-1908) By the 
same authors. Published by Firma K. L. Mukhopadbyya, 
611, Banchharam Akrur Lane, Calcutta. Pages 6 ( Double 
Crown ) price ৭ 21/8. 

The Origins of the National Education Movement (1906-1910). 
By the same outhora. Published by the Jadavpur Ul 
Pages 464 (Demy). Price Ra [217 

প্পাংপক হরিদাল মুখোপাপ্যাহ ও অধ্যাপিকা উমা মুগোপাধ্যাষ ওারতের 
স্বাধীনত|-আন্দোলনে ১৯*৫এর বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন সা স্বদেশী আকফ্োলনের স্থান 
লঠিকভাবে নির্দেশ করিবার ভা গলেদণা কার্গে স্যাপৃত রভিযাডেল। উাচাদেৰ 
লংগীতত তখে।ন ফল৷*দ সম্প্রতি উপরি-উক গ্রন্থগুদিতে স্থান লাত কখিবাছে। 

প্রথম গ্রন্থে তাহার। উলনিংশ শত্রকে বাংলার লন জাগরণের লার। ও প্রক্কঠিন 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও সেই সংগে তারতীগ্ জাভীরতাবাদের লিক: ও পিবর্ভলের 
কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ভারতের জাতীবতাবাদের পশ্চাতে যে লকল 
রকমারি শক্তি, দেশী ও পিদেশী, সক্রিঘ ছিল তাহার বিশ্লেপণ ালোচা রণ সিশেশ 
প্রধান্থ লা করিয।ডে । 

স্বিভীম পুশতকখানির আলোচা নিলরবস্ত ছইদ ভারতের আতীঘতান]দ নুন পুত 
"ৰন্দেমাত্তরম্‌” পত্রিকার দান ও গুরুত সম্বন্ধে পর্যালোচনা । উক্ত এ ভ্রীন্মবদিন্ের 
লিখিত ও “বন্দেম(তবন্‌- পত্রে প্রথম প্রকাশিত অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রসন্ধ স্থান 
লাত করিয়াছে। বঙ্গত? আন্দোলন কিভাসে দেখিতে দেখিতে *ম্বরাতের" 
আক্ফোলনে ক্কপাস্তরি'ত চইল তাহার পরিচয় এই পুত্তকে পাওয়া যায়। 

ত্বতীছ পু্তকখালির বিষয় বন্ধ হুইল বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের সংগে সংগে এদেশে বে 
প্পাতী্গ শিক্ষক” আদ্দোলন জন্মগ্রহণ করে তাহার পর্যালোচন! | জাতীর শিক্ষা 
আম্দোললে সীশচন্দ্র মুখে!পাব্যাসের দানের বিবয় ইহাতে বিন্ৃততাবে আলোচিত 
ছইয়াছে। “জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতে গিষ। তাহার! প্রলঙ্গক্রামে 
তৎকালীন বংগ সংঙ্কতির ইতিছাসের আলোচন! করিয়াছেন । প্রমাণ ও তখ্যের 
সাহায্যে ভাহাদের মতামত গ্রন্থে ব্যক্ত করিহাছেন। স্বদেশী আন্দোলনের একাংশের 
ইতিহাল তাহার! রচন! করিক্াছেন । 


সপ 








৩৪৮৮, 


জীনরেজ্জঞ কফ সিংছ 


বিশেষ অঙ্টব্য : পত্রিকার অষ্টম বর্ম পূর্ণ হলে! । পত্রিকার গ্রাহক ও পরিষদের 
লত্যন্বক্ষের প্রতি অহরোধ তার! যেন নবম বর্ষের ( ১৩৬৫-৩৬ ) জঞ্ নেয় চাদা 
আগামী ১ই আশ্বিনের মধ্যে কোবাধক্ষের ঠি কানায় পাঠিছে দেল। 


ভারতীয় ইতিহাস কলএস 


একবিংশ অছিবেশন 


এ বৎসর ২৫শে--২৮শে ভিলেম্বর ত্তিবাশ্রামে করল বিশ্াবদ্যালছের আম্কুল্যে 
তারতীক্গ ইতিহাস কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশন অহ্থঠিত ছনে। অধিবেশনে 
সতাপতিত্ব করবেন ইতিহাস কংগ্রেসের কর্মকর্ডামণ্ডদীয় অন্রতম সদস্ক ও পাটনা 
বিশ্ববিশ্যালয়ের ইতিহাস বিতাগের প্রধান অপ্যাপক ডঃ কারী [কিক্ষর দস্য । বিভিন্ন 
সুগপাপায় সতাপাতত্ব করবেন যথাক্রমে অধ্যাপক শুইলরসীকুমার সরস্বতী 
(প্রাচীন যুগ ); ডঃ কে. এল. লাল € মধ্য যুগ ), অধ্যাপক কে. সঙ্গম লাল (আধুনিক 
ফাল) । 

একটি উ্রতিহা[সিক প্রদর্শনীর (প্রাচীন শি নিদর্শন, মুদ্রা, পাঞুলিপি ইত্যাদির) 
ব্যবস্থা কর! হচ্ছে | আশ! কর! গায় প্রদর্শনীটি সাধারণ দর্শকদের নিকট পিশেল 
উপতোগ্য ছবে। 

ইতিহাস কংখেলের বাধিক সত্ামূল্য ১২ টাকা মাত্র । খার। কংখ্রেগের 
অধিবেশনে যোগদান করতে ইচ্ছুক ভার। যেন অবিলখে ১৪১ টাকা Trensurer, 
Indian Hintory Congress, 16-B, Sleater Road, Bombay—7 এই 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। George M. Morne, General Secretary 
Indian History Congress, 9, New Marine Lines, Bombay-1 
এই ঠিকানায় চিঠি দিলে অধিবেশন সম্পর্কে বিশ্ঠ বিবরণ জালা ঘাবে। 





# 





বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


স্বড় ছুঃপ করিয়া বক্ষিন১শ্ব একপিন বলিরািলেন, “লে জাঙ্ি পৃ নাচায়োর 
শ্রতিহাসিক কতি পাকে, তাজ! আছাক্সারক্ষার চেষ্টা! পাষ, তাবাহিলদে পুন:ঃপ্রাপ্থির 
চেষ্টা করে। বাঙ্গালা আক্চকান বড ভভতে, চায়-_চার ! বাঙ্গানার তঠিচ।সিক 
নতি ক! 

বে সকল জাতি ভাগাবান ভাবা ডতিচাসের মহা দিসাত স্বক্প উপশন্ধি কার 
ও বিভিন্ন দেশ-কাল ভষ্তে বিচির রসংধারা আভরপ করিয়া পনর শাষ্টিশতিঙাকে 
নিরন্তর সন্ধীবিত করে। বাক্তির সঙ্গে ন্যক্তির, জাতির সঙ্গে জারি, সত্যতার সঙ্গে 
সত্যতার মিলন ও মৈেয্রী সাধনা ষ্টতিছাসের নপগ) দিয়া সম্পশ্্র চদ । তর্তাগ্যক্রানমে 
আমাদের দেশে তাভা চন নাক । 

ব্যক্তিগত সংগ্কার 
ও ইতর্ষ) লয়| ৮ 
আলোকে ত পা) « 
তথাকে জনসাদা? 
আঘছনাপ সরকাপ 
পরিলন বাংল:5৮ 



















জাতিগত স্বার্থ ও হাবগণ্ত আবেগের উর্দ্ধে উঠি = শ্বার হা 
[স্ব তপা আঅগুসক্গান করা ; নিরপেক্ষ, শিশ্ব্বোত ও অপ ও দিব 
{ক কর। 5 মাকৃতালার মাহামে সেচ প: % ৩ 
লে অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত করা__এই তিনটি উদ্দেশ্ব লনা 
চল পু্:পোদকতায় এই পরিসল প্রালিত চা 
জতচাসিক গ্রঃ ও বন্ধ বউ, এড 
এবং ও শাডনার বাবদ্ব। কিয়; ৪লসা৮ ্ 
বিবয়ে সশ্রুরাগ সধগরে প্রহাসী চনে । এতত্যতাত এই পরিসদ হি চিক 
উৎসাছ গোগাউপে এবং সাধৃক গালেষপ মান্ঙগাসার মাহা প্রচার কলিতে 
হইবে । সমাচার সকল শপে মভাতত ততিচছাসিক সঙ্জেতলাহা জাগাত হত 
এই পরিগদ স্পিন উুপাযমে পেষ্টিত চইাবে। 
৮৪ -8ততিছাসা পত্রিকা! জাতিসপ্র-পপ্ল শিক 
ক্র পাকিবে ) আলো 5শা 
বিশেষ দেশ, সতত: পু কালের গন্তিতে আব বচিবে না) কোল 
প্রতিপালন ব) চি তঙ্গ পরিশদ ও পাজিকার উদ্দেশ্ত-সচি 5 
খে মঞ্জান্‌ আত উদযাপনের ভার আনরা লঈ্যাচি তাছ। সাহা 
উৎসাহ হা্াত সম্পাদিত চতে পাবে ন!। মাতৃাষা। এবং ৮ তিচাসের প্রতি 
ছাদের অপুরাগ আছে 'ষ্ঠাঙা'দের সকলকেই এই সমবেত সাধনায় যপাসাদ] মোগ 
'ছ ৷ খদি উচ্ছেপ্ত শুক্ধ এবং সাহন। আহ্বরিক তয় 
. 




















চিক সত প্রচার 
£৩ 









































বে এ 

প্রয়াস বার্ণ ছছানে 
বঙ্গীহ ইতিহাস পরিধাদের সভাগণের বাসিক ভাদা ৯০৯ দশ টাকা নাত) 

ইত্তিহাসানুরাশী যে কোন বক্রি সভ্য হইতে পারেন ॥। সত্যগণ পিক নিনমূলো 

পাইবেন । ধাছ।র! প্রিশনের সত্য নহেল তাহাদের পক্ষে পত্রিকার বাধিক মূল্য 

২ পাচ টাকা নাআ। স্থল, কলেজ, সাধারণ পাঠাগার প্রস্থৃতি প্রতিষ্ঠান বাষিক 
16 টাক' দিছা পঞ্জিকার গ্রাহক ছইতে পারে । 

চিঠিপত অস্থৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানার প্রেরিতবা? 

ঞুতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ওেন্রেজ্্মাথ সেন ( সহাপতি ) 


৯২।এ বকুল বাগান রো = উ্রশিবপদ সেন ( কল্মসচিব ) 
ফলিক ত৷-২৭ 








